সাধন-সমর 


€ীশনাভ্ভাত্ড্াায £ 
ভ্রীশ্রীচণ্ডীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য1। 


লথম খণ্ড । 





আ্স্লাঞরান্িতভ্ডচ্ি-_্নলু্কিউ ভ-্ল ॥ 


শি ৩২৯8 
তৃতীয় সংস্করণ । 


'সাধনসমর-কার্ষযাঁলয় 
ও 
হইতে 
মাতৃ-চরণাশিত সম্ভান 


ভ্ীপ্যারীমোহুন দত্ত কর্তৃক 
প্রকাশিত । 


বরাহনগর কলিকাতা ॥ 
১৩৩৫ সাল ।॥ 


মূল্য ছুই টাকা 


প্রিপ্ট1র-_ শ্ীপথশানন বাকৃচি। 
শ্িগ এস্5 জ্াল্ুভি এএখ৪ তচাজুজ 
ইগ্ডিয়া ডাইবেক্টরী প্রেস । 
৩৮১ নং মস্জিদ্বাডী স্রীট, কলিকাতা । 


ততায় সংস্করণ 


তদললীস্ম্ি ১৮৮০০ স্পা 
ভু 


বল সত সম এ অভ, স্পৃস্ ভজন দ্য সপ স্ব | কস 
ক 


প্রকাশকের নিবেদন । 


মা! যে দিন তুমি তোমার বড় সাধের শ্রীশ্রাচণ্তীর ব্যাখ্যারূপে তাহার 
শ্মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিলেঃ যে দিন দবীমাহাত্মোর অপূ্ব-রহস্ত-পুর্ণ সাঁধন- 
তত্ব শ্রবণ করিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে মন্ত্রমুঞ্ধবং হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন 
তুমিই ত বাসনারূপে প্রাণে ফুটিয় উঠিকাঁছিলে -“ষে অমৃতবিন্দু পান করিয়া, 
্সামাদের সংসার-সন্তপ্ধ, বাত্ুনাক্রিই শুঞ্ক মরুভূমির সায় প্রাণগুলিও দিন দিন 
সরস ও মধুময় হইয়! উঠিতেছ্ে ; লে অমৃত জগতের প্রত্যেক নর নারী পান 
করিয়া সংসার-সম্তাপ-বিমুক্ত হউক 1 আর--কুটিল রহস্যঞ্জালে শাচ্ছন্ন সাধনার 
অন্ধকারময় গহবরগুলি অখণ্ড মধুময় সত্যের বিমল ন্সিগ্ধ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত 
চউক।” মাজ সে দুইটি বাসনাই তোমার মহীয়সী কৃপায় সফলতার দিকে 
অগ্রসর হইতেছে ; ইভা দেখিয়া, আমাদের চির অরুতজ্ঞ জদয়ও তোমার 
রাতুলচরণে কোটি প্রণিপাত জ্ঞাপন করিয়া ধন্ত হইতেছে । রর 

স।ধন-সমর বা দেবীমাহাম্্যের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। সহদয় পাঠক- 
বর্গের আগ্রহ এবং আহ্থকুল্য থাকিলে, সর্বোপরি ইচ্ছামক্সীর ইচ্ছা! হইলে, ছ্িতীয় 
ধগড মহিযাস্রবধ ও তৃতীয় খণ্ড শুভ্ভবধ প্রকাশ করিবার 'সাশ! রহিল। যাহাকে 
নিমিত করিয়া! এই মাত-মহত্তের প্রচার, আমাদের প্রবল আগ্রহ সত্ডেও এই গ্রস্থে 
তাহার পনিত্র নামটী সংযুক্ত করিয়া, পঠ্রঠকবর্গের কৌতুহল নিবুত্তি করিতে 
পারিলাম না। তবে এই পধ্যস্ত বলিবার অন্ুর্জতি আছে -_তাহার পুর্ব নিবাণ-- 
বরিশাল, নবগ্রাম-ঠাকুরবাড়শ। 

লিপিকর, মুদ্রাকর এ মুদ্রণনংশোধকগণের আপরিহার্ধ্য মনবধানতার ফলে, 
স্কানে স্থানে ভ্রম প্রমাদ রডিয়াছে। সহদর পাঠিকনহাশয়গণ সে ক্রুটি মাঙ্জনা 
করিবেন। ভগবংরুপায় পরবতী সংস্করণে উষ্ভা সংশোধন করিতে মথাঁশনি 
করা যাইবে; ইতি। 


সাধন-সমর আশ্রম ম 
বরাহনগর, কলিকাতা । ৷ মাতচরণাশ্রত-_ 
প্রথম সুইস্করণ 

ূ 
টি 


দাস গ্রাপ্যার 
ভাত্রী পৃথিমা, ১৮৪২ শকাব্দ! দাসানুণাস শ্রাপ্যারীমোহন দত্ত । 


দ্বিতীয় সংস্কখণ 
দেবীপক্ষঃ ১৮৪৬ শকাব্দ * 


1 
7৬" ২ 


অরগোগি সনি, 5 হিপ, িডেএভস্গপি- ন্ট | 
সিসি 

হি, চু হি 25 রে ক 1 রঃ 

ব্রহ্মানন্দং পরম-স্থখদং কেবলং জ্ঞান-মৃত্তিং ৃ 

দন্দাতীতং গগনসদৃশং তত্মস্যাদিলক্ষ্যম্‌ । 
















একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ববধীসাক্ষিভৃতং 
ভাবাতীতং ব্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি ॥ 





গুরো ! বহুরূপধারি-নারায়ণ-মূর্তি তোমার সেবার 
জন্য এ আয়োজন তোমারই । তোমার সেবায় ভূমি 
পরিতৃপ্ত হও। লীলা-কল্পিত অন্ভ্বানতা ও আনন্দ- 
হীনতার ভগ পরিত্যাগ কৃরিয়া, একবার তোমার সেই | 
বিজ্ঞানময় আনন্দময় মূর্তিতে টাড়াও। সেবা সফল 
হউক। সেবক ধন্য হউক! 






১টি, 
$ 








উদ্বোধন । 


পি 
মাতৃম্েহ । 
“শৃথস্ত বিশ্বে অস্কৃতস্য পুত্র 1% 


হে অযুতের বরপুত্র স্নেহের ছুলাল বগুসগণ ! কে কোথায়---আর্ত 
'দীন ছুঃন্বপ্র-পীড়িহ--অজ্ঞানের--মিথ্যার গভীর কুহেলিকায় আচ্ছন্ন 
হইয়! রহিয়াছ ! পুনঃ পুনঃ জন্মম্ৃত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে, রোগ শোক 
অনুতাপের মন্মমন্তদ উত্পীডনে, চঞ্চলতার ঘোর আবর্তনে মথিত দলিত 
ছিন্নমর্্ম হইয়া, হতাশের উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছ! এস, 
'ছুটিয়া এস, পুত্র! সন্তান! এই দেখ--তোমাদের জন্য আমার বিশাল 
বক্ষ উন্মুক্ত করিয়! রাখিয়াছি । অনন্ত বাহ প্রসারিত করিয়া, তোমাদের 
পশ্চা গশ্চাড ধাবিত হইতেছি। তোমরা মা বলিয়া ডাকিবে-- 
তোমাদের কমনীয় শিশুক্-বিন্চিতি ্ধাময় মাতৃ-আাহ্বান শ্রবণ 
করিয়া আমি আত্মহারা হইব, তোমাদিগকে আত্মহারা করিব। 
তোমাদের ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করিব, তোমরা অমর 
হইবে! তাই মুক্তকণ্ঠে আহবান করিতেছি--এস বস! এস পুত্র! 
একবার নয়ন উন্মীলন কর। আর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কতকাল 
কাঙ্গাল সাজিয়া থাকিবে ! দেখ--মুহূর্তের জন্য আমি তোমাদিগকে 
অস্চ্যুত করি নাই। তোমরা আমারই গর্ভে জাত, আমারই অক্কে ধৃত, 
'আমারই স্তন্তে পরিপুষ্ট হইয়া অগ্রসর হইতেছ। ছুঃখ আর ত্রিতাপ 
বলিয়! কিছু নাই, জন্ম বা মৃত্যু বলিয়া! কিছু নাই, নৈরাশ্ বা উৎপীড়ন 
'বলিয়া কিছু নাই, যাহ দেখিয়া! তোমরা ভীত বা উতকষ্ঠিত হইতেছ, 
উহা আমারই স্সেহস্তনয | 


৮০ 

অই শোন ! সত্যের বিজয় বঙ্কার উঠিষ্নাছে, সত্যালোকের শুভ 
জ্যোতি দিত্গুল উদ্ভাসিত করিয়াছে, মধুময় মাতৃ-আহবানে ব্যোম- 
মণ্ডল মুখরিত হইতেছে, বন্থুন্ধর! প্রাণময় সত্য-আহ্বানে জড়ত্ব পরিত্যাগ 
করিয়াছে, সলিলরাশি সত্য-নিনাদে উদ্বেলিত হইতেছে, বায়ু 
সতাধ্বনির অভিঘাতে তরঙ্গায়িত হইতেছে, অন্তরীক্ষ সত্যের পুত 
প্রণব-নাদে পরিপৃরিত হইতেছে ; এখনও তুমি সপ্ত থাকিবে? এখনও 
মিথ্যার কালিম৷ মুখে মাখিয়া৷ দীনতার ছুংস্বপ্মে উত্পীড়িত হইবে? 
আর না, বস! একবার এস, একবার ফিরিয়! দাঁড়াও, একবার মুখটা 
ফিরাও, আমি তোমাদের মুখ চাহিয়া! কত যুগ যুগান্তর অপেক্ষায় বসিয়া 
আছি। এস মাতৃক্রোড়স্থ মাতৃহারা শিশু ! অমৃতের সঞ্তীবনী ধারায় 
অভিষিক্ত হও। শাস্তির--আনন্দের বিমল সলিলে অবগাহন কর। 
মায়েব্ুকোলে নিত্য অবস্থান বা ব্রাঙ্ষীস্থিতির উপলব্ধি করিয়া অমর 
হও। তোগ়াদের শিরে শ্ত্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্ববাদ বধষিত হউক! 
তোমর! ধন্য হও। 


দেবীসৃক্ত-_-আমি কে? 


অস্তুণ নামক মহধির বাক্‌নাম্মী কন্যা ব্রহ্মবিদ্ুষধী হইয়াছিলেন , 
সৃতরাং তিনিও খধি। ইনি সচ্চিদানন্দস্বর্ূপ পরমাত্নার সহিত 
তাদাত্যু অর্থা সম্পূর্ণ অভিনম্নতা উপলব্ধি করিয়া, যে আত্মস্বরূপ 
: প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই দেবীসূক্ত নামে কথিত। ইহাতে আটটি 
মন্ত্র আছে। এই দেবীসুক্ত চগ্তীর মৌলিক উপাদান। চণ্ডীণ্ৰা 
দেবীমাহাত্মা ইহারই বিশ্লেষণমাত্র । দেবীসুক্ত বেদ; ইহা আপ্তকাম 
ভ্রম-প্রমাদশূন্য খষির সন্বেদন; স্ৃতরাং অপৌরুষেয়। চণ্তীতে যে 
শব্দরাশি আছে, তাহা কোনও মহর্ষির মুখে উচ্চারিত হইলেও, উক্ত 
শব্দরাশি যে জ্কান ও যে ভাবেব প্রকাশ করিয়াছে, তাহ! নিত্য ও 
আাপৌরুষেয়॥ সর্ববকালে সর্ববশ্রেণীর সমুন্নত সাধক মহাপুকষদ্দিগের 
হৃদয়ে এ একই জ্ঞান ও একই ভাবের অভিবাক্তি হইয়া থাকে । কেবল 
দেশ কাল পাত্র ও ভাষাগত বিভিন্নতা-হেডু উক্ত অপৌরুষের জ্ঞান ও 
ভাবপ্রকাশক ভাষার বিভিন্নত৷ পরিলক্ষিত হয় । 

দেবীসূচিক্তর প্রতিপান্চ বিষয়_-সচ্চিদানন্দস্বরপ পরমাতা! । 
দেবীমাহাত্মে এই পরমাত্মাই মহামায়াব্রপে উপাখ্যানাকারে বর্ধিত 
হইয়াছে । পরমাত্বা ও মহামায়া! আভিন্ন। শাস্্ীয় তর্কমূলক বিচারে 
কিংবা মৌখিক আলোচনায় মায়াকে আত্মা হইতে পৃথক্‌ বলা যায় মাত্র; 
কিন্তু ষাহারা সাধক, ধাহারা ব্রহ্মবিদ্‌ ধাহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, তীহারা 
জানেন--আত্মা ও মায়া সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ । যতক্ষণ সাধনা আছে, 
যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ “আত্মা মায়ারূপেই অভিব্যক্ত । যখন 
পরমাত্মা--তখন সাধ্য নাই, সাধন! নাই, সাধক নাই, শাস্জ্র নাই, চিন্ত। 
*নাই, ভাষা! নাই। , ভাষা চিন্তা কিংবা! সাধনার মধ্যে আসিলেই, আত্মা 
মায়ারপে প্রকটিত হইয়া থাকেন” তাই পরমাত্মাই দেবীসূক্তের 
প্রতিপান্চ বিষয় হইলেও, চণ্ডীতে ইহা মহামায়ারপেই অভিবগিত 
হইয়াছে । এ সরল তত্ব যথাস্থানে বিশদরূপে আলোচিত হইবে । 


ে দেবীসূক্ত 

সকল ধর্ম্শান্ত্রেরই প্রধান লক্ষ্য পরমাত্মজ্ভান। আত্মবন্ত-_জাতি, 
বণ, সম্প্রদাযগত অসংখ্য বিভিন্নতার মধ্যেও অভিন্নভাবে সর্ববজীবে 
তুল্যরূপে বিষ্ভমান। “আমি” কে? ইহা যথার্থরূপে জানার নাম 
আত্মজ্ঞান। জীবমাত্রেই এই আপনার স্বরূপটী জানিবার জন্য 
লালায়িত। যতদিন ইহা! বুঝিতে না পারে, ততদিন সে সাধারণ জীৰ- 
মাত্র । যখন জীব এই আত্মানুসন্ধানটা প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তখন 
লোকে তাহাকে সাধক, ভক্ত ইতাদি আখ্য৷ দিয়া থাকে । 

মানুষ যখন এই আত্মাভিমুখী গতি উপলবি করিতে পারে, তখন 
তাহার বাহ যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, উহাই নিবৃত্তিমার্গ বা 
সাধন নামে কথিত হয়। এ লক্ষণগুলিই ধর্ম্মশান্ত্রে বিধিনিষেধ- 
রূপে বণিত হইয়াছে। বস্ততঃ কর্ম্মমাত্রই সাধনা, জীবমাত্রই 
সাধক এবং আত্মস্বরাপের অনুভূতিই সাধ্য। আত্মভাবশূন্য সর্বববিধ- 
সাধনাই অসম্যকু ফলপ্রদ। যতক্ষণ আমি ভিন্ন অন্য দেবতার 
উপাসন! কর! হয়, ততক্ষণ বস্তুগত্যা! একমাত্র আমিই উপাসিত হইলেও, 
(কারণ, আমি ছাড়৷ কোথাও কিছু নাই ) উহা অবিধিপূর্ববক অনুষ্ঠিত; 
স্থতরাং মুক্তিরূপ মহাফল প্রদানে অসমর্থ । অতএব এক কথায় বলিতে 
গেলে, আত্মভাবশুহ্য সকল সাধ্নাই অজ্ঞান-বিজ্‌ভ্তিত। আবার 
আত্মানুসন্ধানযুক্ত আহার বিহারি জাগতিক কর্মাগুলিও সাধনা-পদ- 
বাচ্য হইয়া থাকে । এই আত্মাই--আমি-_ম| । আমাকে চেনা--মাকে 
পাওয়া ও আত্মসাক্ষাণ্কার করা, এই তিনই এক কথা। দেবীসুক্তে 
"অহংস্রূপে যে তত্ব প্রকাশিত, চণ্ডীতে তাহাই মহামায়ারূপে 'অভি- 
বণিত হইয়াছে । দেবীসুক্তে যাহা আত্মা চণ্তীতে তাহাই ম!। 
স্থতরীং শ্রীভ্রীচণ্ডী যে কেবল শাক্ত সম্প্রদায়েরই পাঠা, ইহা! নিতান্ত 
ভ্রান্তিমূলক কথা । * 

জীব যাহাকে চায়-_জ্ঞানে বা অজ্ঞানে জীবের যাহা যথার্থ অভীষ 
বন্ত, তাহার প্রকৃত স্বরূপ-সন্বন্ধে একটা স্ুল জ্ঞান সর্ববপ্রথমে একান্ত 
আবশ্টক; নতুবা অভীষটলাভের পথ 'দীর্ঘ হইয়া পড়ে। তাই, 
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'দেবীসৃক্ত না জানিয়৷ চণ্তীতত্তে প্রবেশ শান্ত্রনিষিদ্ধ । আমরা জগতে যে 
অধিকাংশ সাধককে প্রায় বিফলমনোরথ হইতে দেখি, তাহার একমাত্র 
কারণ, উদ্দেশ্যুহীনতা । ভগবত্স্বরূপ না জানিয়া-_-অম্বতের সন্ধান না 
'লইয়া, সাধনাপথে অগ্রসর হইলে, পথ যে বিদ্রসঙ্থুল হইবে, তাহাতে 
আর বিচিত্রতা কি? সে যাহা হউক, চল সাধক ! আমর প্রথমে মায়ের 
স্বরূপ কথঞ্চিড ধারণা করিয়া প্লইবার জন্য দেবীসূক্তের শরণাপন্ন হই, 


অহং রুদ্রেতিবস্থতিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ। 
ংমিত্রাবরূণোভ বিভন্ম্যহমিন্দ্রাগ্ী অহমশ্থিনোভা ॥১। 


অন্ুবাদ। আমি (সচ্চিদ্ানন্দম্বরূপ আত্মা ) রুত্র বস্থ আদিতা 
এবং বিশ্বব্বেবগণরূপে বিচরণ করি। মিত্র বরুণ, ইন্দ্র অগ্নি বং 
অশ্বিনীকুমারদ্ধয়কে আমিই ধারণ করি। " 

ব্যাখ্যা । অহং--আমি ; সঙ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ আত্মাই আমি। 
যদিও সাধারণতঃ আমি বলিলে, দেহাত্ম-বুদ্ধিবিশি$ জননমরণংন্মী 
সুখদুঃখচঞ্চল” একটা সংসারক্লিষ্ট জীবমাত্র বুঝি, তথাপি একটু 
ঘীরভাবে “আমির স্বরূপ অনুসন্ধ£ুন করিয়া দেখিলে, আমরা ইহা 
অপেক্ষা অনেক উন্নত স্তরের “আমি” দেখিতে পাই। এস পিপাসিত 
সাধক! আমরা মায়ের নাম নিয়া অগ্রসর হই। 

সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি, “আমার দেহ৮”। ইহাতেআমরা 
কি বুঝি--দেহ হইতে আমি পৃথক একজন। আমার সত্তায় দেহের 
সত্তা। আমি দেখিতেছি, তাই দেহ আছে। আমি দেহ নই ; আমাতে 
'দেহ' আছে। এইরূপে আমরা দেহ হইতে ' “আমি”কে সম্পূর্ণ 
গৃথকৃরূপে বুঝিতে গ্বারি। এখন ক্রমে অগ্রসর হওয়া যাঁক্‌--“আমার 
প্রাণ* “আমার মন” “আমার জ্ঞান* “আমার আনন?” এই যে শব্দগুলি 
আমুরা প্রায়ই বলিয়া! *থাকি, উহা যে একেবারেই না বুৰিয়৷ “লি, 
তাহা'নহে ; তৰে বুবিয়াও যেন'বুঝি না এমনই একটা ভাব। আচ্ছা 


1০ দেবীসুক্ত 
থাক, যখন বুঝি না, তখন না-ই বা! বুঝিতাম, এখন বুঝিতে বসিয়াছি, 
নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব । এই যে দেহ হইতে পৃথক্‌, প্রাণ হইতে পৃথক্‌, 
মন হইতে পৃথক্‌, জ্ঞান হইতে পৃথক্‌, আনন্দ হইতে পৃথক্রূপে একটা 
“আমি'র সন্ধান পাঁইতেছি, এঁটী-ই ন। দেহাদি পাঁচটি আবরণের ভিতর 
দিয়া অভিন্নভাবে প্রকাশ পাইতেছে! আমার গৃহখানিকে যেরূপ 
"আমি গুহ” বলিয়৷ বুঝি না, সেইরূপ “আমি দেহ” “আমি মন" এরূপ 
প্রতীতিও আমাদের কখনও হয় না। তবে গৃহখানি ভাঙ্গিদ্া গেলে 
যেরূপ আমি দুঃখিত হই, গৃহখানি স্থসজ্ভিত হইলে যেরূপ স্থুখী হই, 
ঠিক সেইরূপই দেহ প্রাণ মন ইত্যাদির সহিত “আমি” স্থুখ ছুঃখের 
সন্ধন্ধবিশিষ্ট । দেহাদির সখ দুঃখে “আমি” স্বখ দঃখের অনুভব 
করিয়। থাকে মাত্র। কেন করে, তাহ! পরে বলিন। বস্তুত “আমিঃ 
কিন্ত হখদুঃখশুন্য দেহাদিশৃন্য একজন | 

এইরূপে আমরা যাহাকে যথার্থ অন্বেষণ করি, সেই প্রকৃত বস্তুটার 
সন্ধান পাইলাম। এইবার আমর! উহার স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা! করি। 
এতক্ষণ আমর! বিচারবুদ্ধির সাহাযো অগ্রসর হইয়াছিলাম, এইবার 
শাস্ত্র ও যুক্তির সাহাযা লইতে হইবে ; কারণ, যথার্থ আত্মম্বরূপ ভন্তান 
তাহার কৃপা বাতীত হইবার উপায় নাই; তবে আমাদের কষুদ্রবুদ্ধির দ্বারা 
যতটুকু ধারণ! করা যাইতে পারে, ততটুকু বুঝিবার চেষ্টা করায় ক্ষতি কি? 

আচ্ছা, এ যে দেহাদি হইতে পৃথক একটা “আমির সন্ধান পাওয়া 
গল, আমব! যদি উহার স্বরূপটা বলিতে বা বুঝিতে যাই, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই বলিব ব! বুঝিব--অচিন্তা অব্যক্ত সর্বেিক্দিয়াগম্য কিন্ত্র “সত্য” । 
চিন্তা করিয়! এ 'আমি কে, তাহা ধরিতে পারি না, বাক্যদ্বারা বলিতে 
পারি না, চক্ষু করণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারাও অনুভব করিতে পারি না; 
কিন্তু সে জিনিষটী যে সত্যই আছে, তাহ! বুঝিতে পারি। কোন্রূপেই, 
“আমি” নাই, ইহা প্রতীতিগোচর হয় না। এই যে সত্য “নামি, আমর! 
সর্বদাই ইহার উপলব্ধি করিতেছি, অথচ বুঝিতে পারিতেছি না। 
আচ্ছা থাক, এই “আমি”র নাম রাখ, সতা না৷ আত্মা ! 
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শান্স্স বলেন, এই আত্মার স্বরূপ 'আনন্দ'! আনন্দ-বস্তরটী বিশ্লেষণ 
করিলে আমরা দেখিতে পাই, সতা জ্ঞান আনন্দ অর্থাত সৎ চিৎ ও 
আনন্দ । সৎ একটা সত্বা-_একটা কিছু আছে। চিৎ এঁ সত্তাটা চৈতন্ত- 
ময়, সেই যে আছে বলিয়৷ একটা প্রতীতি হয়, উহা শুধু সতত নহে-_ 
উহা! চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় এবং এ জ্ানময় সত্তাটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। 
আঁরও একটু সরলভাবে আলোচনা করা যাউক।--আমি আছে, 
আমি বুঝিতেছি যে, আমি আছে এবং & আমিটাই আমার সর্বাপেক্ষা" 
প্রিয়তম বস্ত্র; সুতরাং আনন্দময় । এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাই 
আমি। এই আমিই সতা। এই সত্যলাভই জীবমাত্রের উদ্দেশ; 
কারণ, ওখানে-_-এঁ আমিতে জন্ম মৃত সখ ছুঃখ হাসি কান্না কিছুই নাই, 
অথচ পুর্ণ আনন্দ আছে। পার্থিব সুখ এবং এই 'আনন্দ কিন্তু ঠিক 
এক জিনিষ নয়। এ জগতে অভীষ্ট বস্ত্র পাইলে আমার স্তুখ হঃ, 
তদ্ধিপরীতে ছুঃখ হয়; “আমি” কিন্তু এমনই একটী ক্ষেত্র, যেখানে* অভীষ্ট 
অনভীষ্ট, পাওয়া বা না পাওয়া, কিছুই নাই অথচ সর্বদা আনন্দ 
রহিয়াছে । এক কথায় উহাতে অপর কোনও ভাব, যথা--দেহ মন 
প্রাণ ইন্দ্রিয় ধর্ম অধন্্ম সুখ ছুঃখ জীব জগৎ ইত্যাদি কোনও ভাবই! 
নাই। এ যে সর্ববভাব-বিনিম্মুক্ত সচ্ছিদানন্দন্বরূপ আত্মা, উনিই 
হইতেছেন “আমি” | উনিই সত্য। উহাতে নিত্যযুক্ততা-উপলবি করাই 
্রাহ্মীস্থিতি। স্থূল কথায় এই আমি-বস্তটাকে সর্বদা! ধরিয়। থাকাই 
মানুষের মনুষ্যত্ব । যে মানুষ আমি কে, তাহা! জানে না, সে পশু ৮ইহা 
শান্মকারগণ বলিয়া থাকেন। এই আমিই সাধকের ইফ্টদেব। কালী 
কৃষ্ণ শিব ছুর্গা আল্লা গড্‌ ইত্যাদি ইহারই বিভিন্ন পর্যায়মাত্র। থে 
সাধক তাহার ইম্টদেবের বত অধিক নিকটবর্তী সে-ই তত «উন্নত, তত 
স্থখী; কারণ, স্থখ বা আনন্দই তাহার স্বরূপ। পরে এই সকল তন্ত্ব বন্ু- 
স্থানে আরও বিশদন্ভাবে আলোচন! কর! হইবে । পুনঃ পুনঃ আলোচনা 
দ্বারা এই আত্মতত্বটা বেশু বুঝিয়া৷ লইয়! তবে চণ্তীতন্তে প্রবেশ করিতে 
₹ইবে 1আস্তুণ খষির ভুহিত! বাক্ত্যধন এই সতো-_-এই আমিতে অবস্থান 


॥ দৈবীসূক্ত 
করিতে ছিলেন, তখন তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই দেবীসুক্ত ! তিনি 
বলিতেছেন--“অহুং রুদ্রেভিরস্ভিশ্টরামি” আমি একাদশ রুত্র ও 
'অফ্টবস্থুরূপে প্রকাশিত হুইয়া থাকি । 

একাদশ রুদ্র ।--'রোদয়তি সর্ববমন্তকালে ইতি রুদ্রঃ” বেদের 
ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন--_মন্তকালে যিনি সকলকে কাদাইয়। 
থাকেন তিনি রুদ্র । চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌ পাণি পাদ পায়ু 
ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্শেন্দ্ির় এবং মন, এই একাদশ রুদ্র! ইহারাই 
জীবের জন্মস্তত্যুর হেতু; স্ৃতরাং কাদাইবার কর্তা। আমরা যে 
ইন্দ্রিয়পথে প্রতিনিয়ত খণ্ড খণ্ড চৈতন্য-সত্তার উপলব্ধি করিতেছি, উহা 
সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমি- -আত্ম] ; অন্য কেহ নয়। আমিই ইন্দ্রিয়পথে 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছে। “আমি যে আছেন, উহা 
আমর! ইন্দ্রিয় ও মন দ্বার! প্রতিনিয়ত বোধ করিতেছি । যখন ইন্দ্রিয় 
ও মন নুণ্ড হইয়! পড়ে, তখন আর আত্মসত্তার উপলব্ধি করিতে পারি 
না; ম্ুতরাং আমরা ইন্ড্রিয়দ্ধারা যে বিষয় গ্রহণ করি এবং মনে যাহা 
কিছু ভাবি, সকলই সত্যস্বরূপ আত্মা । সাধক ! বেদের এই সকল বাণী 
হৃদয়ে অতি দৃঢ়রূপে অস্কিত রাখিও, চণ্তীতত্বে প্রবেশ* করিয়া যেন 
ভুলিয়া াইতে নাহর। । . 

অষ্ট বস্তু ।--ধন বা অফ্টবিধ এশবর্্য। অণিমা লঘিম! প্রভৃতি 
অফ্টবিধ এশ্বর্যরূপে এ সত্যই প্রকাশ পাইতেছে। অথবা ভাগবতে 
বন্থ শব্দের অর্থ কর হইয়াছে শুদ্ক-সন্বগুণ। বিশুদ্ধ সন্তবগুণেব উদয় 
হইলে, সাধকের পুলক অশ্রু কম্প স্বেদ প্রভৃতি অফ্টবিধ বহ্লক্ষণ 
প্রকাশ পায় । ইহাই ভক্তগণের বন্থু ব৷ এঁশর্য্য। এই অফ্বন্থরূপেও 
'আমি'--সত্যন্বরূপ আত্মাই প্রকাশ পাইতেছেন। 

অহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। আমিই দ্বাদশ আদিত্য “ও 
বিশ্বদেববুন্দরূপে প্রকাশমান। আদিত্য--অদিতি হইতে সপ্তাত। 
আদিতি-__প্রকৃতি, ত্রিগুণাত্িকা- _সত্বরজন্তমে'ময়ী। বুদ্ধি, অহস্কীর 
চিত্ত ও মন; এই অন্তঃকরণ-চতুষটয় প্রকৃতি হইতে সগ্তাত। 


আমি সত্য ॥/০ 


অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় আবার গ্ণত্রয়ের সংযোগতারতম্য বশতঃ দ্বাদশ ভেদ- 
বিশিষ্ট হয়। যথা, সন্বগুণাত্বকবুদ্ধি, রঙ্তোগুণাত্বকবুদ্ধি এবং তমো- 
গুণাত্মকবুদ্ধি। এইরূপ মন চিত্ত ও অহংকার ব্রিগুণে গুণিত হইয়া 
্বাদশপ্রকার ভেদবিশিষ্ট হয়; ইহ্বারাই আদিত্য নামে অভিহিত । মন 
বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার ও সন্ব রজঃ তমোগুণরূপে একমাত্র “আমি*--সত্য- 
স্বরূপ আত্মাই প্রকাশমান। ৮. 

মনকে একবার রুদ্রে বলিয়া আবার আদিত্য বলায় কোন দোষ 
হয় নাই। মনের যে অংশ জ্ঞান ও কন্মেক্দিয়াতিমুখী, বা ইন্িয়ের 
কেন্দ্র তাহাই রুদ্র-ছুঃখদায়ক। আর যে অংশ রুদ্ধি বা মহত্তাত্তবের 
মভিমুখী, তাহাই আদিত্য অর্থাৎ মনের সেই অংশে চৈতন্যের 
প্রকাশ-ধন্দ্মন অধিক আছে। 

বিশ্বদেব__-যে চৈতন্য এই বিশ্বরূপে বিরাজিত তাহাই বিশ্বদেখ। 
এই বনু নাম রূপ ও ব্যবহার-বিশিষ্ট হইয়া যে চৈতন্-সত্বা প্রকাশ 
পাইতেছে, উহারই নাম বিশ্বদেব। নাম রূপ ও ব্যবহারভেদে এ 
টচৈতন্যাংশের অসংখা ভেদ পরিলক্ষিত হয়; তাই বিশ্বদেব বু। এই 
বিশ্বদেব-মুর্তিতেও “আমি”-_আত্মাই নিত্য প্রকাশিত; স্থুতরাং জগত 
রূপে যাহা আমাদের প্রতীত হইয়া প্লাকে, তাহা সত্য। তৈত্তিরীয় 
উপনিষদে উক্ত হইয়াছে-_“যদিদং কিঞ্চ তত সত্যম্” | এই যাহা কিছু 
প্রতাক্ষ কর--বোধ কর, সকলই সত্য । সাধক! মনে রাখিও--এই 
পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে একমাত্র সত্য “আমি”রই প্রকাশ। এই জগত 
প্রপঞ্চই--“আমি”র ব্যক্তম্বরূপ। এ সকল তত্ব দেবী-মাহাত্ে বিশদ- 
ভাবে আলোচিত হইবে। , 

অহুং মিত্রাবরূণৌ | মিত্র সূর্যের অন্ত নাম। দ্বাদশাদিত্য মধ্যে 
ইনি প্রধান । অন্তঃফরণের সন্বগুণাত্বক, প্রকাশের নাম মিত্র। এক 
কথায় ধর্ন্মই মিত্র । ধর্মই যথার্থ বন্ধু; কারণ, মৃত্যুর পরও সঙ্গে গমন 
করে,ও আনন্দ প্রদান কঁরে। বরুণ--জলাধিপতি। জীবকে অনশ্ত- 
কালের জন্য সংসার-সমুক্রে নিমগ্ত্রী করে বলিয়া, অধর্শ্মই এস্থলে বরুণ' 


/৮০ দেবীসুক্ত 
শব্দের অর্থ । অতএব “মিত্রাবরূণৌ--ধর্্মাধশ্রনৌ” ইহা শ্রুতিতেও উক্ত 
হইয়াছে। 

ইন্দ্রামী ।-_ন্খছুঃখে । ইন্দ্র এশ্বধ্যশালী অর্থাত স্থখস্বরূপ, 
অগ্মি-_দাহজনকত্বহেতু হুঃখস্বরূপ ; স্থৃতরাং ইন্দ্রাী শব্দের অর্থ--" 
স্থখ এবং দুঃখ । এইরূপ অশ্থিনৌ-_প্রাণাপাণৌ ইতি শব্দকল্পত্রমুঃ। 
প্রাণ এবং অপান বায়ুকে অশ্বিনীকুমার কহে । মিত্রাবরুণৌ, ইন্দ্াগ্না 
এবং অশ্থিনৌ ; ইহারা উভয়াত্মক দেবতা; ইহারাই দ্বন্থব। স্ুলজগতে 
এই সকল দেবত। ধর্্মাধর্শ্, স্থখ ছুঃখ এবং প্রাণ অপানরূপে প্রকাশিত । 
এই ধর্াধন্মন এবং তজ্জন্য, স্ুখছুঃখ ও তাহার ভোগস্থান অপানসহকৃত 
প্রাণরূপে একমাত্র “আমি*--বিশুদ্ধ চৈতন্যময় আত্মাই প্রকাশিত। 
প্রাণ একটা জড়বায়ুমাত্র নহে; অনুভূতি-স্থান। অপানের সহচারিত্ব- 
নিবন্ধনই প্রাণের ভোগ নিষ্পন্ন হয়। 

উভো৷ বিভর্ট্দি শব্দের অর্থ_উভয়কে ধারণ করি। আত্মা ভিন্ন 
অন্য কোনও পদার্থ নাই ; স্ততরাং তিনিই এ সকলরূপে প্রকাশিত হইয়। 
থাকেন এবং এই সকল বিশিষ্টতাবে প্রকাশিত হইয়াও, তীহার স্থীয় 
বিশুদ্ধ অখণ্ড চৈতন্-সত্তার বিন্দুমাত্র বিকার হয় না । একমাত্র আত্ম।ই 
জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকার্ণ ; সুতরাং ছিনি--আমি এক অথচ 
বন্ুভাবে বিরাজিত; স্ৃতরাং বহুভাবের ধারণকর্ত!। সেইজন্যই মন্ত্রে 
"বিভগ্মি” পদটির প্রয়োগ হইয়াছে। 

“ এইখানে বলিয়া রাখি-_রুদ্র বন্্র আদিত্য প্রভৃতি শব্দের এরূপ 
ব্যাখা৷ দেখিয়! কেহ যেন মনে না করেন যে, এ সকল নামে কোন 
দেবমুত্তি নাই। রুদ্রাদি শব যে বিশিষ্ট চৈতন্টের প্রকাশক, সেই 
বিশেষভাবাঁপন্ন চৈতন্যাংশের নামই দেবতা । উহারা সর্বব্র বিরাজিত। 

ভক্তগণের কাতর প্রার্থনায় বাধ্য হইয়া কৃপাণূর্বক বিশিষ্ট মুক্তিতে 
উ'হারাই প্রকাশিত হইয়া! থাকেন। ভক্তগণের স্ব স্ব সংস্কারামুরূপ এ 
সকল মুণ্তির প্রকাশ হয়। তাহাই পুরাপাদি-শান্ত্রবণিত দেবমূত্তি॥ 
দেবতাতন্ত্ দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যাইবে | 


আমি কণ্মময় ॥৩/০ 


অহং সোমমাহনসং বিভন্ম্যহং তৃষ্টারমুত পৃষণং ভগম্‌। 
অহং দধামি দ্রবিণং হবিক্মতে স্থপ্রাব্যে জমানায় স্থম্থতে ॥২॥ 


অনুবীদ। আমি শক্রহস্তা সোম, ত্বষ্টা, পুষা এবং ভগ নামক 
'দেবতাগণকে ধারণ করি। যাহারা দেবতাগণের উদ্দেশ্টে প্রচুর হবিযুক্তু 
দোমযাগাদি অনুষ্ঠান করেঃ সেই যজমানগণের যজ্ঞফল আমিই 
ধারণ করি । |] 

ব্যাখা । আহনস্‌ শব্দের অর্থ শত্রহননকারী। সোম শব্দের অর্থ 
সোমযাগ। দুর্জয় কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে নিজ্জিত করিবার জন্য 
সোমযাগাদির অনুষ্ঠান করা হয়। পক্ষান্তরে, সোম শব্দের অর্থ চন্দ্র। 
চন্দ্র মনের অধিপতি দেবতা । মন যখন কাম ক্রোধাদিবৃত্তিবূপ রিপু- 
গণকে বশীভূত কারতে উদ্ভত হয়, তখন তাহাকে আহনস্‌ সোম বলা ফাঁয়। 

ত্বষ্টা-_বিশ্বকপ্মা। যিনি এই বিশ্বকে গঠন করেন। *অর্থাৎ যে 
চৈতন্যকর্তৃক বিশ্ব বহুবিধ নামে ও রূপে ব্যাকৃত হয়, তিনিই স্বষ্টা। 

পুষণ- সূর্য্য । পক্ষান্তরে পুষ্টিরূপ চেতনা । যে চৈতন্য দৈহিক 
এবং মানসিক পুষণ্িরূপে প্রকাশিত, তীাহারই নাম পুষণ,। 

ভগ-ড়বিধ এয অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব। *সর্বববিধ অভ্যুদয় ও ইচ্ছার 
অনভিঘাতরূপে যে চৈতন্য প্রকাশিত, তিনিই ভগ নামে কথিত হন। 

এই সকলকে অর্থাৎ শত্রহননকারী সোম, ত্বষ্টা, পু! এবং ভগ নামক 
দেবতাষগকে “অহং বিভর্মি” আমিই ধারণ করি। সচ্চিদানন্দস্বরূপ 
আত্মা আমিই এ সকল রূপে আত্মপ্রকাশ করি। 

অহং দধামি দ্রবিণং--আমি দ্রবিণকে ধারণ করি। কেবল সোম- 
যাগাদিরূপ কণ্মকাগ্ডকেই যে ধারণ করি তাহা নহে, কর্মকাণ্ডের যাহা 
গ্রবিণ ,তাহাও আল্লাকর্তক পরিধুত। শান্দ্রবিহিত কর্মকাণ্ড যথারীতি 
অনুষ্ঠিত হইলে তজ্জন্য একটা অপুর্ধব অর্থাৎ শুভাদৃষ্ উপচিত হয় 
কালে এঁ অপূর্ববই যুখোক্ত ফল প্রসব করে। এই অপূর্বকেই 
দ্রবিণ বলে। 


8৩ দেবীসূক্ত 
হবিম্মতে স্থপ্রাব্যে জমানায় স্বস্বতে-যজমানগণ অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের 
অনুষ্ঠাতৃগণ দেবতাগণের উদ্দেশ্যে প্রচুর হবিযুকক্ত যে সোমষাগাদির 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এ সকল যাগাদির যাহা দ্রবিণ, তাহা! কালাস্তর- 
ভাবি ফলের জন্য যজমানগণের নিমিত্ত আমিই ধারণ করিয়া কি 
একমাত্র চৈতন্যম্বরূপ আত্মা আমিই যাবতীয় কর্মরূপে কর্মসংস্কার- 
রূপে এবং কন্ধৃফলরূপে বিরাজ করি । ইহাই এই মন্ত্রের তাতপর্য্য। 


অং রা্ত্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্জীয়ানামূ । 
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যযাবেশয়স্তীম্‌ ॥৩|। 


অনুবাদ । আমি এই ব্রহ্গাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বরী । আমি পার্থিব 
ও উপার্থিব ধনদ্দাত্রী। আমি ব্রক্মসাক্ষাৎকাররূপা সন্িৎ ব! জ্ঞানরূপ।। 
এই জন্তানই যাবতীয় উপাসনার আদি । আমি প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে 
অবস্থিতা। আমি ভূরিভাবে অনন্তজীবে প্রবিষ্টা, দেবতাগণ এইরূপে 
আমাকে বন্তভাবে উপাসন! করিয়া থাকে । 

ব্যাখ্যা । এই মন্ত্রে অহংপদটা স্ত্রীলিঙ্গরূপে উক্ত হইয়াছে । অহং 
অলিঙ্গক, সর্ববলিলেই ব্যবহ্ৃ5 হয়। একটা গানেও শুনিয়াছি--পতুমি 
পুরুষ নারী চিন্তে নারি, কোনও যুক্রিশান্ত্রে মিলে না” এই মন্ত্রে 
স্্রীলিঙগ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া এবং অন্যান্য মন্ত্রে শক্তিরূপে চৈতন্তের 
বিকাশ্ম দেখিয়াই বোধ হয় প্রাচীন আচার্য্যগণ এই বেদমন্ত্রগুলিকে দেবী- 
সুক্ত আখা! দিয়াছেন। পুর্বেব বলিয়াছি-_“অহং» অব্যক্ত অনির্দেশ্ট। 
বাক্যের মধ্যে আসিলেই তিনি শক্তিরূপে প্রকাশিত হন। রাম কৃষ্ণ শিব 
ইত্যাদি পুংলিঙগ শব্দেরই প্রয়োগ কর, তুর্গা কালী রাধা ইত্যাদি স্্রীলিজ 
শব্দেরই প্রয়োগ কর কিংবা ব্রহ্ধ প্রভৃতি ব্লীবলিঙ্গ শৃব্দেরই প্রয়োগ কর, 
তাহাতে কিছুই আসে যায় না। ' তবে ইহা! স্থির, যতক্ষণ তিনি মন বুদ্ধি 
ইঞ্জিয় কিংবা ধ্যান-ধারণার মধ্য দিয়! প্রকাশিত, ততক্ষণ রি 
শক্তিরূপেই প্রত্যক্ষীডূত৷ 


আমি মা ৮/৩ 


সে যাহা হউক, এইবার অমর! মন্ত্রীর অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
“রাষ্রী” শব্দের অর্থ প্রপঞ্করূপে বিরাজিত অন্ত ব্রন্ধাণ্ডের স্থষ্ি স্থিতি 
প্রলয়কন্রী ; এক কথায় জগদীশ্বরী । “বনু শব্দের অর্থ ধন। পার্থিব 
. গো-হিরণ্যার্দি এবং অপার্থিব জ্ঞানবিদ্তা্দি, এতছুভয় ধনের একমাত্র 

সঙ্গময়িত্রী অর্থাৎ সর্বববিধ-ধনদায়িনী “আমি'। পুর্বে বলা হইয়াছে, 

ধকরূপে আমিই প্রকাশমান ; এখন বলিতেছেন সেই ধনের প্রাপয়িত্রীও 
আমি। 

“চিকিতুষী” শব্দের অর্থ ব্রক্মাজ্ঞান। যেজ্ঞান দ্বারা জীব “আমি”র 
স্বরূপ উপলবি করিতে পারে, সেই জ্ঞানন্বরূপা "আমি”- মা । “প্রথমা 
ষজ্জীয়ানাম্৮--এই জন্তানই যজ্ঞাঙ্গসমূহের মধ্যে প্রথম । “আমির 
স্বরূপ কথঞ্চিৎ অবগত হইয়া, যজ্ঞা্দি উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় ; নতুবা 
এ সকল কণ্মন অবৈধ হইয়! থাকে । তাই “চিকিতুষী”ই সমস্ত উপাসনার 
আদি। ইহা দ্বার! বুঝা গেল--উপাসনা, উপাসনার ফল এবং উপ্বাসনার 
আদি বা! কর্মকাণ্ডের মূলীভূত জ্ঞানরূপেও একমাত্র 'আমি'রূপী চৈতত্য- 
সত্তাই বিরাজিত। 

ভূরিস্থাত্রা শব্দের অর্থ বভাবে অবস্থিত । ভুরি আবেশয়স্তী শব্দের 
অর্থ বৃভাবে প্রবিষ্টা। অনস্তভাবে অবস্থিত আমি! আবার অনস্ত 
ভাবের মধ্যে আমিই নিত্য প্রবিষ্টা । * তাং মা দেব! ব্যদধুঃ__এইরূপ 
আমিকে আত্মাকে দেবতাগণ ভজনা করে। দেবতাগণ- উন্নতঙ্ঞান- 
বীর্যযসম্পন্ন সম্তানগণ এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবজগত্রূপে প্রকাশমান 
আমিকে বহুভাবে উপাসনা করিয়া থাকে, অর্থা যেখানে যাহা! কিছু 
দেখে, যেখানে যাহা কিছু পায়, তাহাই যে “আমি*-_-তাহাই যে সত্য 
আত্মা, এইরপ জ্ঞান নিয়া সরল শিশুর ন্যায় আমাকে আত্ম! বলিয়া--মা। 
বলিয়৷ ডাকে । ইহাই ত দেবতাদিগের লক্ষণ । ৃ 


৮/৬ দেবীসূক্ত 


ময়া সোহন্মমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ'প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তমূ। 
অমস্তবো মাং ত উপক্ষীয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবন্তে বদামি 1181 


অনুবাদ । জীব বে অন্নাদি খাস্প্রব্য ভক্ষণ করে দর্শন করে এবং 
প্রাণধারণ করে, এই সকল ক্রিয়া আমাকর্তৃকই নিষ্পাদিত হইয়! থাকে ।' 
যাহারা আমাকে এইরূপ ( সর্ববকন্মের ভিতর দিয়া) দেখে না, বুঝিতে 

“পারে না, তাহারাই সংসারে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। হে সৌম্য! তোমায় 

এই যে সকল তন্ব বলিতেছি, ইহ! সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর। 

ব্যাখ্যা। অন্ন শব্দের অর্থ আহার্ষ্য দ্রব্য । স্থুল দেহ রক্ষার জন্যই 
হউক, অথবা মনোময়াদি সুন্ষম দেহ পুষ্ট করিবার জন্যই হউক, জীব যে 
আহার বা বিষয়-আহরণ করে, উহা! সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা “আমিই” 
নির্বাহ করিয়া থাকি। 

বিপশ্যতি- দর্শন করে। কি জ্ঞান-নেত্রে, কি বহিশ্চক্ষুতে জীব ষে 
প্রত্যক্ষ করে, এঁ প্রত্যক্ষ করারূপ ক্রিয়াটাও “আমি”কর্তৃক নির্ববাহিত হয়। 

যঃ প্রাণিতি_-এ যে প্রতিনিয়ত শ্বাসপ্রশ্বাসম্বরূপ প্রাণন-ক্রিয়া- 
দ্বারা জীবগণ জীবিত রহিয়াছে, উহারও একমাত্র কর্তী “আমি” । 

যঃ শুণোতি-_এ যে কণেক্জরিয় দ্বারা জীবগণ শব গ্রহণ করিতেছে, 
উহারও কর্তী একমাত্র “আমি”। 

এইরূপ সর্বববিধ কর্মাই যে আমিকর্তক নিষ্পন্ন হইতেছে, 
ইহ] যাহারা মানে না-বিশ্বাস করে না, তাহারাই «মাং অমন্তবঃ | মানুষ 
দিবারাত্র ষে পুরুষকার বলিয়৷ চীগুকাঁর করে, যে অহংৰোধ নিয়া জগতে 
বেড়ায়, সেই পুরুষটি কে? সেই অহংএর স্বরূপ এবং কাধ্য কি? 
একটু লক্ষ করিলে, সকলেই বুঝিতে পারে £ অথচ যাহারা ইচ্ছা করিয়া 
ইহা বুঝিতে চায় না, তাহারাই “আমি”কে উপেক্ষা! করে, অবমানন! 
করে। ঈশোপনিষদে--এইরূপ মনুষ্যকেই আঁত্মহন্‌ ব৷ আত্মঘাতা 
পুরুষ বলা হইয়াছে । এইরূপ বাহার সত্যকে--আত্মাকে অবমানন! 
করে, “ত উপক্ষীর়ন্তে”.তাহারাই সংমারে নানারূপ লাঞ্ছিত হইয়া! থাকে৷ 
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কৃতজ্ঞতা-প্রকাশরূপ ধর্ম্মটিৎ পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্ধ্কু জাতির 
মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে এই ধর্দের 
বিকাশ না থাকিলে তাহাকে পশু অপেক্ষাও হীন মনে কর! তন্যায় 
নহে। কাধ্যতঃ জগতেও সে সকলের চক্ষেই উপেক্ষিত হইয়। থাকে । 
মনে কর, ভূমি পথিমধ্যে এমন এক সম্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছ 
যে, সামান্য একটিমাত্র পয়সার জন্য লাঞ্ছিত হইতেছ, নিজ বাড়ীতে 
আসিলে একটি পয়সা কেন, একশত টাকার জন্যও তোমার অভাববোধ" 
হয় নাঃ কিন্তু আজ তুমি সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে একটি পয়সার 
অভাবে অসন্মানিত হইতে বসিয়াছ। এমন সময় কোন অপরিচিত 
লোক অযাচিতভাবে তোমাকে একটি পয়স৷ দিয়া উপকার করিল। তুমি 
বাড়ী আসিয়া পয়সাটির বিনিময়ে তাহাকে শত টাক। দিলে; কিন্ত্ব যতদিন 
জীবিত থাকিবে, ততদিন তাহার সহিত সাক্ষাত হইবামাত্র, তোমার বুকের 
ভিতর একট! কৃতজ্ঞতার ভাব--একটা অবনত ভাব ফুটিয়৷ উঠিৰেই যদি 
তুমি মানুষ হও। আর--যিনি আমাদিগের সর্ববকর্মের প্রেরক, ধাঁহার 
আলোকসম্পাতে আমাদের এই জগং-ভোগ, যিনি আমাদের প্রাণ 
দিয়াছেন, যে প্রাণ আমাদের সর্ববন্থঃ সেই প্রাণরূপে বিনি প্রতিনিয়ত 
আমাদের সর্বববিধ ভোগ-বাসন! পণ করিতেছেন, তার দিকে একবারও 
আমর! সম্পূর্ণ সরলভাবে একটা কৃঁতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে 
পারিলাম না; আমরা যদি সংসারে উপক্ষীণ না হই, তবে কে হইবে! 
তাই আত্মা--সত্য মা আমার গম্ভীরম্বরে বলিতেছেন--“হে শ্রুত !, হে 
সৌমা ! “তে বদামি শ্রদ্ধিবং শ্রুধি। তোমায় আত্মস্বরূপ যাহা প্রকটিত 
করিতেছি, তাহ! অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ কর।” আমিকে অশ্রন্ধা 
করিও না। উহার প্রতি কৃতঙ্্ত হও, উহাকে পুজা:কর, “উহার মহস্ব 
দর্শন কর । 

জীব! দেখ, তোমার আহার বিহার" প্রভৃতি জাগতিক কাঁধ্য, এমন 
,কি অতি ক্ষুত্র নিঃশ্বাসটী হইতে আরম্ত করিয়া মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত প্রত্যেক 
কর্মের ভিতর দিয়। চৈতন্যরূপে-বোধরূপে- জ্ঞানরূপে--অনুভূতিরূপে 


১৯. দেবীসুক্ত 


কে প্রকাশিত হইয়৷ রহিয়াছে! দেখ, কোথ! হইতে কর্ম্মগুলি ফুটিয়: 
উঠ্ঠিতেছে আবার কোথায় লীন হইয়া বাইতেছে। দেখ, সর্ববকণ্মের নিযন্ত 
কে? আর কেহ নয়--তোমার সর্ববদ৷ অনুভূত তিনি, তোমার অতি- 
প্রত্যক্ষ তিনি, তীহাকে ছাড়িয়া! তুমি মুহূর্তীর্ধকালও থাকিতে পার ন!। 
তাহাকে দূরে মনে কর, তাই দূরে $ নতুবা নিকট হইতে নিকটে 
তিনি। তিনি তোমার “আমি”- সর্বেবন্দ্িয়াগম্য অথচ সত্য। শরণ লও 
তাহার চরণে। 


অহমেব স্বয়মিদং বদাঁমি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ | 
যং যংকাময়ে তন্তমুগ্রং কণোমি তং ব্রহ্মাণংতম্বষিং তংস্থমেধামৃ।1৫11 
অনুবাদ। আমি স্বয়ংই এই সকল তত্তবের উপদেশ দিয়া থাকি ঃ 
তদবতাগণ এবং মনুষ্যাগণকর্তৃক ইহাই পরিসেবিত। “আমি” যাহাকে ইচ্ছা 
করি, তাহাকে সর্ববাপেক্ষা! উন্নত পদ প্রদান করি, তাহাকে ব্রহ্মা করি, 
তাহাকে খষি করি, তাহাকে আত্মজ্ঞানধারণোপযোগিনী মেধ! প্রদান 
করিয়া থাকি। 
ব্যাখ্যা । বাস্তবিকই 'আমি*র তত্ব আমি ব্যতীত গার কে বলিতে 
পারে? কারণ, আমিই: বেছ্, আমিই বেত্তাঃ আমিই সকল জানেন, 
আমিকে জানিবার দ্বিতীয় কেহ নাই, তাই বলিতেছেন--“অহমের স্বয়মিদং 
বদামি' । আর এই তন্ব--আত্মন্বরূপাবগতি দেবতা ও মনুষ্যগণের একান্ত 
প্রার্থিত। ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর-প্রমুখ দেবতাবুন্দ অনস্তকাল ধরিয়। 
তপস্যা করিতেছেন, ইহা ভোমর! পুরাণ-প্রসঙ্গে শুনিতে পাও । তাহারা 
অত উচ্চপদ পাইয়াও কোন্‌ বস্তুর অন্বেষণ করেন, এইবার তাহা 
বুঝিতে পণ্ররিবে “সন্দেহ নাই এ 'আমি”--এ সত্য। যেখানে ব্রহ্ষাত্ 
বিষুত্ব প্রভৃতি কোন ভাবই নাই, তাহারা সেই ভাবাতীত নিত্য-নিরপীন 
আত্মা-আমি'রই সন্ধান করিতেছেন । আর মনুষ্যগণ ত করিবেই। 
“জুষ্টং শবের অর্থ সেবিতও হইতে পারে। ক্ত প্রত্যয়টা বর্তমান 
কালেও ব্যবহৃত হয়।* দেবতাগণ এ মনুস্যগণ জ্ঞানে বা 'অভ্হানে 
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“আমি'রই সেবা করিতেছে । থাহারা অজ্ঞান, তাহারা জীবভাবাপন্ন 
“আমি'র সেবা করে, যাহার! জ্ঞানী তাহারা সর্ববভাব-বিনিম্মক্ত 'আমি'র 
সেবা করে। আমি একজন-_“একোহইহং।৮ জীবভাবের মধ্য দিয়াই 
হউক বা দেবভাবের মধ্য দিয়াই হউক, অথবা সর্ববভাব-বিরহিতই হউক, 
এক আমি--সচ্চিদানন্দম্বরূপ আত্মাই বিরাজিত। 

_ যং কাময়ে__আমি যাহাকে (উন্নত করিতে) ইচ্ছা করি, তাহাকে, 
উন্নত করি। “আমি'রই ইচ্ছায় জীব সর্ববাপেক্ষ! উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়। 
উন্নতি দ্বিবিধ।--পার্থিব এবং অপার্থিব । পার্থিব_-ন্ুখে সমৃদ্ধি যশ 
প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি লাভ করিয়া কেহ মনে করিও না-_তোমরা দৃঢ় প্রযর্ত ও 
কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা উহা লাভ করিয়াছ। এ উন্নতির, এ অভ্যুদয়ের, 
এ পুরুষকারের একমার হেতু পুরুষরূপী আমির ইচ্ছা । তারপর 
মপার্থিব। ইহা তিন প্রকারে প্রকাশ পায়--স্থমেধা, খষি ও বক্ষা'। 
সচ্চিদানন্দরূপী আমির ইচ্ছায় জীন যখন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম 
আন্বাদ পায়, তখন সে স্থুমেধা হয় অর্থাশ আত্মজ্ঞান-ধারণোপযোগিনী 
বৃদ্ধি লাভ করে। যতদিন এই ধারণাবতী মেধা লাভ না হয়, ততদিন 
“আ্রবণায়াপি বন্তৃভির্ষে। ন লভ্যঃ” বলবার এই জ্ঞান, এই উপদেশ শ্রবণ 
কবিয়াও সে কিছু বুঝিতে পারে না। কাই আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম 
সুচনায় জীব স্মেধা হয়। তারপর খধিত্ব লাভ করে। “ঝষয়ো মন্ত্র 
্রষ্টার? যিনি সর্ববত্র সর্বাবস্থায় ব্রহ্ম -সন্বেদনে, আত্মানুভূতিতে অভাস্ত, 
তাহার সেই বেদন বা অনুভূতিগুলি যখন ভাষার আকারে বাহিরে জাসে, 
তখন উহাই মন্ত্র নামে অভিহিত হয়। এই মন্তুদ্রম্ট| সাধকই খষি। এক 
কথায় সর্বত্র আত্মদর্শীই যথার্থ খাষ। ইহাই আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বিতীয় 
স্তর। তারপর ব্রহ্মা__হিরণ্যগর্ভ, জগৎস্থষ্টি-স্মিতি-প্রলয়ের *কেন্দ্রস্থান । 
সেই স্থান্তন জীব আধর্সত্মিক উন্নতির তৃতীয় স্তরে উপনীত হয়। যতদিন 
পরান্তকাল বা প্রহ্মলীলার অবসান না হয়, ততদিন জীবকে ব্রদ্ধলোকেই 
' বাস করিতে হয়। এইণযে অপার্থিব ত্রিবিধ উন্নতি--ইহাও একমাত্র 
মাত্মা--:আমি'রই কামনা। আঁমিরই ইচ্ছায় এই সকল সংঘটিত হয়। 
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অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ্রহ্মদ্বিষে শরবে হত্তবা উ। 
অহং জনায় শমদং কৃণোম্যহং গ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ |৬। 


অনুবাদ । আমি ব্রহ্মজ্ঞানবিরোধী বিনাশযোগ্য রুদ্রকে € একাদশ 
ইক্ড্িয়কে ) হুনন করিবার জন্য প্রণবর্ূপী ধনুতে আত্মরূপ শর যুক্ত 
করিয়া থাকি এবং এইরূপে আমিই জনসমুহের জন্য যুদ্ধ করি। আমি 
্র্গ মত্ত্য, উভয় লোকে সর্ববতোভাবে অনুপ্রবিষ্ট । 
বাখ্য! ৷ রুদ্র--দশ ইন্দ্রিয় ও মন (প্রথম মন্ত্র দেখ ), ইহারাই 
্রন্মাদ্বিষ অর্থাৎ ব্রশ্মাজ্ভানের বিরোধী । এ স্থলে “রুদ্র শব্দে একবচন, 
ব্যবহার কর! হইয়াছে ; যেহেতু ইক্ছ্রিয়বর্গ মনেরই অন্তর্গত। মনের সততায় 
ইক্ড্রিয়সত্ত, মনের লয়ে ইন্ড্রিয়েরও লয় হয়। মনই একমাত্র শরব্য অর্থাৎ 
বনাশ্য । শরপাতঘোগ্য স্থানকে শরবা বলে। যকারলোপ ছান্দস। 
সায়নাচার্য্য শরৰে শবের অর্থ করিয়াছেন, হিংশ্র। সে অর্থও এস্থলে 
পরিগৃহীভ হইতে পারে । মন ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধা ; স্তরাং মনকে হিং 
বল! যায়। ধনুঃ শব্দের অর্থ প্রণব-_-ওক্কার অথব। মন্ত্রমাত্র। আতনোমি 
শব্দের অর্থ শর যোজনা করি। উপনিষদ বলেন--প্রণবো ধনুঃ 
শরোহাত্ব! ব্রঙ্গ তল্লঙ্ষ্যমুচ্যতত” । প্রণৰ ধনুঃ, শর আত্ম! (জীবাত্মভাব), 
্রঙ্গাই লক্ষ্য । প্রণব বা মন্ত্রূপ ধনুতে জীবাত্মবোধরূগী শর যোজন৷ 
করিয়৷ ব্রঙ্গ উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করিলে, তাহার ফল হয়--মনের লয়। 
এই যুনই রুদ্র । ইনিই ব্রহ্মজ্ঞজানের বিরোধী । এই মনই 'আমিকে-_ 
অখণ্ড চৈতন্যকে, খণ্ড-জ্ঞানে জগদাকারে পরিণত করে, তাই মন হিংক্র 
অর্থাৎ শরব্য ; ইহাকে “হস্তবৈ” হনন করিবার জন্য যে ধনুঃশর- 
ংযোজন অর্থাৎ যোগ ধারণ! সমাধি কিংবা পুজা হোম প্রার্থনা প্রভৃতি 
উপায় অবলম্বন করিতে হয়; সেই উপায় সকলও “আমি”ই । এক 
কথায় সাধনারূপেও 'আমি'ই প্রকাশমান । 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে--রুদ্ররূপে “আমি” বিরাজিত । এখানে আবার 
সেই রুদ্রকে হনন করিবার জন্যও 'আমি'ই উদ্ভত। ইন্থাই 'আমি'র 
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কার্যয--জীবরূপে, জগত্রূপে, বন্ধনরূপে “আমি” । আবার এই বন্ধন 
ছিন্প করিয়! মুক্ত হইবার জন্য--মখণ্ড 'আমি' হইবার জন্য যে যোগ- 
সাধনাদি উপায়, তাহা ও 'আমি” | বন্ধন আমি, বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায় 
আমি, আবার মুক্তিও আমি। 

এখানে বলিয়! রাখি-_-এই মন্ত্রী পুর্বোক্ত পাঁচটা মন্ত্রের পরে উক্ত 
হওয়ারও একটু রহস্য আছে--ধাহারা সর্ববভাবে আত্মাকে দর্শন করিতে 
অত্যন্ত হইয়াছেন অর্থাৎ “সর্ববভূতস্থমাত্মানং সর্ববভূতানি চাত্সনি সংপশ্ঠন্‌ 
ব্র্ম পরমং যাঁতি নান্তেন হেতুনা” এই বেদমন্ত্রের সাধনায় ধাঁহারা সিদ্ধ, 
তাহারাই রুদ্র বা মনের বিনাশ করিবার জন্য আত্মার ধশুঃশর- 
সংযোজনরূপ প্রকাশ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন । তাই প্রথম 
পাঁচটা মন্ত্রে সর্ববভাবে আত্মপ্রকাশ বণিত হইয়াছে এবং এই মন্ত্রে সেই 
সর্নবভাব-বিলয়পুর্বধক একাত্ম প্রতায়মাত্রের সাধনরূপেও “আধষি' না 
মাত্বাই যে উদ্যত, তাহ। বাক্ত হইল । বুদ্ধিযোগীর পক্ষে এ সকল অবস্থা 
প্রায় অযস্রুলভ্য বলিয়াই মনে হয়। 

অহং জনায় সমদং কুণোমিস্আমি'-বিশুদ্ধ চৈতন্ান্ধরূপ 
আত্মাই জীবেবু জন্য যুদ্ধ করিয়া থাকেন। যখন জীবের প্রাণ আত্ম- 
রাজাস্থাপন করিতে উদ্ভত হয়, তখন দেখিতে পায়, মনকর্তৃক সর্ববন্য 
অপহত। প্রাণ চায় ভগবচরণে সর্ধন্ব অর্পন করিয়৷ চরিতার্থ হইতে, 
মন চায় সংসার-বাসনায় আবদ্ধ রাখিতে । তখনই জীব জীবনের শুভ 
সন্ধিক্ষণ, তখনই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। কুরুক্ষেত্রে_ কর্মক্ষেত্রে এইরূপে 
যে সমর সংঘটিত হয় এবং তপর বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে যে দেবান্্র-সংগ্রাম 
সংঘটিত হয়; (যাহা চণ্তীতন্তবে বর্ণিত ) তাহা ও 'আমি'ই করিয়া থাকি । 
স্থতরাং কি সাধনাক্ষেত্রে, কি বিষয়ক্ষেত্রে, সর্বত্র সর্ববকর্ম্নের একমাত্র 
নিয়ন্তা "আমি আত্মা) । 

অহং গ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ---আমি' ছ্যলোক ও ভূলোক 
প্রকাশ করিয়। সর্বত্র স্্প্রবিষ্ট । দেবলোক-_বিজ্ঞানময় কোষ । এই 
স্থানে আত্মবোধ উপসংহ্ৃত হহলে, চৈতগ্্য় ব্রক্মসত্তার দর্শন ₹ইয়া 
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থাকে। ভূলোক-্-নন্নময় কোষ বা স্মুদেহ | অন্যান্য কোষগুলি উত্ত 
উভয় লোকের অন্তর্গত বলিয়! পৃথক্‌ উল্লিখিত হয় নাই। আত্মার অন্নময় 
কোষ-_এই বিরাট, ব্রহ্গাণ্ড। প্রাণময় কোষ-_সৃ্িস্থিতিক্রিয়াশক্তি । 
মনোময় কোষ-_বনুভাবে ব্যক্ত হইবার সন্কল্প। বিজ্ঞানময় কোষ--ষে 
ভন্তানে এই বনুতবসঙ্কল্প ধূত হইয়া আছে । আনন্দময় কোষ- যে স্থলে 
আত্মার ম্বরূপ কেবলানন্দময়। এই স্থানে জগতের বীজ অব্যক্তভাবে 
অবস্থান করে। এই সমগ্ি বা বিরাট, বিজ্ঞানময় কোষই স্বর্গ 
লোক। জীবভাবীয় ব্যষ্ি বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করিতে পারিলেই, 
এই স্বর্গলোকে অনায়াসে গতিশীল হওয়া যায় এবং অসংখ্য দেবদেবী- 
সুদ্তিদর্শন___নানারূপ আত্মবিভূতি লাভ কর! যায়। শ্রীস্রীচণ্ীতত্ব এই 
বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা--ইহা পরে ব্যক্ত হইবে। প্রত্যেক মানুষই 
ইচ্ছা করিলে এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিতে পারেন উহা শুধু 
ভাষার ঝক্কার নহে; গ্রুব সত্য । 


অহং স্থবে পিতরমস্ত মুগ্ঘন্মম যোনিরপ স্বস্তঃসমুদ্রে। 
ততে। বিতিষ্ঠে তুবনানুবিশ্বে'তামুন্দ্যাং বন্সণোপস্পৃশামি ॥৭|| 


অনুবাদ। আমি জগণপিতাকে প্রসব করি । ইহার উপরিভাগে 
আনন্দময় কোষাভান্তরস্থ বিজ্ঞানময় কোষে আমার কারণ-শরীর 
অবস্থিত। আমি সমগ্র ভূবনে অন্থপ্রবিষ্ট হইয়৷ অবস্থিতা। এঁবে 
দূরবর্তী স্বর্গলোক তাহাও আমি স্বকীয় শরীরদ্বারা স্পর্শ করিয়া আছি। 

ব্যাখ্যা ৷ জগতপিত৷-_হিরণাগর্ভ ; যাহা হইতে এই জীবজগৎ জাত। 
পূর্বেব বলিয়াছি ইহা পরমাত্মার মনোময় কোষ বা সমগ্ি মন। ক্ষিতি 
প্রস্ৃতি প্চভূতের আদি-_আকাশ ব! ব্যোমতত্ব। এই বোমতত্তবের উপরে 
মন আছে। মনেই আকাশাদি ভূতসমূহের সংকল্প থাকে । আমরা যেমন 
মনে নানারূপ কল্পনা করি, সেইরূপ সমষ্টি বা বিরাট, মনের কল্পনা--এই 


আমি হিরণাগ্ডপ্রসৃতি ১/০ 


ব্ঙ্মাণ্ড। আমাদের মনের কল্পমাগুলি ক্ষণস্থায়ী ও অন্যের অদৃশ্য ; কিন্তু 
মনোময় আত্মার সন্কল্প ঘন, দীর্ঘকালস্থায়ী ও সর্বব জীবের ভোগ্য। এই 
বিরাট পুরুষের নাম হিরণ্যগর্ত-ইনিই জগতের পিতা । হঁহাকে 
সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা “আমি” প্রসব করিয়া থাকি । এক কথায় 
“আমি জগশুপিতারও জননী । 

অস্ত মুর্দন্‌ মম যোন্িঃ-_ইহার উপরে আমার কারণদেহ 
অবস্থিত । অপস্থ অন্তঃসমুন্দরে--সমুদ্রের মধ্যন্থিত জলে। সমুদ্র 
শব্দের অর্থ আনন্দ। শ্রর্তিও আছে--এই সমুদয় প্রাণী সমুদ্রবান্‌ 
অর্থাৎ আনন্দময়। ধাতুপ্রত্যয়ের অর্থ দ্বারাও সমুদ্র শব্দে আনন্দ 
পাওয়া যায়--সম্‌. পূর্ববক ক্রেদনার্থক উদ ধাতু" হইতে সমুদ্র শব্দ 
নিষ্পন্ন । সম্যক প্রকারে ক্রিন্ন অর্থাৎ রসাত্রঁ করে বলিয়াই ইহার নাম 
সমুদ্র । আনন্দই জীবকে রসার্দ করে, তাই সমুদ্র আনন্দ। আচার্য্য 
সায়নদেবও ইহার অর্থ করিয়াছেন-__-পরমাত্সা। পরমাত্া ও আনন্দ 
একই কথা । অপ. শব্দের অর্থ ব্যাপনশীল! ধীবৃত্তি; ইহা সায়নভাষ্ে 
উক্ত হইয়াছে। খীবৃত্তির অন্য নাম বিজ্ঞানময় কোষ। পূর্বব মন্ত্রের 
ব্যাখ্যায় পরঙ্গাত্মার পঞ্চ কোষের বিবরণ প্রকটিত করা হইয়াছে। যাহা 
হউক, এই মন্ত্রের অর্থ আমরা বুঝিলুম-_-আনন্দময় কোষের অন্যন্তরে 
অবস্থিত বিজ্ঞীনময় কোষই, হিরণ্যগর্ভের উপরে অবস্থিত--উহাই “মম 
যোনিঃ” পরমাত্মার কারণ-শরীর। জীবের কারণ-শরীর যদিও আনন্দময় 
কোষ নামে অভিহিত, তথাপি কেবল আনন্দময় কোষই কার নে, 
তন্মধ্যস্থ বিজ্ঞানই হইতেছে প্রকৃত কারণ। বিজ্ঞানেই এই জগৎ পরিধৃত, 
উহা! উদ্দাসীন সাক্ষিব€ দ্রষ্টামাত্র। উহারই ঈক্ষণে বা আলোকসম্পাতে 
এই প্রকুতিরূপী মন অনন্ত বৈচিত্র্পূর্ণ জগৎ্প্রপঞ্চ রচনা করিতেছে । 
মৃতরাং হিরণ্যগর্ভ স্তর্থাৎ জগণ্পিতার উপরেই "আমার আত্মার কারণ- 
শরীর অবস্থিত। 

ততোবিতিষ্ঠে উবনানুবিশ্বা_অতএব সমস্ত ভুবনে “আমিই 
মনুত্ীবিষট হইয়! অবস্থান করিভতছি। “উত অুং ্ভাং বর্মণ উপস্পৃশামি, 
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এঁ যে সাধারণ জীবের পক্ষে দূরবর্তী ন্বর্গলোক-_যাহা বিজ্ঞানময় কোষ 
নামে পূর্বেব অভিহিত হইয়াছে, সেই স্থানেও আমি স্বকীয় শরীর দ্বারা 
স্পর্শ করিয়া আছি। সমস্ত ব্রক্মাগুই *'আমার'স্সচ্চিদানন্দের শরীর ; 
তবে ছ্যলোকে আরোহণ করিতে পারিলেই বিশেষভাবে আমার স্পর্শ 
অনুভব করিতে পার! যায়; ইহাই এই বাক্যের বিশেষ তাতপর্য্য। 


অহমেব বাত ইব প্রবাম্য।রভমাণ। ভুবনানি বিশ্বা । 
পরো দিবা পরো! এন! পৃথিব্যৈতাবতী মহিঘ। সম্বভূব ॥৮| 


অন্ুবাদ। আমি যখন বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হই, তখনই এই অমগ্র 
ভূবনের স্ষ্টি আরন্ত হয়। এই স্বর্গ মর্ত্যের পরেও আমি বর্তমান ! 
ইহাই আর্মীর মহিমা । 
বাখা। বায়ুর ন্যায় প্রবাহশীল কথাটা ক্রিয়াশক্তির প্রকাশক ! 
ভূতজাতের মধ্যে আকাশ নিক্্িয়, উদাসীন ও সর্ববাধার। কিন্তু বায়ু 
প্রবাহরূপ ক্রিয়াশক্তিময়। গীতায় উক্ত হইয়াছে-_যথকাশ-স্থিতো 
নিত্যং বায়ুঃ সর্ববত্রগে! মহান্‌। তথা. সর্ববাণি ভূতানি মংস্থানীত্যুপধারয়। 
যেরূপ সর্ববত্রগামী ও মহান্ বায়ু আকাশে অবস্থিত, সেইরূপ সর্ববভূত 
আত্মায় অবস্থিত । জীব যখন এই আত্মবস্ত-সাক্ষাকার করিবার জন্য 
অগ্রসর'হইতে থাকে, তখন ইহাকে ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্$ই দর্শন করে। 
যতক্ষণ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা আত্মসমীপস্থ হইতে হয়, ততক্ষণ যথার্থই ইনি 
বায়ুর শ্যায় প্রবাহশীলই বটে। তাই বেদান্তসূত্রে "জন্মাস্তম্ত যতঃ” বলিয়া 
ব্রন্মা-জিজ্ঞাসার'উত্তর দিয়াছেন । যাহা হইতে এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন, 
যাহাতে অবস্থিত এবং যাহাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রঙ্গ, তিনিই আত্মা, 
তিনিই আমি। *আমি'কে ধাহার! জানিতে চাহিবেন, এঁ একটী কথাই 
তাহার উত্তর--“জন্মাস্স্য যতঃ।” ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় সরল উত্তর নাই । 
এই যে জগৎ-প্রসূতি পালযরিত্রী এবং সবহুদ্রী, শক্তিরূপা জননী, ইনিই 
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“আমি” । তাই, মন্ত্রেও স্ীলিঙ্গ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন--“আরভমাণী?। 
ইনিই সর্ববজীবের সাধ্য এবং উপাস্ত। এই বিশ্বভুবন ষতদিন আছে, 
ততদিন ইনি বাত ইব প্রবামি” অর্থাৎ ক্রিয়া-শক্তিরপা-_ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। 
নিগু'ণভাবেই হউক আর পুরষভাবেই হউক, উপাসনা-ব্যাপারটা যতক্ষণ 
আছে, ততক্ষণ আত্মা)ক্রিয়াশক্তি ব! মহামায়ারূপেই অভিব্যক্ত হইয়া 
থাকেন। 

এতত্বতীত আমার আর একটা অবস্থা আছে-_তাহাও উপসংহারে 
বলিতেছেন-__পরে! দিবা পরো! এন! পৃথিবী এতাবতী মহিমা” । এই বে 
দ্যুলোক ভূলোকব্যাপী এবং ছালোকরপী “আমি'র স্বরূপ প্রকটিত করা 
হইল, ইহার উপরেও “আমি” আছেন; উহা রাক্য এবং মনের 
আগোচর ; উহাই জীবের গমা এবং লক্ষ্য । জগদতীত নিরগ্রন-্বরূপে 
তাহার কোনও মাঁহমার বিকাশ নাই। 'আমি'র মহিমা--এই জগত, 
এই ছ্যু-ভূঁ-ব্যাপী বিরাট্‌ দেহ। বেদাস্তসূত্রেও ইহ! উক্ত আছে ৯ কিরূপে 
নিত্য নিরপ্ীনম্বরূপটী অক্ষুণ্ন রাখিয়া, “আমি'-ম|! আমার স্বয়ং 
পরিচ্ছিন্ন জীব-জগৎ-আকারে বিরাজিত হয়েন, ইহাই বিষ্ময়কর এবং 
উহাই যথার্থ আমির মাহাত্ময | 

এই মাহাত্ম্য কথঞ্চিৎ উপলবি করিতে পারিলেও জীবন সার্থক 
হইবে। তাই চল সাধক, চল জীব, আমরা এতক্ষণ যে 'আমিকে 
দেখিতেছিলাম, এইবার দেখি, তাহার মাতৃত্বরূপের অসীম উদার স্নেহ- 
বিকাশ, অনির্ববচনীয় সম্তানবগুসলতা। ও অভূতপূর্ব আলোৌকিক ম্বাহাত্মা 
আমাদের মত অকৃতজ্ঞ সন্তানের প্রতি কিরূপভাবে প্রকাশিত হয়। 


অর্গল! -_মাতৃমুখী গতি । 


অর্গল শব্ধের অর্থ খিল। যেরূপ গৃহদ্বার অর্গলাবদ্ধ থাকিলে, সহসা 
কেহ গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না; সেইরূপ দেবীমাহাত্য-পাঠের 
পূর্বে অর্গলা-স্তোত্র পাঠ করিয়া! লইলে, বাহা বিষয়সমূহ চিত্তক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিতে পারে না । বহিমুখি বা একান্ত বিক্ষিগুচিত্ত ব্যক্তির 
পক্ষে চণ্তীতন্তে প্রবেশ দুরূহ ; তাই পরম কারুণিক পূর্ববাচার্্যগণ চন্তী- 
পাঠের পু, চিত্তের বৃত্তিগুলিকে কথঞ্চি মাতৃমুখী করিবার জঙ্য, এই 
অর্গলা, কীলক ও দেবীকবচপাঠের বিধান করিয়াছেন । মন্ত্রচৈতন্য না 
হুওয়৷ পথ্যন্ত স্তোত্রাদি পাঠের ফল অতি সামান্যমাত্র । দেবী-মাহাত্যো 
ব্রঙ্গান্তোত্রে মন্ত্রচৈতন্য ব্যাখ্যাত হইবে। 

এই ভ্তোত্রে প্রথমেই--জয় ত্বং দেবি” ইত্যাদি বাক্যে জয়শব্দ- 

উচ্চারণপুর্ৰক চিত্তবৃত্তিকে মাতৃমুখে প্রবাহিত করিবার প্রয়াস পাওয়া 
হইয়াছে । উক্ত স্তুতির প্রত্যেক পদের ব্যাখ্যা করা হইল না; কারণ, 
চণ্তী-ব্যাখ্যাবসরে উহার প্রায় সকল পদেরই ব্যাখ্যা করা হইবে। 
বিশেষতঃ এ সকল পদের ব্যাখ্যা বিশেষ কঠিন নহে, শিক্ষিত ব্যক্তি 
মাত্রেই উহা! বুঝিতে পারিবেন। মধুকৈটভ-বিধবংসি” “মহিযান্থর- 
নিনণশি' ইত্যাদি শব্দের অর্থ যথাস্থনে প্রকটিত হইয়াছে । 

যাহ! হউক, এই স্তোত্রের প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রেরেই শেষার্দ--“ূপং 
দেহি, জয়ং দেহি, যশোদেহি দ্বিষোজহি+। এই অংশের ব্যাখ্যা নিতাস্ত 
প্রয়োজন । যিনি যেরূপ অধিকারী তিনি সেইরূপ অর্থ গ্রহণ করিবেন । 

রূপং দেহি---(১) মা আমায় স্থন্দর আকৃতি দাও, স্বাস্থ্যবান কর। 

(২) ম৷ তোমার রূপটী আমায় দেখিতে দাও । 

(৩) মা জগত্ময় যে তোমারই রূপ, তাহ বুঝিতে দাও। 

(৪) মা আমার যে রূপের অভাববোধ আছে, তাহা দূর কর। 
এস্থলে দেহি শব্দের অর্থ “অভাবং পুরয়' অভাব পুর্ণ করার জন্যই “দেহি” 
শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে । * 
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(৫) মা! একমাত্র নিরূপণীয় বস্তু পরমাত্মা ; আমাকে তাহার স্বরূপ 
বুঝিতে দাও। "রূপ্যতে নিরূপাতে ইতি রূপং তচ্চ পরমাত্মবন্তর” । 
ইহাই রূপশব্দের অর্থ। 

জয়ং দেহি-_৫১) মা আমায় জয় দাও। 

(২) ম1 আমি যেন সাধনসমরে জয়লাভ করিতে পারি । 
* (৩) মা আমায় চিত্ত ও ইন্ড্রিয়জয়ে অধিকারী কর। 

(৪) মা জয়স্বরূপা ভুমি আমার হও অর্থাৎ জয়রূপিণী তোমাতে 
আমার মতি হউক। 

(৫) মা আমায় সত্য-প্রতিষ্ঠকর। এস্থলে জয় শব্দের অর্থ সত্য । 
উপনিধদ্‌ বলেন--“সত্যমেব জয়তে নানৃতম্ণ একমাত্র সত্যই জয়যুক্ত ; 
মিথ্যার জয় হয় না॥ সতাই জয়। একমাত্র “সতাই+ যে সর্বত্র সর্বব- 
ভাবে বিরাজিত---এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই বথার্থ জয়লাভ ॥ 

যশো দেহি---(১) মা! আমাকে কীন্তিমান্‌ কর। 

(২) মা “আমি যে তোমার পুত্র” এই যশ আমাকে দাও। 

(৩) মা আমাকে সাধন-সমরে জয়লাভের যশ দাও। 

(8) মা যশের ন্যায় নির্্নল শুত্র সন্বগুণ উদ্বোধিত কর । 

(৫) মা আমায় নিত্য-_চিরস্থায়ী যশ ( পরমাত্ম-বস্ত ) দাও, অর্থাৎ 
আমায় অমর কর-_্ৃত্যু হইতে অস্তিত্ব নিয়ে চল। শান্দেও আছে---. 
"কীতির্হ্য স জীবতি” ধাহার যশ আছে, তিনি চিরজীবী-__-অমর। 
চিরজীবন লাভ করা, অমর হওয়া ও মুক্তিলাভ কর! একই কথ! । ধাহার! 
জাগতিক কোন প্রসিদ্ধ কার্ষের অনুষ্ঠান করিয়৷ স্মরণীয় হয়েন, তীহারা 
বাস্তবিক অমর নহেন, দীর্ঘকাল স্মরণযোগ্যমাত্র | কিন্ত ধাহারা অমৃত- 
রূপ আত্মবস্ত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহাদের আর মৃত্যুই হয় না। 
ইিহৈৰ লীয়তে” ইতি শ্রতিঃ। ৃ 

দ্বিষোজহি-(১) মা আমার শক্রদিগকে হনন কর। 

(২) মা আমার কাম ক্রোধাদি রিপুগণকে নাশ কর। 

* (৩) মা আমার সাধনার,ধিরোধী ভাবস্মুহ দূরীভূত কর। 


১৮৩ | অর্গল৷ 


(8) মা আমার ভ্রিবিধ কন্মফল -ধবংস কর; কারণ, উহারাই 
আমার যথার্থ শক্র, ত্রাঙ্গীস্থিতির দুর্জয় অন্তরায় । উহারা আমাকে 
মায়ের কোল হইতে টানিয়৷ নামায়। 

(৫) মা সর্বই আমার শক্র-_মুক্তিমার্গের পরিপন্থী; অতএব 
সর্ববজ্ঞান-_-সর্ববধন্মরূপ মহাশক্র বিনাশ কর। 

প্রয়োজন বোধে আরও ছুই একটি স্থানের অর্থ করা যাইতেছে--- 
(দহি সৌভাগ্যমারোগ্যম্‌ ॥ (১) মা আমায় সৌভাগ্যবানকর এবং 
আরোগা দান কর। 

(২) মা তোমাকে লাভ করিবার সৌভাগ্য আমাকে দাও । 

(৩) মা সংসার-সমুদ্র পার হওয়াই যথার্থ সৌভাগা, সেই সৌভাগা 
আমাকে দাও! আমার এই ভবরোগ অর্থাত পুনঃ পুনঃ জন্মম্ৃত্যু 
দুর করিয়া চির আরোগ্য প্রদান কর। 
বিধেহি,বলমুচ্চকৈ?_-€১) মা আমায় শারীরিক বল দাও। 

(২) মা আমায় চিত্তের বল দাও । 

(৩) মা আমায় পরমাত্মবস্ত্লাভের উপযুক্ত বল প্রদান কর। 
শ্রুতি আছে--“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ” বলহীন ব্যক্তি আত্মলাভ 
করিতে পারে ন। ; সুতরাং আমায় এমন বল দাও, যেন মা তোমায় লাভ 
করিতে পারি। | 

ভার্ধ্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্যনুসারিণীম--€১) মা 
আমার মনোবুত্তির অনুসরণ করিতে পারেন, এমন মনোরম! পত্ী দাও । 

(২) মা আমার পতীকে আমার মনোরমা ও অভিপ্রায়ামুসারিণী 
সহধশ্মিণী কর। 

(৩) মা আমার আত্মাভিমুখী ইচ্ছাশক্তি দাও, সেই শক্তি যেন 
আমার মনেরও প্রিয়তমা হয় এবং আমার চিত্তের বৃত্তিসমুহ যেন সেই শুভ 
ইচ্ছাঁশক্তিরইুঅনুসরণ করে । আর যেন জগত্মুখী মনোবৃত্তি না থাকে । 

(8) মা আমায় দৈবী প্রকৃতি দাও, সেই প্রকৃতি ষেন আমার 
মনোরম! হয় এবং চিত্তের বৃত্তিগুলিও ধেন তাহারই অনুসরণ করে । 


প্রার্থনাতত্ব ৷ ১।১/৬ 


কিছু না কিছু সদিচ্ছা, একটু ন! একটু দৈবী প্রকৃতি মানুষমাত্রেরই 
আছে; কিন্তু উহ! মনের পক্ষে প্রীতিজনক হয় না বলিয়াই ত' লোক 
জগদ্ভোগে মুগ্ধ থাকে; এই ভাবটি যাহাতে দূরীভূত হয় অর্থাৎ 
আত্মাভিমুদরী ইচ্ছাশক্তি-_দৈবী প্রকৃতিরূপিণী ভার্ষ্যা বাহাতে মনোরমা 
হয়,_মনের পক্ষে প্রীতিজনিকা হয়, তাহাই প্রার্থনা করা হইতেছে। 
* এইরূপ যে ব্যক্তি যে বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন, যে সাধক যেরূপ 
অভাব বোধ করেন, তাহা সরলপ্রাণ শিশুর ন্যায় মায়ের নিকট প্রার্থনা 
করিবেন। যে ব্যক্তি যেরূপ অধিকারী, তিনি সেইরূপ অর্থ গ্রহণ 
করিবেন। মায়ের নিকট চাহিতে কোন নিষেধ নাই। ধাঁহার৷ আদর্শ 
পুরুষ-_-আমাদের দেশের পূর্বতন খধিমগুলী, তাহারাও যখন যাহা 
আবশ্যক হইত অগ্লান বদনে প্রার্থনা করিতেন ; ইহা তাহাদের ক্রহ্ষ- 
জ্ঞীনের প্রতিবন্ধক হইত না। আর চাহিবার জন দ্বিতীয় কে আছে? 
বিনি আমাদের প্রাণের প্রত্যেক ক্ষুদ্র আকাঙক্ষাটী পুণ করিবার জন্য 
নিত্য কল্পতরুরূপে বিরাজমান, তিনি আর কেহ নন, আমার মা-- 
আত্মা বা আমি। চাহিতে হয়-_-উহার নিকট চাহ, বিমুখ হইবে না; 
সরল বিশ্বাসে চাহিও ৷ তিনি ইচ্ছামাত্রেই সব দিতে পারেন, এই 
বিশ্বাসে বুক ভরিয়া রাখিও। শুধু চাহিতে পারি না৷ বলিয়াই পাই না, 
ইহা বুঝিও। একজন মানুষের নিকট যতটা বিশ্বাস নিয়া চাহিতে পার, 
অন্ততঃ ততটা বিশ্বাস রাখিও- নিশ্চয়ই পাইবে । তা কে জানে ছোট 
জিনিষ, কে জানে বড় জিনিষ । ধন রত্বই হউক, আর আত্মজ্ঞানই হউক, 
যাহ! চাহিবে তাহাই পাইবে । শুধু চাহিতে অভ্যাস কর। 

যে স্থানে দেখিবে, তুমি চাহিয়াও প্রার্থিত বস্তু পাইতেছ না, সেখানে 
বুঝিবে--তোমার বিশ্বাস হয় নাই। যথার্থ “মা আমার কল্পতরু, এই 
সত্যই মা রহিয়াছেন, আমি তাহার নিকট চাহিতেছি” এঁই বোধ শ্থির 
'হইলেনিশ্চয়ই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। মা কোথায়? সে অনুসন্ধান তোমাকে 
করিতে হইবে না । তিনি সর্বত্র সর্ববরূপে পুর্ণভাবে বিরাজিত ৷ তুমি 
যেখানে বলিবে, সেইধানেই তিনি শুনিবেন। মনে রাখিও--তোমার 


১০ অগলা 


প্রতেক কথাটি শুনিবার জন্য তিনি উতকর্ণ হইয়া রহিয়াছেন। তবে 
একটি কথা যে তিনি ইচ্ছ! করিলে সমগ্র ব্রহ্ষাণ্ডের আধিপত্য দিতে 
পারেন, তাহার নিকট ক্ষুদ্র জিনিষ প্রার্থনা করা বালকোচিত কার্যামাত্র ; 
নতুবা চাহিতে কোন দোষ নাই। চাহিলে তিনি অসন্তুষ্ট হন,ন|। 

সে যাহা হউক, চণ্তীপাঠের প্রথমেই--এত কামনা পুর্ণ করিবার 
কথার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে। জীব ম্বভাবতঃ বিষয়বিমুগ্ধ, 
দেহাতমবোধ-বিশিষ, বাসনার আগুনে নিয়ত বিদগ্ধ; সুতরাং যদি 
প্রথমেই বানা পুর্ণ হইবার সহজ উপায় দেখিতে পায়, তৰে 
নিশ্চয়ই তাহাতে আকৃষ্ট হইবে । ফলের লোভে আকৃষ্ট হুইয়াও যদি 
জীব মাতৃমুখী হয়, তাহাও পরম সৌভাগ্য । আর যাহারা আত্মাভিমুখী 
গতি উপলব্ধি করিয়াছে, যাহারা মায়ের দ্রিকে মুখ ফিরাইয়াছে, মাতৃ- 
লাভের জন্য আকুল পিপাস। যাহাদের প্রাণে জাগিয়াছে, তাহাদের পক্ষে 
যে সকল শক্তিলাভ একান্ত প্রয়োজন, ষে বল লাভ করিতে না৷ পারিলে, 
অতি গহন চণ্ডীতন্তবে ব| মুক্তিমার্গে প্রবেশ করিতে পার! যায় না, সেই 
বল লাভের জন্যই অর্গলাস্তোত্র । অথচ এই ব্যপদেশে স্তোত্রটা মন্ত্র 
চৈতন্য করিয়৷ পাঠ করিলে, বহিমু'খী চিত্তবৃত্তি কিছুক্ষণের জন্য আন্তমুখী 
হইয়া থাকে এবং সেই অবসরে শনৈঃ শনৈঃ সাধন-সমরে অগ্রসর হইবার 
স্থবিধা হয়। | 


' কীলক_ অধিকার-নিণয়। 


* কালক শব্দের অর্থ এ স্থানে-_অভীষ্ট-সিদ্ধির প্রতিবন্ধক । যাহাকে 
সাধারণ কথায় শাপ বলে।' গায়ত্রী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মন্ত্রে কোনও 
খষি কিংবা দেবতার শাপ আছে । সঙ্গে সঙ্গে সেই শাপ-উদ্ধারেরও 
বিধান আছে। এই কীলকস্তুতিও শাপোদ্ধার-বিশেষ। সপ্তশতী- 
মন্ত্রাত্মক দেবীমাহাত্যের উপরও মহাদেব-কৃত কীলক আছে । সেই কীলক 
দূর করিয়া দেবীমাহাত্ম্য পাঠ না করিলে, উহা অভীষ্ট ফল প্রদানে অসমর্থ। 
এই শাপ বা কীলকের প্রকৃত রহস্য-_অধিকারনির্ণয়। কিরূপ ক্ষেত্রে 
আরোহণ করিয়া, কিরূপ মানসিক উন্নতি লইয়া, কিরূপ সাধনল লাভ 
করিয়া, চণ্তীতন্ত্বে প্রবেশ করিলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহাই কীলকস্তোত্রে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । অন্যান্য মন্ত্রেরও শাপোদ্ধার-ব্যাপারটার প্রকৃত 
তাৎপর্য ইহাই। দে যাহা হউক, এই স্তোত্রেই আছে-_ 


কৃষ্ণায়াংবা চতুর্দশ্যামষ্টম্যাঞ্জ বা-সমাহিতঃ, 

দদাতি প্রতিগৃহতি নান্যখৈষ। প্রসীদতি । 

ইথং রূপেণ কীলেন মহাদেবেন কীলিতাম্‌ৃ। 

যে! নিষ্ধীলাং বিধাঁয়ৈনাং চণ্ডীং জপতি নিত্যশঃ। 

সসিদ্ধঃ ১৬৪ হ নু ১৯৯ | 

ইহার বঙ্গানুবাদ । কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী কিংবা অফ্টমী তিথিতে, দান 

এবং প্রতিগ্রহ করিতে হয়, অন্যথা এই চন্তী প্রসন্না হয়েন না। এইরূপ 
কীলক দ্বার মহাদেব এই চণ্ডীকে কীলিত করিয়াছেন । যে ব্যক্তি নিীল 
করিয়া ( অর্থাৎ এরূপ দান প্রতিগ্রহ করিয়া) নিত্য এই চণ্তী জপ 
€ পা) করেন, তিন সিদ্ধ হইয় ধাকেন। 


১৮৮৩ কীলক 


ব্যাখ্যা ।২_দান ও প্রতি গ্রহ সম্বন্ধে মূলে কিছুই উল্লেখ নাই। কে 
দিবে, কি দিবে, কাহাকে দ্দিবে এবং কাহার নিকট হুইতে কি প্রতি গ্রহ 
করিবে কিছুই মন্ত্রে বল! হয় নাই ; স্বতরাং বিভিন্ন ভক্ত উহার বিভিন্নরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু সে সকল অর্থ অনেকেরই সংশয়- 
নিরাশক নহে । যাহা হউক, আমর! এঁম্থানের যে অর্থ বুঝিয়াছি, জ্ঞান- 
রূপিণী মা আমাদের হৃদয়ে উহার যেরূপ জর্থ বিকাশ করিয়াছেন, এস 
পিপাসিত সাধক! আমর! একবার সেই অর্থটার আলোচনা করিয়া 
বুঝিতে চেষ্টা করি। 

কৃষ্ঠায়াং চতুর্দদশ্যাং অক্টম্যাঁং-_এইটী সাধকের বিশেষণ । এই 
স্থানে সপ্তমী বিভক্তিটী বিশেষণে প্রযুক্ত হইয়াছে ; অধিকরণে নহে। 
উহার প্রমাণ রঘুনন্দন-কৃত তিথিতত্তবে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে । 
বৈধকার্ষো সঙ্কল্পবাক্যে যে মাস পক্ষ তিথি প্রভৃতির উল্লেখ আছে, উহা! 
পুরুষ-বিশেষণ অর্থাৎ এ মাদ এঁ পক্ষ এ তিথিবিশিষ্ট পুরুষ, এইরূপ 
অর্থ বুঝাইয়। থাকে ; স্থতরাং এস্থলেও কৃষ্ণপন্মীয় চতুর্দশী এবং অফ্টমী 
তিথি-বিশিষ্ট পুরুষ বা সাধকই এ মন্ত্রের অর্থ। সাধক ৮ অবস্থায় 
আসিলে উক্ত বিশেষণযুক্ত হইতে পারে ? 

চন্দ্রকলাক্ষয় পক্ষের নাম কুষণপিক্ষ ; চন্দ্র _মনের অধিপতিদেবত! । 
চত্ুর্দনী__এককলামাত্র-অবশিষ্ট চন্দ্র বা মন। অষ্টমী--অর্দাক্ষীণ চন্দ্র 
বামন। বীহারা মনের অন্ততঃ অধ্ধাংশ মাতৃচরণে উপহার দিতে 
পারিয়াছেন, আত্মাকে বা আমিকে লাভ করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া, 
অন্ততঃ অর্ধেক মন হারাইয়! ফেলেন, তীহারাই কৃষ্ণা্উমী-তিথিবিশিষট 
সাধক। আর যীহাদের প্রায় সমগ্র মনটা মাতৃময় হইয়াছে, একটি কলা 
অবশিষ্ট আছে-_ শুধু মাকে ভোগ করিবার জন্য, উপাস্ত উপাসক উভয়ই 
এক অথচ পরমানন্দরস-আস্বাদন জন্য, একটু ভেদবোধ রাখিবার অন্য, 
মা! কোন কোন সাধকের এককলামাত্র মন অবশিষ্ট রাখিয়া দেন,--এই 
শ্রেণীর সাধকই কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিবিশিষ্ট। এই উভয় অবস্থার 
অন্তরালটি ( অর্থাৎ অফ্টমী হইতে চতুর্দশী পর্য্যন্ত ) স্থতরাং পরিগৃহীত। 


অর্পণ ও গ্রহণ ১৮৬/৬ 


সমাহিন্তঃ__-একাগ্রচিত্ব--সমাধিস্থ। কৃষ্ণাষটমী বা মনের অর্ধ- 
লয়াবস্থ৷ হইতে মৃদু মুদুভাবে সমাধি আরম্ত হয় এবং এককলা অবশিষ্ট 
থাকা পর্য্যন্ত, মাতৃভোগ বা আত্মসাক্ষাতকারজনিত আনন্দ-সম্তোগ হইয়া 
থাকে। কুষ্ণচতুর্দশীই সমাধির দৃটাবস্থা। মনের সম্যক লয়ে-_-অমাবস্থায় 
অর্থাৎ সমাধির পরিণত অবস্থায় আর কিছুই থাকে না__জ্ঞাতা- 
জ্বর বোধের পর্যন্ত লয় হয়, যাহা থাকে, তাহা! অবাক্ত অচিন্ত 
অথচ উহ্াই গম্য। সেখানে গেলে আর ফিরিয়া আসে না। উহাই 
“আমি'র পরম ধাম। যদ্গত্বা ন নিবর্তুন্তে তন্ধাম পরমং মম (গীতা )। 
সে অবস্থায় চণ্ডী বা সাধন-সমরের সম্পৃণ অবসান হয়; তাই এস্থলে 
কৃষ্টাষটমী হইতে মাত্র চতুর্দশী পর্য্যন্তের উল্লেখ আছে এবং উহাই 
সমাহিত অবস্থা । এ 

দদাতি প্রতিগৃহ্াতি__নর্পণ ও গ্রহণ ; ূ্ব্বক্তরূপ সমাহিত 
অবস্থা আসিলে একটি বাপার স্বতঃই সংঘটিত হইতে থাকে ; উহা 
দদাতি ও প্রতিগৃহাতি ! ধাহাদ্দের মনের অর্ধাংশ মাতৃমুখী হইয়াছে, 
তাহার! মাতৃমহিমা, মাতৃন্সেহ কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চয়ই উপলবি করিতে 
পারিয়াছেন। মায়ের যিনি একবার উপলব্ধি করেন, তিনি আর 
অকৃতন্ঞ থাকিতে পারেন না, কৃতদ্রতা* তাহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। 
কিছু ন! কিছু মাতৃচরণে অর্পণ করিবার বাসন! ফুটিবেই ; পত্র পুষ্প ফল 
জলই হউক কিংবা ভাব ভক্তি শ্রদ্ধা প্রণামই হউক, একট কিছু অপ্পণ- 
রূপ কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ ফুটিবেই ; এই যে অর্পণ ইহাই দদাতি; তারপর 
এইরূপ অর্পণ হইলে, উহার প্রতিগ্রহও অবশ্যস্তাবী। তুমি মাকে যাহা 
অর্পণ করিবে, তাহা বুগুণে গুণিত হইয়! আবার তোমাতে প্রত্যপত 
হইবে ; ইহা সাধনাজগতের একটি অপুর্ব রহস্য ! মাতৃন্সেহের ইহাই 
চরম নিদর্শন! ফেন ইহা হয় শুনিবে? তবে গুন! মা যে 
আত্মা । দর্পণস্থ প্রতিবিম্বে মালা পরাইতে গেলে, কার্্যতঃ তাহা 
আপেন্তার কণ্ঠেই অপির্ত হইয়া থুকে। এই সমাহিত অবস্থায়_-ভগবহ 
উদ্দেশে অর্পিত বন্ধ বা ভাবসমুহ সাধকের মনে একটা অভূতপূর্বব তৃপ্তি 


২. কীলক 
আনয়ন করে। সে মাকে সান করায়, কিন্তু স্নাত হয় আপনি। পু 
করে মাকে, পূজিত হয় আপনি । মাতৃ-উদ্দেশে অন্নসস্তার উত্সর্গ করে 
ক্ষুধা দূর হয় আপনার। মাতৃতৃপ্তির জন্য অগ্নিতে মান্ুতি প্রদান করে; 
কিন্তু অনুভব করে- নিজেরই সহক্রার হইতে মুলাধার পর্ধ্স্ত কি যেন 
একটা সুখময় স্পর্শ অনুভূত হইতেছে, এমনই একট! অবস্থা । সাধক- 
মাত্রেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ,ইহারই নাম দদাতি ও প্রতি- 
গৃহাতি। যতদিন সাধনার মধ্যে এইরূপ আত্মসম্থেদন না আসে, ততদ্দিনই 
সাধনা একটা নীরস কষ্টসাধ্য অনুষ্ঠানমাত্র বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু 
সে অন্যকথ৷ । 

নান্যঘৈষা প্রসীদতি-__-অন্যথ! চত্তী প্রসন্না হয়েন না। ধাহাদের 
পূর্বেবাক্তরূপ অবস্থা আসিয়াছে, তাহারাই চণ্তীতন্বে প্রবেশের উপযুক্ত 
অধিকারী । ইহা না হইলে চণ্তীর প্রসন্ন ভাউপলবি সমাক্রূপে হয় ন।, 
ইহাই মহাদেবের কীলক অর্থাণড জ্ঞানময় গুরুর আদেশ । এই কীলকই 
শ্রীগুরুর মঙ্গলময় আশীর্ববাদ। যে ব্যক্তি নিষ্ধীল করিয়া এই চণ্তীপাঠ 
করে, সে-ই সিদ্ধ হয়। নিফীল করা__সিদ্ধির প্রতিবন্ধক দূরীভূত 
করা। একটু সমাহিতচিত্ত না হইলে আত্মবোধ প্রস্,টিত হয় না. 
আত্মবোধ মহিমান্বিত না হইলে অর্পণ ও গ্রহণ হয় না; স্থতরাং সে 
অবস্থায় চণ্ডী-তত্তে প্রবেশ করিয়। সিদ্ধিলাভ করা কি ছুর*শ! 
নহে? সাধনসমরে জয়লাভ করিতে যেরূপ বল সংগ্রহ করিতে 
হর, তাহাই ক্রমে ক্রমে অর্গল। কীলক ও দেবীকবচে পরিবণিত 
হইয়াছে। 

এই কীলকস্তুতির আর একটী প্রয়োজন-_ইফ্টসাধনতা-জ্ঞান ! 
"এই কার্য্যদ্বারা আমার এই ইষ্টফল সংসিদ্ধ হইবে” এইরূপ জ্গ্তানই কর্ম 
প্রবৃত্তির মূল। উক্ত ইফ্টসাধনতী-জ্ঞানাংশে ভ্রম বা.অজ্ভানতা। থাঁকিলে, 
কর্ম্মসিদ্ধি সুদুরপরাহত হয়। তাই চণ্ডী-তন্ে প্রবেশ করিতে পারিলে 
কি লাভ হইবে, তাহাও এই স্তোত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে । সৌভাগ্য, 
আরোগ্য, বশীকারা্দি ষড়বিধ শক্তি প্রভৃতি আপাত-গ্রীতিকর পার্থিব 


আমাদের আশা! ২/৪ 


ফল যাহারা কামন! করেন, তীহাদের সে সকল ত' হইবেই, প্রধান 
ফল-লাভ হুইবে-্মোক্ষ । স্তোত্রের শেষভাগে তাহা উক্ত হইয়াছে-_- 
“শত্রহানিঃ পরোমোক্ষঃ স্তুয়তে সা ন কিং জনৈঃ”। এক কথায় চণ্ডী 
ভোগ এবং গপবর্গ উভয়েরই সাধন ; সুতরাং যাহার! ধর্ধ্ধ অর্থ কাম এবং 
মোক্ষরূপ মহাফলের অভিলাধী, তাহারাই চন্তীপাঠের অধিকারী ; 
কীলক-স্তুতিতে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে । 

বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনও (মোক্ষশান্ত্র বটে, কিন্তু এহিক ও পারত্রিক 
ফলে সম্যক বিরক্ত এবং একমাত্র মোক্ষাভিলাষধী সাধকই এ সকল শান্র- 
শ্রবণের অধিকারী ৷ দেবীমাহাত্মা কিন্তু উভয় ফলেরই সাধন; ইহা 
কীলক-স্তোত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে । ধাহার1 ইহাকে মাত্র পার বলিয়া 
থাকেন, তাহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। কীলক- 
স্তোত্রে যাহা বল। হইয়াছে, সেইরূপ নিক্ষীল করিয়া_-সমাহিত তইন্ধা, 
চন্তী-তত্তবে প্রবেশ করিলে, নিশ্চয়ই ভোগ এবং অপবর্গ, এতদুভয় 
ফললাভ হইয়। থাকে । 

কিন্তু মা! আমাদের কি উপায়! আমরা যে কোন অধিকারই 
লাভ করি নাই! যে সকল অধিকার লাভ করিলে, মা তোমার বড় সাধের 
সাধনসমরে প্রবেশ করিয়! জয়লাভ করিতে পারিব, আমাদের যে তাহার 
কিছুই নাই ! বন্ধন-ভদ্বানই হয় নাই মুমুক্ষু কিরূপে হইব ? মনের 
ষোল কলাই ₹” জগত-মুখী, আমর! ত” অই্টমী চতুর্দশী তিথিবিশিষ্ট সাধক 
বা অধিকারী হইতে পারি নাই ! তবে, কি সাহসে তোর অতি গহন 
চণ্তীতন্ত্ে প্রবেশ করিব মা! কেন--সাহস আছে বই কি? তুই যে 
মা! আমরা যে তোর সন্তান ! ইহা অপেক্ষা আর কি বল-_কি সাহস , 
থাকিতে পারে ! আমর! জানি__মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে-_চ্তীত্বে 
ঝুরবার প্রবেশের উদ্ধম করিতে করিতেই উপযুক্ত সধিকারী হইব, এবং 
তারপর বথার্থ সাঁধনসমরে জয়লাভ করিব--নিদ্ধ হইব! উঠ্াই 
মামাদিগের অমোঘ আশা । 


গু ও চম্পা অপ 


দেবীকবচ-_মাতৃ-অন্ুভূতি | 


কবচ-_অঙ্গত্রাণ । যাহা পরিধান করিয়া শক্রনিক্ষিপ্ত অস্ত্রাদি 
হইতে আত্মরক্ষা কর! যায়, তাহাকে কবচ কহে । সাধন-সমরে প্রবেশ 
করিতে হইলে, এই কবচদ্বারা আবৃত হইয়া অগ্রসর হইতে হয়; নতুবা 
জয়লাভের আশা! ছুরাশামাত্র । তাই, উক্ত হইয়াছে-_-'জপে সপ্তশতীং 
5শ্তীং কৃত্বা ভু কবচং পুরা ॥ নির্বিদ্বেন 'ভবেও সিদ্ধিশ্চগ্ীজপসমুন্তবা ॥” 
সপ্তশতী চণ্তীপাঠের পুর্বেব এই কবচ পাঠ করিতে হয়; ধাহারা এই 
কবচদ্বার। আবৃত হইতে পারেন, তাহারাই নির্বিবন্থে চণ্ডী-জপ-জন্য 
সফলত। ব! সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়েন। 

এই কবচে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির উল্লেখ আছে এবং সেই সকল 
স্থান রক্ষা করিবার জন্য মায়ের বিভিন্ন নাম স্মরণপুর্ববক প্রার্থনার 
বিধান আছে। যথা-_প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রী' ইন্দ্রশক্তিরূপিণী মা 
আমায় পূর্বদিকে রক্ষা করুন; কিংবা--'শিখাঁং মে গ্যোতিনী রক্ষে 
প্রকাশ-শক্তিস্বরূপা মা আমার শিখাস্থান রক্ষা করুন; এইরূপ সর্ববব্র। 
ইহাতে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া! সেই 
সকল স্থানে লহইয়৷ যাইতে হইবে; যথাস্থানে মন পরিচালিত হইয়া 
কিছুকালের জন্য একতানতা প্রাপ্ত হইলেই, সেই সকল স্থানে বিশিষ্ট 
বোধশক্তি প্রকাশ পাইবে ; কল্পনায় নহে-_ প্রত্যক্ষ অনুভ্ভূতি ফুটিবে। 
সেই অনুভূতি লক্ষা করিয়া, মায়ের বিভিন্ন নাম স্মরণ ও প্রার্থনা করিতে 
হইবে। কবচে যে স্থানে নাম উচ্চারণের বিধান আছে, সেই নামে 
মায়ের যে ধর্ম বা শক্তির প্রকাশ প্রতীতিগোচর হয়, সেই ধর্ম বা 
শাক্তটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । এ সকল নামে বিশিষ্ট 
কোন তি ধ্যান করিবার আবশ্াক নাই; মাত্র সেই ধর্ম্মটী বোধে 
আসিলেই যথেষ্ট । যেমন "খড়গধারিনী'-_-এস্থলে খড়গ্রধারণকারিণী 
মূর্তির চিন্তা না করিয়া, দৃঢ় হস্তে খড়গাদি অস্ত্র ধারণ করিবার যে শক্তি, 
সেউ শর্তি-অংশমাত্র বোধ করিতে হইযে ! এইরূপ সর্বত্র 
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ধাহারা জগণ্ময় সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যস্ত কিংবা গুরুদত্ত বিশিষ্ট 
রেক্রিয়াদ্বারা মনকে কেন্দ্রীভূত করিতে অভ্যন্ত হইয়াছেন, তাহাদের পক্ষে 
এই বোধশক্তির পরিচালনা অনায়াস-সাধ্য । তাহা না হইলেও, যে কোন 
ব্যক্তি সাধারণ যত্বের ফলে, ,এই কবচে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন । 
স্বকীয় শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বোধশক্তি লইয়া! যাওয়! এবং সেই 
রোধশক্তিকে মাতৃশক্তিরূপে অনুভূতি করা, ইহ! করিতে পারিলেই কবচ- 
পাঠের যথার্থ সার্থকতা লাভ কুরা যায়॥ কেহ মনে করিও না, এন্টু 
কবচের শেষভাগে যে ফলশ্রতি আছে, উহা স্তুতিবাকামাত্র । উহার বর্ণে 
বণে সত্য নিহিত রহিয়াছে । অন্য ফলগুলির লাভ হইবে কি ন৷, তাহা 
পরীক্ষ! করিবার সময় ও স্বযোগ না হইলেও, 'নশ্বস্তি ব্যাধয়ঃ সর্বে 
শারীরিক ব্যাধি-নাশ যে নিশ্চয়ই হইয়া থাকে, ইহা অনেকেই পরীক্ষা 
কাঁরয়৷ দেখিতে পারেন। কেবল শারীরিক স্থাস্থ্ালাভ নহে, অঙ্গে সঙ্গে 
মানসিক বল ও আধ্যাত্মিক গতির উতুকর্ধতা-লাভও অবশ্থাস্তাবী। আর 
একটি কথা এখানে বলিয়৷ রাখি-__রামকবচ, সূর্য্কবচ, শ্রীকৃষ্ণকবচ, 
কালীকবচ ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর কবচসমূহের মধ্যে, যে কোনও কবচ 
পূর্বেবাক্ত নিয়মে পাঠ করিলেও এ সকল ফললাভ হইয়! থাকে ; ইহাতে 
কোন সন্দেহ'নাই। তবে দেবীকবচে বত বেশী অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উল্লেখ 
আছে, অন্য কবচগুলিতে তাহা নাই ৬ সে যাহা হউক, যাহার! চণ্ডী 
পাঠের প্রকৃত ফল-_-ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষফলের অভিলাষী,তাহাদের 
পক্ষে কবচপাঠ নিতান্ত আবশ্যক £ঃ কারণ, ইহাদ্বার নির্বিবন্দে সাধন- 
সমরে জয়লাভ করা যায় । তবে যথানিয়মে পাঠ করিতে হইবে : অন্যথা 
আশানুরূপ ফলঙলাভের পথ দুরতর হইয়া পড়ে। 

দেবীসুক্ত, অর্গলা, কীলক এবং দেবীকবচ, এইগুলি সাধন-সমরে বা 
চণ্ডীতন্ত্বে প্রবেশ করিবার পুর্ব আয়োজন । এই উদ্ভোগ-পর্বব যাহার যত 
হুন্দর, শৃঙ্খলাপুর্ণ ও দৃঢ় অধ্যবসায়ে অনুষ্ঠিত, তাহার সিদ্ধিলাভ বা 
আধ্যাত্মিক গতিও তত সুন্দর, শৃঙ্খলাপুর্ণ এবং দ্রুততর হুইয়! থাকে। 
তরে যতদিন আমাদের পুর্বববস্তী অনুষ্ঠানগুলির সম্যক্ভাবে নির্ববাহ 
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না হয়, ততদিন কি আমর! চণ্ডীপাঠ হইতে বিরত থাকিব? না, তাহা 
নহে; পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে, পুনঃ পুনঃ চণ্তীপাঠ করিতে করিতে আমরা 
একদিন দেখিতে পাইৰ যে, পূর্ব আয়োজনগুলি যেন কোনও অজ্ঞেয় 
শক্তিগ্রভাবে, আমাদের প্রায় অত্ঞাতসারেই নুসম্পন্ন হইয়া“উঠিয়াছে ? 
তখনই আমরা চন্তীর প্রকৃত রহস্য অবগত হইয়। মাতৃকৃপালাভে 
ধন্য হইব। 





প্রথম চরিত | 


স্টিবটি-টি (48৫০ 
খষিচ্ছন্দ--উপোদৃঘাত-সুত্র । 
-__ হি ই 


সাধন-সমর ব! দেবীমাহাজ্ম্যে মায়ের তিনটা চরিত বণিত হইয়াছে, 
তন্মধো প্রথম চরিত-_-মধুকৈটভ-বধ। ইহার খবি-_ ব্রহ্মা । যিনি 
যেরূপ সম্যেদনের বা মন্ত্রের প্রথম দ্রষ্টা, তিনিই সেই মন্ত্রের খষি। এই 
মধুকৈটভনিধন ব! সন্বগুণের প্রলয় বিরাট মনেই সংঘটিত হয়; তাঁই 
সৃষ্টিকর্তা বা ব্রহ্ম! এই চরিতের প্রথম দর্শক । উপাখানেও “দেখিতে 
পাওয়! যায়-_ব্রহ্মাই মধুকৈটভ-নিধনের প্রথম হেতু । 

মহাকালী-_দেবতা। প্রলয়ঙ্করী তামসী মূর্তির অস্কেই সন্বাদি গুণের 
অবসান । ইনি কালশক্তির উর্ধে অবস্থিতা ; তাই মহাকালী | গায়ত্রী-- 
ছন্দঃ। প্রাণ-প্রবাহের স্পন্দনই ছন্দুঃ। এই প্রথম চরিতে প্রবিষ্ট 
সাধকের প্রাণের স্পন্দন বা প্রাণায়াম ঠিক বেদমাতা গায়ত্রীর তুল্যরূপই 
হইয়। থাকে, তাই, গায়ত্রী ইহার ছন্দঃ। নন্দা বা হলাদিনী ইহার শক্তি । 
রক্তদন্তিক।__-অর্থাৎ পর প্রকৃতির রক্তবর্ণ রজোগুণাত্মিকা চি*ইহার 
বীজ। রজোগুণের ক্রিয়াশীলতাদ্বারাই সন্বগুণ প্রলয়াভিমুখী হয়। 
সাধকগণ মনে রাখিবেন, চণ্তীতত্বই পর৷ প্রকৃতির বিলয়। অপরা প্রকৃতির 
যেখানে আদিবিন্তু বা সন্তগুণের উন্মেষ, পরা প্রকৃত্তির সেইটাই 
টরমবিন্দু ৷ ৪ 

অগ্নি বা তেজস্তন্ত্েই বিশিষ্টসর্ববভাবের প্রলয় হয়; তাই, অগ্মিই 
ইহার তত্ব। মণিপুরচক্র বা! নাভিকমল ইহার স্থান। খক্‌ বেদ__ 
স্বরূপ? শ্রুতি আছে “বাঙ্েবর্ক । বাক্‌ "বা নাদই খাক। বাক, 
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প্রাণশক্তিরই বিশিষ্ট প্রকাশ । অন্ত শ্রুতি বলেন--“অগ্নে খ'চো+ অগ্নি 
বা তেজ হইতেই খকের বা বাক্যের আবির্ভাব। নাদ বা শবরূপে 
শক্তির বিকাশ না হইলে জপ হয় না। মহ্াকালীর গ্রীত্যর্থ অর্থাৎ 
প্রলয়ঙ্করী তামসী মুর্তিতে সাধকের প্রীতি বা আসক্তির'জন্যই এই 
প্রথম চরিতের জপরূপ কার্ষ্ে ইহার বিনিয়োগ । 








সাধন-সমর 


জী ্বাক্ডাজ্ডাত 1 
স- 2১৫৫ 


প্ররহ্থন্ম আহন্নাজ্জ । 
হেন্সগ্রন্থি-ভেদ। 
টিনার 
ও নমশ্চণ্ডিকায়ে । 


চগুমূর্তি-মাভৃকাচরণে প্রণাম । 


জীব ! সাধক! তুমি মায়ের আমার চগুমুত্তি দর্শন করিতে চাও ! 
তুমি কি একদিনের জন্যও মায়ের স্েইকরুণাভার-নআ মুণ্ডি দেখিয়াছ ? 
একদিনের জন্যও কি মায়ের রক্ত-চরণে কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি অপণ করিয়া, 
আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছ? একদিনের জন্যও কি কাতর-প্রাণে মা! মা 
বলিয়া, অশ্রুসিক্ুনয়নে মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছ ? একদ্রিনের 
জন্যও কি "শিশ্যাস্তেহহং শাখি মাং ত্বাং প্রপন্নং” বলিয়। গুরুরূপিণী মায়ের 
আমার অভয় চরণে শরণ লইয়াছ? একদিনের জন্যও কি মাকে আমার 
হুদয়-রাজ্যের অচযাত সারথি বলিয়া! বুঝিতে পারিয়াছ ? একদিনের জন্যাও 
কি মাকে আমার চিরজীবনের একান্ত স্হৃদ্‌, বন্ধু ও সখা বলিয়া! ন্েহের 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইবার জন্য বানু প্রসারিত করিয়াছ ? একদিনের জন্য ও 
কি 'মাতয়র বিশ্বরূপ-দর্শনে সত্যপ্রত্িষ্ঠ হইয়াছ £ একদিনের জন্যও কি 
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মায়ের আমার শ্রীমুখ-বিনি্গত *“সর্ববধর্ধ্ান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং 
ব্রজ” এই মধুময় অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া কর্ণকৃহর পবিত্র করিয়াছ ? 
যদি তোমার জীবনে অন্ততঃ এক মুহুর্তের জন্যও এই সকল শুত 
ংঘটন ঘটিয়া৷ থাকে, তবেই তুমি মায়ের আমার চগ্ডিকা মূর্তি-দর্শনের 
অধিকারী । 
ূ ভগব্দৃগীত৷ মায়ের হিরগ্ময় মন্দিরের অক্ষয় ভিদ্তি-_মনোময় কোষের 
সাধনা এবং চণ্ডী বা দেবী-মাহাত্্য তছুপরিস্থিত অতুলনীয় প্রাসাদ-__ 
বিজ্ঞানময় কোষের সাধনা । যেরূপ, সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া 
সমুন্নত মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়, সেইরূপ গীতোক্ত সপ্তুশত মন্ত্রের 
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়। চণ্ডীরূপ মুক্তিমন্দিরে প্রবিষ্ট হইতে হয়। 
যাহারা গীতার বুদ্ধিযোগে অভ্যস্ত, তাহারাই দেবী-মাহাত্মা দর্শনের 
আধকারী। চণ্ডী কি, তাহ! ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। চণ্ডী মাত- 
মিলনের“তিনটা তরঙ্গ । সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রে অবগাহন করিবার পর, যে 
তিনটা তরঙ্গ আসিয়া জীবত্বের তিনটী অচ্ছেগ্ধ গ্রন্থি সম্যক্‌ উচ্ছেদ করিয়া 
দেয়, তাহাই চণ্তীর তিনটা রহস্য । ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মসমুদ্রে অবগাহন 
এবং চণ্তীতে নিরবশেষ মিলন পরিব্যক্ত হইয়াছে । জীব যখন পুর্ণভাবে 
মাতৃকর্তৃত্বে বিশ্বাসবান্‌ হয়, যখন জীব-কর্তৃত্ব সম্যক্ভাবে মাতৃচরণে 
উৎসর্গ করে, তখন সে দেখিতে পায়-__-“মা আমার হৃদযরূপ রণক্ষেত্রে 
চগ্ুমুণ্তিতে স্বয়ং আবিভূতি হইয়া, মুক্তিপথের অন্তরায়ন্বরূপ ছুরপনেয় 
ংস্কানরূপী অস্থরকুলকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়া, স্বকীয় অঙ্গে মিলাউয়া 
লয়েন।” সেই মহা-মিলনের সময় যে প্রবাহগুলি স্বতঃই আসিতে 
থাকে, তাহাই দেবীমাহাত্য্যে অন্থুরনিধনরূপে বণিত হইয়াছে । 
সঞ্চিত, প্রারৰ এবং ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ কণ্ম-সংস্কার বা বাসনাবীজই 
মুক্তির 'অন্তরায়। সুক্ষদর্শনে ইহারা সন্ব, রজঃ এবং তমোগুণব্ূপে 
পরিচিত। ইহারাই ব্রহ্ষগ্রন্থি, বিষুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রস্থি নামে অভিহিত । 
যতদিন এই গ্রস্থিভোদ না হয়, ততদিন পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর উতৎপীড়ন 
বিদুরিত হয় না। একমাত্র মাকে দেঁশিলে, এই গ্রন্থির উচ্ছেদ হয়। 


রে ৩ 
"ভিচ্যাতে হাদয়-গ্রস্থি ত্মিন্‌ দৃষ্টে ৭” মাতৃচরণে আত্মসমর্পণ করিবার পর 
সাধক দেখিতে পায়--তাহার এই হৃদয়-গ্রস্থির সম্যক উচ্ছেদ করিবার 
জন্য, মা স্বয়ং চণ্ডিকামূর্তিতে আবিভূ্ত৷ হইয়া থাকেন। 'এক একটা 
গ্রন্থি ভেদ করিবার সময় সাধকগণের হৃদয়ে মা যেরূপতাবে আত্মপ্রকাশ 
করেন, তাহাই চণ্ডীর এক একটী রহস্ত। প্রথম-_মধুকৈটতবধ বা ব্রহ্ষ- 
রস্থিভেদ, দ্বিতীয়-_মহিষান্থুরুবধ বা বিষুঃগ্রস্থিভেদ, তৃতীয়--শুস্তবধ 
বা রুদ্রগ্রন্থিভেদ । এই সকল তত্ব যথাস্থানে বিশদভাবে আলোচিত 
হুইবে। 
ত্রিগুণাত্িকা প্রকৃতি যতদিন অনুলোম গতি বা বহিমু'ধী শক্তির 
বিকাশ করেন, ততদিন জীব এই তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। যখন 
বিলোম গতি বা অন্তরু'খী শক্তির বিকাশ হয়, ধীরে ধীরে গতি পরমাত্বা- 
ভিমুখী হয় অর্থাৎ শাক্তিপ্রবাহ স্থিরত্বের অভিমুখী হয়, তখনই জীব-হাদয়ে 
এই দেবাস্থর-সংগ্রাম আরম্ত হয়; তখন জীব প্রত্যক্ষ করে--ন্মা স্বয়ং 
সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্থর-বিরোধী ভাবসমুহকে সমূলে বিলয় করিতে 
থাকেন। মায়ের উচ্ছা- পুত্রকে সর্ববগাব-বিনিম্মুক্তি করিয়া_ শুদ্ধ পুত 
মুক্ত করিয়া, আপনাতে মিলাইয়া লয়েন। তিনি পুত্রন্নেহ-বিমুঢ়া মা, 
তার ইচ্ছা আমাকে একত্বে উপনীত করেন--চিরতরে আপনবক্ষে 
স্লেহালিঙগনে আবদ্ধ করিয়। রাখেন; আর আমি চাই-__সর্ববভাবে খেলা 
করিয়া,জগতের ধুলি গায়ে মাথিয়া, পুনঃ পুনঃ জন্মম্বত্যুর উৎ্পাঁড়নে 
পীড়িত হইতে। কিন্তু তিনি যে মা! কতদিন আমাকে এই উৎপ্মীড়ন 
সহা করিতে দেখিবেন ? কতদ্দিন আমাকে পুতুল খেলা খেলিতে দিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকিবেন ? তাই, মা যখন আমার এই বড় সাধের খেলাঘর 
তিনখানি ভাঙ্গিয়া দিবার উপক্রম করেন- যখন আমার স্থুল, পুন্ষম ও 
কারণ-দেছের বিলয় করিবার জন্য বিশেষভাবে আবিভূ্তা হয়েন; তখনই 
চণ্ডীমৃত্তিতে মায়ের প্রকাশ হয়। 
,. চগ্ুশব্দের অর্থ--অত্যন্ত কোপন। মাতৃন্সেহে বিমুগ্ধ সম্তানই 
মায়ের চণ্ডিকামূর্তি-দর্শনে সমর্থ ঃ* 'কারণ, সে*প্রতিকর্নে মাতৃন্সেহে 
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বিকাশমাত্র দেখিতে পায়। জন্ম-সৃতাতে, সুখ-ছুঃখে, পাপ-পুণো, রোগ 
ও স্বান্থো, সর্বত্র মায়ের মঙ্গলময়ী তি দেখিয়া আত্মহারা হয়। কি 
ব্যবহারিক জগতে, কি সাধনরাজ্ে সর্ববত্র মায়ের মঙগলময় হক্নের অমৃতময় 
স্পর্শ অনুভব করিয়! কৃতার্থ হয়। আনন্দময়ী চিম্ময়ীর বক্ষে নিরানন্দ 
না ধংস কোথায়! বিশেষতঃ সাধকপুত্রগণ মায়ের আমার চণ্ডমৃত্তি 
দেখিতেই ভালবাসে । যে মূর্তিতে মা আমার আমিত্বকে বিনাশ করিতে 
উদ্ভতা, যে মূর্তিতে মা আমার ক্ষুত্রত্, পরিণামিত্বকে গ্রাস করিয়া 
জীবত্বের অচ্ছে্ বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত করিতে উদ্ভতা, সেই মৃর্তিই 
সাধকপুত্রের অভীষ-_ প্রিয় হইতে প্রিয়তর। সরল নির্ভীক শিগুপুত্র 
কি মায়ের ক্রোধময়ী মুন্তি দেখিয়া! ভীত বা সম্কুচিত হয়, ন৷ 
স্থারও দ্রতবেগে ধাবিত হইয়া মীতৃক্রোড়ে আরোহণ করিতে প্রয়াস 
পায়? 

জীব! তুমি কি এই জন্মমৃত্যুর অলঙ্বনীয় ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যথিত 
হইয়াছ ? প্রতিনিয়ত এই ঘোর চঞ্চলতাময় জীবনকালকে একটি 
উৎ্পীড়নমাত্র বলিয়! বুঝিতে পারিয়াছ ? হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এক 
মুহূর্তের জন্যও নিত্যস্থিরত্বলাভের জন্য আকুল উদ্বেলন অনুভব করিয়াছ ? 
তুমি কি কাম ক্রোধাদি রিপুবর্গের«অসহনীয় অত্যাচারে আপনাকে সম্পৃণ 
জর্জরিত--মধিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ? রোগে শোকে প্রবলের 
অবথা৷ অত্যাচারে, আপনাকে নিতান্ত দীন আর্ত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছ ? 
যদি করিয়া থাক-_যদি অস্তময় মাতৃ-অস্ক-লাভের আশায় আশান্বিত হইয়া 
থাক, তবে এস, আমর! মায়ের চগ্ডিকামু্তি সম্মুখে উপস্থিত হই। আর 
দুর হইতে ধীড়াইয়া--মাতৃ-অস্কে আরোহণ করিয়া! দেখি, কিরূপে মা 
আঙ্গার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আমাকে মুক্তিমন্দিরে উপনীত করেন--. 
আপন গঙ্গে মিলাইয়। লয়েন। যখন দেখিতে পাইবে--আমার সুত্র 
নিংশ্বাসটী হইতে আরন্ত করিয়! নির্বাণ বা মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক 
কাধ্য মায়ের মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছায়ু-_অঙ্গুলিচালনে নিষ্পন্ন হইতেছে ;' 
কেবল তখনই সাধক, তুমি স্ফীতবক্ষে হর্বোৎফুল্ললোচনে বাহুদয় উত্তোলন 
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করিয়! 'জয় ম! জয় মা* বলিতে বলিতে, মায়ের আমার চণ্যমুস্তির সমীপস্থ 
হইতে সমর্থ হইবে । তখন দেখিবে--তোমাকে কিছুই করিতে হয় না। 
তোমার সম্ন্ত কার্য, সমস্ত সাধনা তোমার অজ্ঞাতসারে অচিন্তনীয় 
উপায়ে মা স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া লইতেছেন, তখনই বুঝিতে পারিবে-_ 
মায়ের এই অভাবনীয় অনন্ত লীলায় তুমি নিমিত্তমাত্র। তবে আর ভয় 
কি সাধক! এস, আমর! চণ্চমুর্তিমাতৃকাচরণে প্রণাম করিয়া অগ্রসর 
হই, মায়ের সম্মুখে দাড়াই--দেখি তিনি কিরূপে আমাদের আমিত্ববন্ধন 
ছিন্ন করিয়া, তাহার স্বকীয় “অপোরণীয়ান্‌ মহতোমহীয়ান্” আমিকে 
চিরতরে মিলাইয়৷ লয়েন। 


১০ 
মার্কগেয় উবাচ । 
মার্কগেয় বলিলেন । 


কথিত আছে-_পূর্বব কালে ব্যাসশিষ্য মহাতেজ। জৈমিনি যুনি, মহধি 
মার্কগ্ডেয়ের নিকট প্রসঙ্গক্রমে দেবীমাহাত্য-শ্রবণের অভিলাষী হইয়া- 
ছিলেন; কিন্ত্রী মার্কগ্েয়ের অবসর-অভাবে, তাহাকে বিন্ধ্যাচল-নিবাসী 
পক্ষিচভুষ্টয়ের নিকট চণ্তীতন্ব শ্রবণ কদ্দিতে হইয়াছিল । পুর্বে মার্কগেয় 
মুনি যেরূপভাবে দেবীমাহাত্ম্য ক্রোষ্ট,কি মুনিকে বলিয়াছিলেন, পক্ষিগণ 
ঠিক সেইভাবে মার্কগ্ডেয়ের মুখের ফথাগুলিই জৈমিনিকে শুনাইয়াছিলেন। 
তাই, এস্থলে “মার্কগ্ডেয় উবাচ” বলা হইল। মার্কগেয়-_প্রাজ্ঞপুরুষ বা 
প্রজ্ঞাচক্ষু-_এবং জৈমিনি বিশ্ব বা জীব। 

মার্কগ্ডেয়-_সপ্তকল্লান্তজীবী-_অমর। জীব যখন আপন-অমরত্ব 
বুঝিতে পারে; যখন চৈতম্থকে-_প্রাণকে নিত্য, স্থির, ধবংস ও উৎপত্তি- 
শূহ্া বলিয়৷ উপলবি কন্ধিতে পারে ; যখন ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকাল 
নখদর্পণে বিশ্বিত চিত্রের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়; যখন মৃত্যু্য় 
'বিজ্ঞানময় গুরুরূগী মহার্দেবের কৃপায় জীবত্ব হুইতে-_-কালপাশ হইতে 
মুক্ত হইয়া প্রজ্ঞাক্ষেত্রে উপনীত হয়, তখনই জীব মার্কপ্ডেয় অর্থাৎ, প্রাজ্ঞ 


৬ আধ্যাত্বিক ব্যাখয। 


বা অমর হয়। তখনই কর্্মপরায়ণ নিয়ত পরিণামশীল সংশয়পূর্ণ জৈমিনি- 
রূগী স্ুলাভিমানী বিশ্বকে এই অঘটনঘটনপটায়সী মহামায়ার মহাশক্তি- 
রহস্য বর্ণন৷ করিতে সমর্থ হয়। তাই, আমরা চণ্ডীর ষট্সংবাদে দেখিতে 
পাই, মার্কগ্য়'জৈমিনিসংবাদে দেবীমাহাজ্ময বর্ণিত হইয়াছে । 

এরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখিয়া, কেহ যেন এরপ ভ্রমে পতিত না 
ইন যে, মার্কডেয় কিংবা জৈমিনি নামে কোন খষি ছিলেন না, অথবা 
চণ্তীর উপাখ্যানভাগ রূপকমাত্র। রূপকচ্ছলে স্বল্পবুদ্ধি মানবের নিকট 
আধ্যাত্মিক রহস্য বর্ণনা করাই যে সমস্ত পুরাণের অভিপ্রায়, একথা 
আমরা কখনই বলিতে পারি না। যেহেতু, দর্শন ত্রিবিধ-_আধ্যাত্িক,. 
আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। বৃক্ষকে শাখা-পল্পবাদি-বিশিষট একটি 
প্রাঞ্চভৌতিক পদার্থরূপে যতক্ষণ দর্শন করা যায়, ততক্ষণ উহ। আধি- 
ভৌতিক দর্শন । যখন দেখা যায়--একটী চৈতন্ত-সত্তাই বৃক্ষের আকারে 
প্রকাশ পাইতেছে, তখন উহাকে আধিদৈবিক দর্শন বল! যায়; কারণ, 
বুক্ষাধিষ্ঠিত চৈতন্য বা দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত দর্শন-ব্যাপারটা 
নিষ্পন্ন হইয়। থাকে । আর, যখন জীবের যোগচক্ষু বা তৃতীয় নেত্র 
গুরুকৃপায় উন্মীলিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়-স্ষআত্ম! অর্থাৎ “আমিই 
বৃক্ষাকারে প্রকাশিত; এই দর্নমের নাম আধ্যাত্িক দর্শন। জীবের 
তান এই ত্রিবিধ স্তরে বিচরণ করে; সুতরাং জগতের প্রত্যেক বস্ত বা 
ঘটনার মধ্যে এই ত্রিবিধ জ্ঞানের বিকাশ অনশ্বাস্তাধী। কেহ দেখে-_ 
নদীর ক্োত বহিয়! যাইতেছে; কেহ দেখে--শ্বামীর সহিত--সমুদ্রের 
সহিত মিলিত হইবার জন্য নদী দ্রতবেগে ছুটিতেছে ; আবার কেহ দেখে 
_-আমারই আত্মা--আমারই প্রাণ-_-আমারই ম৷ স্লেহতরল প্রবাহরূপে 
অবস্থান করিতেছেন। ইহার কেহই ভ্ান্তদর্শী নহে, সকলেই সত্যদর্শা। 
জ্ঞান যখন যেস্তরে বিচরণ করে, তখন সেই ম্তরোৌপযোগী 'নুভূতির 
বিকাশ হয়। তবে ইহা! স্থির, যাহা স্ুলে--ভৌতিক জগতে অর্থাৎ 
আধিভৌতিক ভাবে একটি পদার্থ, বা ঘটনামাত্র, তাহাই সুক্ষে--. 
চেতন্রাজ্যে বা আধিদৈবিক ভাবে বিশিষ্ট চৈতন্তের অভিব্যক্তিরূপে 


স্কুল পুক্মন এক জজ 
প্রতিফলিত হয়। আবার তাহাই কারণে---আাত্বক্ষেত্রে অর্থাৎ আধা- 
তিক ভাবে, মাত্র আত্মরূপে--'আমি'রূপেই প্রতীতিগোচর হইয়! 
থাকে। যে যেরূপ চক্ষু পাইয়াছে_-াহার জ্ঞান স্বভাবতঃ যেরূপ 
স্তরে বিচরণশীল, তিনি সেইরূপ অর্থই গ্রহণ করিবেন। তবে, সাধারণ 
দৃষ্টিতে স্ুলে যাহার প্রত্যক্ষ হয়, চক্ষুপ্মান্‌ ব্যক্তি তাহাই সৃক্ষম ও কারণ 
পর্যন্ত অবিকলভাবে অবস্থিত দেখিতে পান । তাই, কথায় বলে-_“হ 
আছে ব্রহ্ষাণ্ডে, তা আছে (দেহ) ভাণ্ডেঃ। স্কুল ও লুক্গম শুধু মাত্রা! বা 
পরিমাণগত বৈষম্য, বস্ত্রগত বা তন্বগত উভয়ই অভিন্ন। 
সেই জগ্যই এস্থলে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়! দেওয়৷ আবশ্ুক ষে, 
চণ্ডীর উপাখ্যানতভাগ রূপকমাত্র নহে ; উহা সম্পূর্ণ সতা ঘটনা । তবে 
জীবশিক্ষার জন্য, স্থুলে--ভৌতিক রাজো যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 
চৈতন্যাক্ষেত্রে বা আত্মরাজ্যে তুল্যরূপে প্রতি জীব-হৃদয়ে সংঘটিত হয় ; 
জীবজগতে স্ুল, সুন্মম এবং কারণের মধ্যে এমনই একটা শৃঙ্খলা, এমনই 
একট! অলঙ্ধ্য নিয়ম বিরাজিত। এমন কোন জীবম্মুক্ত সাধকের নাম 
আজ পর্যন্ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই, অথবা হইতেই পারে না, যাহার 


' হৃদয়ে কুরুক্ষেত্রসমর--গীতাতত্ব কিংব। দেবাস্থর-সংগ্রাম- চগ্তীতন্্ব 


বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। তবে, কোনও কোনও সাধক এগুলি লক্ষ্য 
করিতে করিতে অগ্রসর হন, আবার কেহ ব! লক্ষাস্থানে উপস্থিত হইয়৷, 
জীবনের অতীত ঘটনাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, দেখিতে পান যে, 
তাহাকে প্রায় অজ্ভাতসারে গীত ও চণ্তী-তাত্তবের ভিতর দিয়াই আস্মিতে 
হইয়াছে । যাহা হউক, আমরা প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক 
রহস্য অবগতির জন্যই চণ্ডী-তম্বে অবগাহন করিব। মা আমারদিগের 
প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত করুন। আমাদের হৃদয়ে চগ্তী-তত্ব,উদ্ভাসিত 


হউক, আমরা কৃতার্থ হইু। 


৮ সাবণি 
সাব্ণিঃ সূর্য্যতনয়ে। যে। মনুঃ কথ্যতেহষ্টমঃ | 
নিশাময় তছৎপতিং বিস্তরাদ্‌ গদতে! মম ॥১।। 


অন্যুব্বাদ। যিনি অধম ( অফ্টঙিদ্বীশ্বর অফ্টপাশবিমুক্ত ) মনু, 
নামে কথিত হন, তিনি সূর্যযতনয় সাবর্ণি। তাহার উৎপত্তি-বিবরণ 
আমি সবিস্তর বর্ণনা করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। 
” হ্যাখ্যা। সূধ্য-_জগৎ-প্রসবিতা, প্রাণশক্তির একমাত্র আধার। 
যে বরণীয় ভর্গ বা ব্রহ্মজ্যোতি অনস্তকোটি ব্রন্মাণ্ডে সম্যকৃভাবে ওতপ্রোত 
রহিয়াছেন, তীহারই বিশিষ্ট বিকাশক্ষেত্র সূর্যা ; তাই ব্রাহ্গণগণ ত্রিসন্ধ্যায় 
গায়ত্রী মন্ত্রে সেই বরণীয় ভর্গের উপাসন! করিতে গিয়া, সূর্ধ্যকেই প্রতিনিধি- 
স্বরূপে গ্রহণ করেন। প্রতি শ্বাসপ্রশ্থাসে, প্রতি বাকাব্যয়ে, প্রত্যেক 
“ইক্ড্রিয-স্থগালনে, প্রত্যেক চিন্তায় আমাদের যে প্রাণশক্তি পরিব্যয়িত 
হয়ঃ একমাত্র সুধ্য হইতেই, তাহা আমর! পুনরায় লাভ করিয়া আপন- 
মস্তিত্ব উদ্বদ্ধ রাখিতে সমর্থ হই | তাই, কি বহিজগাতে, কি অন্তজ গিতে, 
কি সাধনাক্ষেত্রেঃ একমাত্র সূর্য্যই জীবের সর্ববপ্রধান আশ্রয় ও অবলম্বন। 
গর্ভস্থ শিশু যেরূপ নাভিসংযুক্ত নাড়ীদ্বারা মাতৃভুক্ত অন্নাদির রসপ্রবাহে ' 
পরিপুষ্ট হয়, সেইরূপ আমাদের নাভিচক্রে বা মণিপুরকেন্দরে সুন্মন 
সূত্ররূপী জ্যোতিধ্ণরা অবলম্বনে প্রতিনিয়ত সূর্ধ্য হইতে প্রাণশক্তিরূপ 
রসপ্রবাহ আসিতেছে । তাহারই ফলে জীব আমরা সঞ্জীবিত থাকি। 
জীৰ্‌ মনুহবলাভ করিলে বুঝিতে পারে, এই পরিবৃশ্বমান সূর্ধ্যই তাহার 
পিতৃম্থানীয় । 
সাবর্ণি--সবর্ণার পুত্র । সবর্ণার অন্য নাম সরণাু। বেদে ইনি সরণুয্‌ 
নামেই অভিহিতহইয়াছেন। সবরণা-ূর্য্যশক্তি। ইহা এশীশক্তিরই 
প্রতিনিধি। সূর্য্য যেরূপ ব্রহ্মজ্যোতির বিশিষউ প্রতিনিধি, সবর্ণা, বা 
সৌরশক্তি সেইরপ ব্রহ্ষশক্তির বিশিষ্ট প্রতিনির্ধি। এই শক্তির প্রভাবে 
এই ভূতধাত্রী বন্ুন্ধরা এবং অনন্ত গ্রহমাল! সূর্যযমগ্ুলের চতুর্দিকে 
পরিধৃত হইয়া, মহাগুন্যে অবস্থান,করতঃ স্ব স্ব অবশ্লব-পরিবর্তন- 


মনু-রহন্য ৯ 


রূপ প্রণাম করিতে করিতে সেই বল্ণীয় ভর্গপ্রতিনিধি সুর্য্যদেবকে প্রদক্ষিণ 
করিতেছে । এই মহীয়সী শক্তির প্রভাবে জীবসজ্ঘ স্ব ্থ অস্তিত্ব অক্ষু্ 
রাখিয়া, ব্রঙ্গাত্বের--মহত্তবের দিকে অগ্রসর হইতেছে; মনু এই মহীয়সী 
সৌরশক্তিরই' গর্ভ-সঞ্জাত ; তাই সাবর্ণি নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

মন্ু-_মন্‌ ধাতু হইতে মনুশব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে । মন্ধাুর অর্থ-_ 
বোধ বাজ্ঞান। যখন জীবভাবাপন্ন কল্লিত শিশু-চৈতন্য বা ক্ষুত্র জ্ঞান, 
সমগ্ি-মানব-চৈতন্তরূপে প্রতিভাত হয়, তখনই উহা মদ্ুনামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । যেরূপ অনস্তকোটি ব্রঙ্গাণ্ডের সমগ্টিচৈতন্য হিরণ্যগর্ভ, 
তজপ সমগ্র মনুষ্যজাতির সমষ্টিচৈতন্ মনু । এই মন্রচৈতন্থের প্রত্যেক 
কলিত অণুই ব্যণ্ি মনুষ্যরূপে প্রতিভাত ; তাই, মনুষ্যগণকে মমুজ কহে। 
আর একটু খুলিয়া বলি-_প্রতোক মানুষের অন্তরে “আমি মানুষ এরূপ 
একটী বোধ সর্বদা উদ্দীপ্ত থাকে, এ বোধটির নাম বাষ্ঠি মনুষা । সমগ্র 
ম।নবজাতি যে চৈতন্যে পরিধৃত বা অবস্থিত তাহা সমষ্ঠি মানবচৈতন্য বা 
মন্ু। তিনি যতক্ষণ “আমি মানুষ” এই বোধে সম্বুদ্ধ থাকেন, ততক্ষণই 
আমর! স্ব স্ব মানবত্বের উপলব্িি করিতে সমর্থ । যেরূপ আমাদের 
দেহস্থিত অসংখা, কীটাণু আমাদেরই চৈতন্ত্ে সচেতন, সেইরূপ সমগ্র মানব- 
জাতি মন্ুচতন্তের সত্তায়ই সত্তাবান্‌; এক কথায় ভগবান্‌ মনুকেই 
মনুষাজাতির সাক্ষাৎ সন্বন্ধে পিতা বল। ষায়। তাই, মন্ুকে প্রজাপতি 
এবং ব্রহ্মাকে পিতামহ বলা হয়। মনুই ব্রহ্মার আন্মাজ বা প্রগম সৃষ্টি । 
সাধনাবলে মানুষ যখন এই মনুত্ব লাভ করে, তখন দেখিতে পায়,* সে 
একমাত্র জগৎ্প্রসবিত্রী সুর্্যশক্তি সবর্ণীর অঙ্কেই নিত্য অবস্থিত । তাই, 
মন্ুকে সূর্য্যতনয় সাবণি বলা হইয়াছে । 

মনুষ্য ! ভূমি কি তোমার ব্যষ্টিভাবাপন্ন ক্ষুদ্র মানবচৈতন্তকে মনুত্ধে 
বা মমষ্টিরূপ মহান্‌ মানব্রচৈতন্যে উদ্ধদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইয়াছ ? তুমি 
কি ক্ষুদ্র ও পরিণামী জ্ঞানের গণ্ডী ছিন্ন করিয়া, এক বিশাল আনন্দময় 
চ্ছানে উপনীত হইতে চাও”? তুমি কি মনুজত্ব পরিত্যাগ করিয়া,মনুতবলাভের 
সভিলাধী হুইয়াছ ? কেন হইবে না! এই মনুষ্য-ক্ষেত্রে অবস্থিত 
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তোমার জ্ঞান যে প্রতিমুহূর্তে বিষয়রূপে পরিণত না হইয়া-_ক্ষুদ্রত্বের' 
আলম্বনরূপ যষ্টি ন। ধরিয়া, স্থির হইতে পারিতেছে না, ভূমি যে প্রতি- 
মুহূর্তে জন্মম্বতাভয়ে শঙ্কিত, প্রতিমুহূর্তে চঞ্চলতার উতৎপীড়নে, বিব্রত, তুমি 
কি স্থিরত্ব ও মহত্ত্বের সন্ধান না করিয়া থাকিতে পার ! নিশ্চল! নির্বিবকল্লা 
শ্রীকৃষ্ণরূপিণী মায়ের আমার প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, একদিন 
'এই সঙ্গীর্ণতারূপ গণ্ডীর বাহিরে যাইতে তোমার প্রবল বাসন! জাগিবেই 
জাগিবে ; কারণ, স্থিরত্ব ও মহত্্ই যে তোমার অব্য় স্বরূপ ! সেই নিত্য 
স্থিরত্ব লাভ করিতে হইলে তোমাকে মনুজত্ব ছাড়িয়া মনুত্বে উপনীত হুইতে 
হইবে। কখন তুমি মনুজত্ব পরিহারে সমর্থ হইবে, তাহার ইঙ্গিত পূর্বেই 
দেওয়া হইয়াছে । জীব! যখন তুমি সাবণি সূর্যাতনয় হইতে পারিবে 
ক্রার্থাৎ আপনাকে বরণীয় ভর্গ এবং তদধিঠিতা মহীয়সী জগছিধাত্রী 
এশীশক্তির অস্কে নিতা সংস্থিত ও পরিপুস্ট বলিয়া বুঝিতে পারিবে, যখন 
তুমি “নমে৷ বিবন্থতে” বলিতে গিয়! সৌরশক্তি সবর্ণারূপিণী মায়ের স্েহময় 
স্পর্শে মুগ্ধ হইবে, যখন তুমি “ভর্গো দেবস্য ধীমহি” বলিয়া! অমৃতআ্রাবী 
অনন্ত জ্যোতিস্তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়৷ আত্মহার! হইয়! পড়িবে, যখন তুমি 
"তত্তে পুষপনপাবৃণু সত্যধর্ম্ায় দৃষ্টয়ে” বলিয়া সূর্যো সতাপ্রতিষ্ঠা করিয়া 
সত্যদরশী' খষির ন্যায় মহাসত্যের «আভাসতরজে সম্বেদিত হইবে, যখন 
সুমি “যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্ি” বলিয়৷ বৈদিকযুগের ব্রহ্মধিদিগের 
্যায় সূর্যে আত্মপ্রাণ জন্প্রতিষ্ঠ দেখিয়া জীবভাৰ সম্যক্রূপে বিস্মৃত 
হইতে পারিবে, তখনই তুমি মমুজত্ব পরিহার পূর্ববক মনুত্বলাভের 
অধিকারী হইবে । সাধক ! মনে করিও না যে, ইহা তোমার পক্ষে 
একান্ত অসম্ভব । ব্রক্মদর্শী খধিগণ যে অব্যয় সরল পশ্থার আবিষ্কার 
করিয়া গিয়ীছেন, সেই পথে গুরূপদিষ্ট উপায়ে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর 
হইতে থাকিলে, ইহা মানুষমাত্রেই লাভ করিতে পারে। পু 
1৮” আমাদের দেবকার্ধাদিতে আসনশুদ্ধি নামে যে একটা ননুষ্ঠান 
প্রচলিত আছে, ইহাকে অবলম্বন কৃরিয়াই, এই সৌরশক্তি-উপলকির 
পথে অগ্রসর হইতে হয়। বর্তমানে & আসনশুদ্ধি একটী মন্ত্রপাঠমাত্র 
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ব্যাপারে পর্যবসিত হইয়াছে বলিয়ুই, উহার যথার্থ ফললাভ হয় না। 
“যাহা হউক, এই স্থলে আমর! এ মন্ত্রটি ও তাহার সাধনরহস্ত উল্লেখ 
-করিতেছি 


“পৃষ্ধি ত্বয়া ধৃতা লোক দেবি ত্বং বিষুণ! ধূতা। 
ত্ব্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুফ্ু চাসনম্‌ ॥” 


সাধক ! মনে করিবে___তুমি'গোলাকার একটি ফুটবলের স্যায় পৃথিবীর' 
পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া! আছ। যেরূপ ভাবে উপবেশন করিলে, কিছুক্ষণ 
স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পার, সেইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইবে। 
'সমকায়শিরো গ্রীব+ হইবে, অর্থাৎ মেরুদগুটি ঠিক সরল ভাবে রাখিবে। 
তারপর ধারণ! করিবৈ-_-তোমার উদ্ধে নিন্সে দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে 
সর্বত্র মহাশুন্য বিরাজিত। মহাব্যোমমগুল-মধ্যে তুমি পৃথথীরূপিন 
মাতৃবক্ষে উপবিষ্ট ॥ সম্মুখে সূর্য্যদেব মহাশৃন্তে অবস্থিত। তাহারই 
স্েহময় আকর্ষণে ভূপৃষ্টে তুমি ধৃত হইয়া রহিয়াছছ। পৃথিবী যেন 
তোমাকেঈ বক্ষে ধরিয়। সূর্যযমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছেন। এইরূপ 
অবস্থায় উক্ত মন্ত্রটি চৈতগ্যময় করিয়া পাঠ করিবে। উহার অর্থ--হে 
পৃথিবীরূপিণী মা ! তোমাকর্তৃক এই লোকসমূহ ধৃত হ্ইয়! রহিয়াছে । ভুমি 
এই সম্মুখবন্তী সূর্যযরূপী বিষুকর্তৃক ধৃ্ হইয়া রহিয়াছ। মা! 'ুমি 
আমায় ধরিয়া থাক এবং আমার আসনখানি পবিত্র করিয়। দাও; এইরূপ 
উপলব্ধি করিয়া, প্রতিদিন সৌরজ্যোতিতে অভিস্নাত হইয়া, সূর্য্য সতা ও 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, জ্যোতির্ময় ব্যোমমগ্ডুলে অবস্থান করিতে অভ্যাস 
করিবে । কিছুদিন এইরূপ অভ্যাসের ফলে ভুমি দেখিতে পাইবে, 
তোমার অন্তরে বাহিরে চৈতন্যময় জ্যোতি ব্যতীত অপর কিছুই প্রকাশ 
পাইতেছে না। ক্রমে খন সেই দিগন্তব্যাপী চিন্ময় 'জ্যোতিমগুলে 
আত্মহারা হইয়৷ পড়িবে, তখনই বুঝিতে পারিবে, তুমি সৌরশক্তির 
অঙ্কে অবস্থিত হইয়াছ। তখন ধীরে ধীরে “আমি মানুষ” এই 
বোধটির, সমীপন্থ হইয়! মহতী , বীশক্রিরূপরিণী সবর্ণার অতুলনীয় 


১২ অস্টম মনু 


কৃপা প্রার্থনা করিবে, এবং যে বিরাট ঈগ্ুচৈতন্য হইতে এ ক্ষুদ্র বুদ্ধদ 
উঠিতেছে, সেই "আমি মানুষস্রূপ বোধটি তাহাতেই মিলাইয়া দিবে। 
তখনই এই মন্বত্বের আভাস উপলব্ধ করিতে পারিবে। 

এই মনুত্ব লাভ করিলে আমাদের কি হইবে ? আমরা অষ্টম হইব। 
অফ্টম কি? “অফ্টৌ সিদ্ধয়ঃ এশর্ধ্যাণি বা মীয়ন্তে অস্মিন্‌ ইতি অষ্টম” । 
যেখানে অণিমাদি অফ্টবিধ এশ্ব্ধ্য সম্যক পরিমিত হয়, তাহাই অষ্টম । 
জীব যখন এই মনুত্ব লাভ করে, তখন অণিমা লঘিম! প্রভৃতি সিদ্ধি 
তাহার আয়ত্তীভূত হয়। একদিকে যেমন এই অষ্টবিধ এশ্যলাভ 
করিয়। জীব ভগবগুসাঁরূপা উপলব্ধি করে, অন্যর্দিকে তেমনই দ্বৃণা 
লজ্জা ভয় জুগুপ্ন! প্রভৃতি অস্টবিধ পাশ হইতে জীব মুক্ত হইয়া 
যায়; তাই মনুকে অস্টম বল! হইয়াছে । 
* মুমুক্ষু সাধক যে তিনটি অবস্থার ভিতর দ্রিয়। মোক্ষলাভ করে, 
মা অবমার দেবীমাহাত্য্যের প্রারস্তেই তাহার সূচনা করিয়াছেন । 
মনুজত্ব হইতে মন্ত্র এবং মনুত্ব হইতে ব্রহ্ষন্ব, এই ত্রিবিধ অবস্থা 
একটির পর একটি মায়ের কৃপায় সাধকের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হয়। 
দেবত্বস্তর মনুত্ব ও ব্রদ্ষত্বস্তরের অন্তর্গত বলিয়াই এনস্বুলে পৃথকৃভাবে 
উল্লেখ করা হয় নাই। পিতৃজস্কস্থিত শিশুপুত্র যেরূপ নির্ভয়ে কর- 
তালি দিয়া, সহচরবর্গের সহিত হাসিতে হাসিতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনরূপ 
আনন্দক্রীড়া করিয়া, অনির্ববচনীয় স্থুখ অনুভব করে, সেইরূপ জীব 
যখন্‌ বুঝিতে পারে, আমর! পিতৃরূপী মমুর অস্কে নিতা অবস্থিত, 
আমার জন্ম মৃত্য, রোগ শোক, বাল্য যৌবন বার্ধক্য প্রভৃতি অবস্থার 
যতই কেন পরিণাম হউক না, আমি আমার আনন্দময় পিতৃঅন্কে 
অবস্থিত । হই না কেন ক্ষুত্র, হই ন! কেন দীন, হই ন! কেন পাপের অন্ধ 
তমসাচ্ছন্ন গভীর কৃপে নিপতিত, হই না কেন অবিশ্বাসী, হই 'না ক্লেন 
শরন্ধাহীন, হই না কেন অজ্ঞানান্ধ, “আমি আমার আনন্দময় পিতৃ-অঙ্কে 
নিত্য অবস্থিত” জীব যখন এইরূপ উপলব্ধি লাভ করে, এইরূপ আনন্দময় , 
সন্বেদনে অহপ্লিশ সম্েদিত হয়, এপ নিতাযুক্ততা যখন প্রতান্গঃ 


মঙ্হামায়া ১ 


অনুভূত হইয়া থাকে, তখন জীব+ মর্ত্যে থাকিয়াও অমরস্বের আম্মাদে 
মুগ্ধ থাকে এবং সাধারণের পক্ষে নিয়ত দুঃখময় এই জগণ্কে আনন্দময়- 
রূপে ভোগ করিয়। অনির্ববচনীষ শক্তিলাভ করে। মনুজবুন্দ ! 
তোমর1 কি এঁই নিত্য শান্তিলাভের জন্য উদ্ব দ্ধ হইয়াছ? 


মহামায়ান্ুভাবেন যথ। মন্বন্তরাধিপঃ | 
স বব মহাভাগ সাবণিস্তনয়োরবেঃ ॥২| 


অন্নুন্বাদি। সেই রবিতনয় মহাভাগ সাবণি মহামায়ার অনুকূল 
ইচ্ছায় যেরূপে মধস্তরের অধিপতি হইয়াছিলেন ( তাহ! শ্রবণ কর )। 

বরাখ্যা। মনুত্ব লাভ করিলে অফ্টম হওয়া যায়; ইহা! পূর্বে বলা 
হইয়াছে। এক্ষণে আর একটি অলৌকিক লাভের কথা বলিলেন-_ 
মন্বম্তরাধিপ। যে অখগুবোধ মনু-চৈতন্রূপে প্রতিভাত, সেই 
সমষ্টি মানব-চৈতন্যে অধিষ্ঠিত হইতে পারিলে, ব্যনি মানব-চৈতন্য 
আয়ত্তীভূত হয়| মনুষ্জাতি মনুরই অন্তর; মনু হইলেই মন্বন্তারের 
আধিপত্য লাভ হয়। সমগ্র মানবজাতির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় 
তাহারই ইঙ্গিতে সাধিত হয়। সে 'তখন প্রত্যেক মানুষের সূক্ষ্ম 
ও কারণ-দেহ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারে। তাহার ফলে--প্রত্যেক 
মানুষের অন্তর-নিহিত ভাবরাশি দর্শন করিতে সমর্থ হয়। আমরা 
মানুষ, আমাদের অন্তরে কত জন্ম জন্মান্তর-সঞ্চিত সংস্কার-রাশি 
লক্কাধিত আছে, তাহা! আমর! প্রতাক্ষ করিতে পারি না; কিন্তু যখন 
আমর! মনুত্ব লাভ করিব, মন্বন্তুরের অধিপতি হইব, তখন আমার 
নি;জর সুংস্াররাশি ত দেখিতে পাইবনঈ, তন্তিন্ন প্রত্যেক মানুষের 
বুজম্মসঞ্চিত পাপ পুণা জন্ম জাতি আয়ু ভোগ ইত্যাদি সকলই 
, প্রতাক্ষ করিতে পারিব। আমরা কখন কখন কোনও বিশিষ্ট সাধু 
মহাুরুষের নিকট উপস্থিত হইলে দেখিতে' পাই, তিনি আমাদের 


১৪ মহামায়া সত্য 


মনের ভাবগুলি বলিবার পুর্বেবই বুঝিয়) লইতে পারেন, ইহা! এ আংশিক 
মনুত্ব-লাভের ফল। বাঠি মানবগণ মনুরই অন্তর; সেই অন্তন্রাজ্যের 
আধিপত্য লাভ করিতে পারিলে, প্রতোক মানুষের উপরে নিজের 
ইচ্ছা-শক্তি পরিচালন! করিয়!, তাহাদের স্বাভাবিক নিন্ম গঠির পরিবর্তন 
ও আধাত্বিক উন্নতি-সাধন করিতে পার! যায়। 

একমাত্র মহামায়ার অনুভাবে-_-অনুকূল ইচ্ছায়--কুপায় এই মনুত্ব 
'লাভ করা যায়। মনুত্বে ব বোধময় ক্ষেত্রে উপনীত হইলে, “সমস্ত জগৎ 
আমারই অন্তর অবস্থিত এইরূপ প্রতীতি হয়, ইহাই যথার্থ মন্বস্তরের 
আধিপত্য । 

মহামায়া কি, ততসম্বন্ধে নানাবিধ দর্শনকার এবং তদনুগামী ভাহ) ও 
টাকাকারগণ নানারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন-জড়। 
প্রকৃতি, কেহ বলেন--মিথ্যা, ভ্রান্তি ইত্যাদি । এইরূপ কত মতই না 
আছে! আমরা সেই সকল মতবাদ উপস্থিত করিয়৷ কূট তর্কের আশ্রয়ে 
মায়ার বিচার করিতে যাইব না ; কারণ, জানি-_“তিনি” বিচারলভ্য নহেন। 
আমাদের উদ্দেশ্য তাহাকে লাভ করা, আমর! মাতৃন্সেহের অভিলাষী. 
মায়ের স্বরূপ বিচারে আমাদের কি প্রয়োজন ? আমর! যখন গর্ভধারিণী 
মায়ের নিকট ম| বলিয়া দাড়াই, তখন যেরূপ তাহার স্বভাবের বিচার 
করি না, শুধু মা বলিয়া নেহের ধারায় অভিষিক্ত হই, সেইরূপ চল আমর! 
আমাদের একান্ত আশ্রয়স্থরূপা মহামায়া জগত-জননীর সম্মুখে মা বলিয়া 
ধাড়াই-_দেখি তিনি কি ভাবে আমাদের নিকউ আত্ম-্বরূপ প্রকটিত 
করেন, কি ভাবে সন্তানকে আনন্দময় স্নেহধারায় অভিষিক্ত করেন। 

আমরা দেখি-_নহামায়াই সতা। মহামায়া ছাড়া কোথাও কিছু 
নাই, মহামায়া জীবের জননী । আমর! তাহারই গর্ভসগ্রাত, তাহারই 
বক্ষে সং স্থিত, তাহারই ক্রেহময় জ্ঞান-স্তন্যে , পরিপুষ্ট হইতেসি ; 
আবার তীাহারই কৃপায় মাতা-পুত্র-সন্বন্ধশুন্য এক অদ্বিতীয় স্থির 
নিরপ্রন সততায় উপনীত হইব। অর্থাৎ আমি সম্যকৃভাবে মহামায়ায়, 
মিলাইয়৷ যাইব। আমরা জানি- _মহ্হামুায়াই জীব, মহামীয়াই ঈশ্বর 'এবং 


মহামায়ার পরিচয় ১৫ 


:মহামায়াই ব্রহ্ম । যেখানে মায়! নাই, সেখানে সতা ও নাই, মিথ্যাও নাই; 
বতক্ষণ মায়! আছে, ততক্ষণ সত্য ও মিধ্য! উভয়ই আছে; বতক্ষণ বাকা 
মন ইন্দ্রিয় আছে, সগ চি আনন্দ আছে, ততক্ষণ মায়া আছে। নিণুণ 
চৈতন্যে যখন বহুভাবে ব্যক্ত হইবার ইচ্ছ। প্রকাশ পায়, তখন তিদি-_ 
এঁ চৈতন্যই মায়ারূপে অভিব্যক্ত হুন। এই বনু ভাবের বীজ গর্ভে ধারণ 
করেন বলিয়াই তিনি জননী ; আবার জগশ্রূপে প্রকটিত হুইয়! অর্থাশু 
অব্যক্ত বীজসমূহকে প্রসব' করিয়া, পুনরায় নিগুণস্বে উপনীত 
করিবার জন্য স্বয়ং মহতী ক্রিয়াশক্তিরূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন, 
এবং স্বীয় অঙ্কধৃত জীবজগতকে পুনরায় একত্বে ব্রঙ্গহে প্রলীন 
করিয়া থাকেন; তাই, মহামায়া স্ষ্টিশ্থিতিপ্রলয়ের একমাত্র অধীশ্বরী 
- জগববিধাত্রী জগৎ-পালয়ত্রী জগত-সংহত্রী মোক্ষপ্রদায়িনী জননী । 
এই মহ্ামায়ার অনুকূল ইচ্ছা--কুপ! হইলে অর্থাৎ তাহার স্েখের 
উপলব্ধি করিতে পাঁরিলেই, জীব মনুন্তান্সের অধিপতি হয় । , সাধক 
তুমি কি ইহাকে জানিতে চাও? এই মহ]মায়ার ম্বরূপ অন্ততঃ 
ংশিকতাবে উপলকি করিতে না৷ পারিলে, চণ্তীতম্ব বুঝিতে পারিবে 
না; তাই, খুলিয়া বলিতেচি__মাতৃ-মস্কে প্রতিপালিত হইয়া, মাত- 
স্তন্যে পরিপুষ্ট হুইয়া, যে সন্তান আপন গভ-ধারিণীকে জানে না, 
সে পুত্র যতই ন| কেন অভ্যুদয়সম্প্ম হউক, যতই না কেন জ্ঞানের 
উচ্চতম শিখরে আরোহণ করুক, ক্রগতে সে হই সম্মানিত হউক, 
বাস্তবিক সে যেরূপ ঘ্বণার পাত্র; সেইরূপ, মানুষ হইয়৷ যদ্দি মঙ্কা- 
মায়াকে মা বলিয়া টিনিতে ন। পারে, তাহার মনুষ্য-জন্মই বৃথা । সাধক ! 
ভূমি আমার মাকে দেখিবে ? তবে এ দেখ,--যিনি তোমার ক্ষুদ্র 
নিশ্বাসটি হইতে আরম্ত করিয়! নির্বিকল্প সমাধি পর্যান্ত ক্রিয়া-শক্তি- 
রূপে, সন্থল্প-বিকল্প-আকারে মনোরূপে, কামক্রোধাদি-সাকারে বুত্তি- 
রূপে, বাল্য-যৌবন-বার্দক্যাদ্দি-আকারে অবস্থারূপে এবং জন্ম-মৃত্যুরূপে 
মহা-পরিবর্তনের আকারে তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, 
এ উনিই যে তিনি, মহামাযু।” মা! আমার,। ধাহাকে তুমি সাধনার 


৯৬ মহামায়ার সেহ 


অনন্ত অন্তরায় মনে করিয়া দ্বণাব্যঞ্জর কুটিল কটাক্ষে পরিহার 
করিতে উদ্ভত হও, ধাঁহাকে তুমি মায়া বলিয়া, মিথ্যা বলিয়া, বন্ধন 
বলিয়। চক্ষু মুদ্রিত করিতে চেষ্টা কর-_এ উনিই যে তিনি গো! উর্ধে 
নিন্মে, পুর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে যাহা কিছু দেখিঠে পাও-_ 
এ উনিই যে মহামায়া মা আমার। এই যে ন্মেহময় পুত্রের কমনীয় 
ম্ভিখানি দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, উহ আর কেহ নয়--মহামায়৷ মা; এ ষে 
কামিনীর কমনীয় অঙ্গস্পর্শে আত্মহারা হইলে, উহা আর কেহ নয়-- 
মহামায়া মা; এ যে কাঞ্চনের লোভে তৃষ্ণার্ত হরিণের মত ছুটিতেছ, 
উহা! আর কেহ নয়--মহামায়া মা; এ যে কুম্থমসৌরভে স্তরাণেন্দিয় 
পরিতৃপ্ত করিতে, উহা! আর কেহ নয়--মহামায়৷ মা; এ যে নানাবিধ' 
ভোজ্া-সম্তারে রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেছ, উহা আর কেহ নয়-_ 
মন্তামায়। মা। তোমার স্ুলদেহের প্রত্যেক পরমাণু-_মহামায়া মা। 
তোমার কুুধা তৃষ্ণা মা, কাম ক্রোধ মা, স্থখ দুঃখ মা, পাপপুণ্য মা, 
জন্ম স্বতূযু মা, দীনত। মাঃ স্বর্গ নরক মা, অন্ভানতা মা; মা ছাড়া 
কোথাও কিছু নাই; তোমার অন্তরে বাহিরে একমাত্র মা-ই পূর্ণভাবে 
প্রকটিত। ধাহাকে ভূমি চাও, ষাহাকে তুমি অন্বেষণ কর, এ যে তিনি-. 
মহামায়া! মা! আমার তোমাকে স্নেহময় আলিঙ্গনে বক্ষে জড়াইয়া 
ধরিয়া, অনন্ত জন্মমত্যু-প্রবাহের "ভিতর দিয়া, উন্মাদিনীবেশে আলু- 
লায়িতকেশে, “পুত্র! আয় আয়” বলিয়! ছুটিয়া চলিয়াছেন। বড় 
আদরে-_অতি যত্বে তোমায জড় পরমাণু হইতে জীবশ্রেষ্ঠ মানবকুলে 
আনিয়। উপস্থিত করিয়াছেন । এতদিন মহামায়াকে--মাকে আমার 
চিনিতে পার নাই ক্ষতি নাই; কিন্তু এখন মানুষ তুমি-_মাকে 
চিনিবে না!, মাকে দেখিবে না! ইহা কি নানুষের কাজ! মা 
আমার তোমার মুখে আধ আধ মাতৃ-আহ্বান শুনিতে বড়ই উতুন্থকা এ 
তাই, তিনি" প্রতিনিয়ত নিজে মা বলিয়া, তোমাকে মা বলা 
শিখাইতেছেন ; তবু তুমি মা বলিবে না! 

এঁ দেখ, তুমি যাহা» চাহিতেছ, "জানে বা অজ্ভানে যাহা যখন: 


মহামায়া মা ১৭ 


চাহিতেছ, তত্ক্ষণা মা আম্নার সেইরূপে--তোমার ভোগারূপে 
সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। তুমি বনুত্বের আনন্দক্রীড়া করিতে 
চাহিয়াছিলে---ক্ষুত্ত্বের, পরিণামিত্বের অভিনয় করিতে চাহ্য়াছিলে-. 
দেখ, স্নেহময়ী ম্মেরাননা মা অমনি তোমার প্রকৃতিরূপে অবস্থান 
করিয়া, অনুগত পরিচারিকার ন্যায় তোমার অভিলাষ মিটাইতেছেন। 
তুমি ফল চাহিলে, ফুল চাহিলে, অমনি ম! আমার ফলের আকারে 
ফুলের আকারে তোমার নিকট উপস্থিত হইলেন। হায়! তুমি মাকে 
চিনিলে না। শুধু ফল ফুলই চিনিলে! কে তোমার নিকট ফল 
ফুলের আকারে--কাম কাঞ্চনের আকারে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহ! 
চাহিয়া দেখিলে না! শুধু নাম-রূপে মুগ্ধ হইলে! এ নাম ও 
রূপ কাহার! কে এ বন্ত নামে, বু রূপে আত্মপ্রকাশ 
করিতেছে, তাহা একবার দেখিলে না! বড় বড় দার্শানকেই 
ভাষাগুলি মুখস্থ করিয়া উহাকে মিথ্যা বলিয়া, ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া 
দিতে চেষ্টা করিতেছ ? উনি মিথ! নহেন, ভ্রান্তি নহেন, স্বপ্ন নহেন, 
অধ্যাস নহেন, জড় নহেন, উনি সত্য, উনি ব্রহ্ম", উনি অভয়, 
উনি অস্ত, উনি আত্মা, উনি আর কেহ নহেন, উনি মহামায়। মা 
'আমি”। 

ধার্রিক ! তুমি যে ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া জগতে ধার্দিক বলিয়া! 
পরিচিত হইয়াছ! এ যে তোমার প্রকৃতি ধন্মরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে! উনি কে? উনিই যে মহামায়া মা। অধান্মিক! , ভূমি 
প্রতিনিয়ত কাহার ইঙ্গিতে পাপের পঙ্কিল অভিনয় করিতেছ ? 
কাহার -তৃপ্তি-সাধন করিবার জন্য পাপপুর্ণ পথে বিচরণ করিতেছ ? 
কে তোমার নিন্দিত-প্রকৃতিরূপে মলিনতার ছিন্ন বসন পরিয়া। তোমাকে 
কোলে করিয়া বসিয়া আছেন ? একবার ভাবিয়া! দেখিয়াছ কি? এঁ 
উনিই মহামায়া মা। হিং সা-দ্েদ-নিষ্ঠ রতারূপে কিংবা দয়া-ক্ষম! 
 উদ্ারতারূপে, নিদ্রা! তন্দ্রা আলম্যরূপে কিংবা উত্সাহ উদ্যম অধ্যবসায়" 
রূপে, বিষয়সস্তোগরূপে কিংবা, সন্নাসরূপে বিষয়-বিদ্বেষের আকারে, 


১৮ দেখ ম! 


অর্থোপার্জন, পরিবার-প্রতিপালন কিংবা জপ ধ্যান যোগ পুজাদি 
উপাসনারূপে, কে তোমার নিকট আত্মপ্রকাশ কবিতেছেন ? 

এ দেখ--তোমার দেহাত্ববুদ্ধিবূপে ম! ! এ দেখ-_চঞ্চলতাময় মনো- 
রূপেমা! এ দেখ-_নুখছুঃখের ভোক্তা প্রাণরূপে মা ! এঁ“দেখ--শুদ্ধ 
বোধরূপে মা ! এ দেখ-_-বন্ধনরূপে মা! এ দেখ-_মুক্িরূপে মা! ওরে! 
এত নিকটে এত অন্তরে আর কে আছে রে। এত আত্মীয়তা, এত 
মহ আর কোথায় আছে! এত সিদ্ধ মধুর আলিঙ্গনে আর কে মুগ্ধ 
করিবে? তোর! জগতে প্রিয়তম! ভার্ধ/ার সোহাগপুন আলিঙ্গনে মুগ্ধ 
হও আত্মহারা হও; সে আলিঙ্গন ষতই ঘনিষ্ঠ হউক না কেন, তাহাতে 
দেহের ব্যবধান থাকে, সমাক্‌ মিলাইয়। যাইতে পারা যায় না; কিন্তু 
তাহার--মহামায়া মায়ের আমার আত্মহার/-মালিঙগনে কিছুই বাবধ!ন 
থকে না। তিনি সর্ববতোভাবে আপনাকে হারাইয়৷ আমাতে মিলিয়া 
গিয়াছেন্ন ! তাহার এই স্নেহের আত্মহারা, আনন্দের নিগুড় আলিঙ্গন 
উপলব্ধি কর, উহারই চরণে তোমার কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান 
কর। যিনি তোমার প্রকৃতি সাজিয়া, দীনতার নিন্বতম সোপানে 
অবতরণ করিয়!, মলিন পরিচ্ছদে জীবত্বের অভিনয় করিতেছেন; এ 
মহামায়। মায়ের, এ পরমাত্মরূপিণী মায়ের, এ জগণ্রূপে প্রকাশশীল 
মায়ের সম্মুখে একবার মা বর্লিয়া দাড়াও। তিনি যেমন বন্থরূপে 
বু মুক্তিতে তোমায় মুগ্ধ করিয়া *আয় আয় বলিয়া ডাকিতেছেন, 
তুমিও, “যাই মা, যাই মা” বলিয়া ছুটিয়। চল। মহামায়া মায়ের 
আমার বড় সাধ--তাহার মনুজ পুত্রকে মনুত্বে অধিরোহুণ করাইবেন, 
অধ্টম করিবেন, মন্বন্তুরের আধিপত্য দিবেন। আমরা রাজরাজেশ্বরীর 
সন্তান! ম! কি আমাদের দীনত! দেখিতে পারেন! আমাদের দীনতা 
হীনতা দেখিয়া যে মায়ের চক্ষু ফাটিয়৷ অশ্রু নির্গত হয়। আমাদের 
কষত্রত্ব দূর 'করিবার জন্য--পরিণামিত্থ অপনয়ন করিবার জন্য-_জন্ম- 
মৃতা-যাতন! চিরদিনের জন্য বিদুরিত করিবার জন্য তিনি রাজরাজেশ্বরী , 
হইয়াও দীনবেশে আমাদের পশ্চাৎ 'পৃশ্চাৎ ছুটিতেছেন । চল'আমরা 


বস্ত---শক্তি মাত ১৯. 


একবার মা বলিয়। দাড়াই। গার কিছুই করিতে হইবে না--চল 
কোটি কণ্ঠে একবার মা বলিক্প! ডাকি। তাহাতেই তিনি গ্রীত হইবেন, 
আনন্দে আত্মহারা হইবেন, মন্বম্তরের আধিপত্য দ্িবেন। আমরা 
মহাভাগ হুইৰ--সৌভাগাবান্‌ হইব। আমরা সূর্যাতনয় হইব। 
অন্স্ত জগত্প্রসবিনী সবর্ণ। মায়ের পুত্র বলিয়।৷ আপনাদিগক্ষে বুঝিতে 
শনি মনু হইব-_মুক্তিলাত করিব। 
বিশুদ্ধ চৈতন্য যখন বৃন্ুভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তখন উহ্থাই মায় 
নামে অভিহিত হয়। মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর ম্যায় জগতের প্রত্যেক 
পদার্থ ই মহামায়ার অঙ্কস্থিত। মনে কর--একটি বৃক্ষ দেখিতে, 
'বৃক্ষ আছে" বলিয়া একটি বোধ প্রকাশ পাইল। এ বোধের যে 
ংশটি “আছে? অর্থাৎ অন্তিরপে প্রতিভাত, সেই অস্তিত্বই বৃক্ষরূপ 
বিশেষণযুক্ত হইরা প্রতীতিগোচর হইয়াছে । বৃক্ষ--একটি শক্তি- 
মাত্র। বহির্দর্টিতে যদিও বৃক্ষকে শক্তিরূপে অনুভব করা যায় না, তথাপি 
একটু ধীরচি্তে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়-_স্থিরভাবে 
দ'ায়মান বৃক্ষটি বাস্তবিক স্থির নহে, উহা একটি শক্তি প্রবাহমাত্রে । 
একটি শক্তি পরমাণুগুলিকে দৃঢ়ভাবে সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, প্রতি- 
ক্ষণে অকর্ণ্য পরমাণুগুলি বহিনিস্যত হইতেছে, অভিনৰ পরমাণু 
সংযোজিত হইতেছে, অন্তনিহিত রসপ্রবাহ শাখ| প্রশাখ। পত্র 
পুষ্পাদিতে পরিচালিত হইতেছে, পৃথিবীস্থ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির সহিত 
প্রতিযোগিতা করিয়া, আপনি দগুয়মান রহিয়াছে । এইরূপ" বন্ছু 
ক্রেয়াশক্তি বৃক্ষের ভিতরে রহিয়াছে; অতএব কতকগুলি শক্তিপ্রবাহ 
একস্থানে “বৃক্ষ” এই নামে পরিচিত হইতেছে । এঁ শক্তিপ্রবাহগুলিকে 
তিনভাগে বিভক্ত করা যায়--একটি বৃক্ষকে গঠন করিতেছে। একটি 
স্থির রাখিতে চেস্টা কুরিতেছে এবং তৃতীয়টি বিনাশ করিতেছে। এই 
স্ষ্টি স্থিতি প্রলয়শক্তিরই সাধারণ নাম জগণ্ড বা পদার্থ। প্রতি 
'পদার্থে প্রতিক্ষণে এই ভ্রিশক্তির সশ্মিলনমাত্র পরিলক্ষিত হয় । পুর্বেব 
বলিয়াছি--অস্তিস্বট বিশেষণযুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। এ বিশেষণই 


হও শক্তি সত্য 


হইতেছে শক্তি । “জগণ্ড আছে' এই ধে প্রতীতি, এই যে জগণুবিশিষ্ট 
একটি সতবা-জ্ঞান, উহা হইতে “জগত? অংশ বা “বিশেষণ” অংশ দূরীভূত 
হইলে, সাধারণতঃ এ সত্ত-অংশটি এখন আমাদের প্রতীতিযোগাই 
হয় না। আবার জগৎ-সত্তার প্রতীতি ন্য হইলে, আত্ম-সত্ত। অর্থাৎ 
'আমি আছি” এই জ্ঞানও থাকে না। এ সত্তা বা অন্তিত্ব-অংশ 
সর্বদা! শক্তির অস্কেই অবস্থিত; স্ৃতরাং জগণ্ড বলিলে আমরা বুঝি-_ 
একটি শক্তি এবং একটি সন্ত।। তন্মধ্যে শক্তি-অংশটি প্রতিনিয়ত 
আমাদের ইন্জরিয়গ্রাহা হইয়া স্থলভাবে প্রকাশ পাইতেছে। এই অংশের 
সাধারণ সংজ্ঞা--নাম ও রূপ। অপর অংশটি অর্থাৎ সত্তাটি আমাদের 
স্থল ইন্দরিয়গ্রাহ্া না হইলেও অপ্রত্যক্ষ নহে। এই শক্তি ও সত্তা 
বস্তুতঃ অভিন্ন । শক্তির সত্তা অথবা সত্তারই শক্তি। শক্তি ও 
শক্তিমান কোনও ভেদ নাই। যতক্ষণ ভেদ-প্রতীতি থাকে, ততক্ষণ 
দেখা যীয়, শক্তি যেন সত্তাকে ধরিয়া বাখিয়াছে। এই শক্তিটি জড় 
নহে, চিও বা! চৈতন্যমান্র । ইহারই নাম মহাণায়া। তাই, পুর্বে 
বলিয়াছি-_-জীব-জগণ্ড মহামায়ারই অস্কস্থিত সন্তানমাত্র । 

এই শক্তি বা মায়া মিথ্যা নহে, ভ্রান্তি নহে--ফ্ত্য | ব্রল্গের 
আববক নহে-_-প্রকাশক । স্বপ্রকাশ ব্রন্মের বিশিষ্ট প্রকাশই-_শক্তি বা 
মায়া। আমরা জানি-_মায়৷ সগুগত্রহ্ধ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই 
মহামায়া মা আমার যখন আর বুত্থের স্পন্দনে অভিস্পন্দিত না হইয়া, 
বন্ুভাঁবে বিরাজিত প্রকাশশক্তিকে উপসংহৃত করিয়া, স্থিরত্বে উপনীত 
হয়েন, তখনই তিনি ব্রহ্ম নিরগীন নিগুণ নির্বিবকল্প ইত্যাদি সংভ্কায় 
অভিহিত হইয়া থাকেন। উহা! বাক্য এবং মনের অতীত । যতক্ষণ 
জীবজগত্, ঘতক্ষণ উপাসনা সাধনা, ততক্ষণ তিনি মহামায়া । যতক্ষণ 
মাতৃ-লাভ, ততক্ষণ মহামায়ারূপেই তিনি প্রকটিতা । এই মাহামায়।র 
স্বেচ্ছাকল্লিত শিশু-চৈতগ্ই জীব । ব্যোমপরমায়ু হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত 
সকলেই মহামায়ার অন্কস্থিত সন্ভানমাত্র ; অথবা, মহামায়াই জীবজগণ্ড , 
আকারে নিত্য প্রকাশিত ॥ আমি ফুলে'ফুল দেখি না, দেখে মা; ফলে 


অন্ুভাব ২৯ 


কল দেখি না, দেখি মা; জলে জল দেখি ন! দেখি রসময়ী মা; বায়ু বায়ু 
নহে, স্পশময়ী ম| ; চন্দ্রসূর্য্য চন্দরসূধ্য নহে, মাতৃচক্ষু বা মা; বিছ্যুৎু বিদাত 
নহে, মায়ের কটাক্ষ বা মা; নিম্মল আকাশ আকাশ নহে, প্রশান্ত 
উদার মাতৃবক্ষ; মেঘমালা মায়ের কেশজাল ; এই পরিদৃশ্যমান জগতুই 
মায়ের প্রকট মূণ্তি! জগৎ দেখিয়া যার মাকে মনে না পড়ে, সে 
কিরূপে জগদতীতা৷ ভাবাভীতা মাকে ধরিবে ! মা আমার দয়! করিয়া 
গুরুরূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, যাহার অজ্ঞানান্ধ চক্ষু জ্ঞানাপ্রনশলাকা 
দ্বারা উন্মীলিত করিয়া দিয়াছেন, সেই--মাত্র সে-ই বিশ্বের প্রতি অণু- 
পরমাণুতে মাতৃমুর্তি দেখিতে পায় ও নিয়ত আনন্দে আত্মাহারা৷ থাকে । 
চৈতন্যদেব বলিতেন--“চারিপিকে হেরি আমি রাই-হেমরূপ ৮ যতদিন 
যাহা দেখে, তাহাতেই ইষ্টম্ফ,রণ না হয়, ততদিন তপস্া তপস্ঠামাত্র । 
একটা শ্লোকেও আছে--যাহার অন্তর বাহিরে হরি তাহার আঁর 
তপম্যার প্রয়োজন ফি? যাহার "মন্তর বাহিরে হরি' নাই, তাঁহার 
তপ্যায় কি ফল? কিন্ত সে মন্য কথা-_ 

অনুভাব--এই মায়ার অনুভাবে অর্থাৎ অনুকূল ইচ্ছায়-_কৃপায়-_ 
স্নেহের উপলবিতে জীব মন্বগ্তরের আধিপত্য লাভ করিতে পারে। 
অনুভাব কি? অনু পশ্চাৎ ভূয়ত ইতি অনুভাবঃ | মহামায়া চৈতন্যাময়ী 
শক্তিতরূপা ; স্তরাং ছুবিজ্ঞেয়।? কিন্তু অনু অর্থাৎ অব্যবহিত পরেই তিনি 
ভাব-আকারে প্রকটিত৷ হইয়৷ থাকেন । প্রতিক্ষণে আমাদের অন্তরে যে 
ভাবরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে ও মিলাইয়। যাইতেছে, উহ্াই মহাস্গায়ার 
অনুভাব। কাম ক্রোধাদি বৃত্তি, রূপ রসাদি বিষ, দয়া ক্ষমাদি গুণ, 
এসকল মহামায়ারই অনুভাব। এই ভাবরাশি মহামায়ারই অঙ্কে সগ্রাত 
এবং মহামায়াতেই বিলীন হয়। বখন ম! আমার অন্যক্ত ত্/বস্থা৷ হইতে 
প্রথম ব্যক্ত অবস্থায় আবিভূতা হয়েন, তখনই তিনি ভাবের আকারে 
প্রকটিতা হইয়৷ পড়েন। এ অবরাশি ঘনীভূত হইয়াই এই স্ুল জগত 
আকারে প্রকাশিত হইয়াছে । ভাবের ঘনীভূত অবস্থাই স্থুল । যতক্ষণ 
 মহাগায়া জনুগ্তাবের আকারে থাকেন, ততক্ষণ উহ! মাত্র মানসপ্রান্থ; উহা 


শখ স্বাগত ভাব 


ঘন হইলেই স্থূল ইন্দরিয়দ্বারা গ্রহণ করা যয়। ভাবই মহামায়ার অন্ু অর্থাৎ 
পশ্চাদ্ব্তা দ্বিতীয় স্বরূপ । মহ্থামায়ার স্বকীয় নির্বিবিশেষ স্বরূপটি জীবের 
নিকট অব্যক্তপ্রায় হইলেও, ভাবময়ী অনুভাব-ন্বরূপিণী মহামায়া মা প্রতি 
জীবের নিকট প্রতিমুহূর্তেই প্রকটিত|। তিনি প্রতিক্ষণে আমাঁদের নিকট 
ভাবের আকারে প্রকটিতা হইতেছেন। ভাবই মা ! ভাবে ভাবে ভাবিনী 
মা আমার সর্বদাই আসিতেছেন ; ইহা যদি আমরা বুঝিতাম, তবে বধার্থ 
মহামায়ার অনুকূল ইচ্ছ। বা মাতৃন্সেহ উপলবি করিয়া আত্মহারা হুইতে 
পারিতাম। সাধক! তুমি যাহাকে ভাব বলিয়া কল্পনামাত্র বলিয়া 
উপেক্ষা করিতেছ, উহাই যে ভাবিনী অন্ুভাবরূপিণী মা আমার ; ইহা! ধদি 
বুঝিতে পার, তাহা! হইলে তোমার সাধনমার্গ স্বগম হইবে। বদি 
মহামায়াকে চাও, তবে ভাবে ভাবে অগ্রসর হও । ভাবকে মা বল, 
ভাবের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দাও, ভাবের চরণে প্রণত হও। ভাব উপেক্ষার 
জিনিষ মহে ; এই জগৎ ভাব ব্যতীত অন্ক কিছুই নহে। 

এক স্থানে চৈত্র নামক কোন ব্যক্তি তাহার পিতা পুত্র ভূভা ও 
জনৈক কামুক বন্ধু সহ উপবিষ্ট ; সম্মুখে একটি সগ্ভোধৃত ব্যাত্র শৃঙ্খলাবন্ধ 
অবস্থায় শায়িত আছে । এই সময়ে চৈত্রের পত্রী কার্যযব্যপদেশে তথায় 
উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিব! মাত্র চৈত্রের মনে পত্বীভাব, তাহার 
পিতার মনে পুত্রবধূভাব, পুত্রের মনে মাতৃভাব, ভূত্যের মনে 
প্রভুপত্ীভাব, বন্ধুর মনে কামভাব এবং ব্যান্রটির মনে খাস্ভভাব উপস্থিত 
হইলণ একটি নারীমুত্তি এতগুলি বিভিন্নভাবের উদ্দীপন করিয়া দিল। 
একটু ভাব দেখি ব্যাপারটা কি? বাস্তবিকই এতগুলি ভাব কি 
নারীমুর্তিতেই ছিল ? না--উহ। প্রত্যেকের স্বগতভাব ! 

তোমার পায়ে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইল, তুমি বাথা পাইলে। এঁ 
ভাবটি কোথায় ছিল? কণ্টকে, না তোমারই অন্তরে ?, এইরূপ 
বুঝিয়৷ লও-_তুমি আম খাইলে ! মিষ্টরস আমের মধো ছিল, না উহ! 
তোমার মন্তরস্থিত এক প্রকার ভাব বা অনুস্ৃতি। এইরূপ জগতের, 
সর্বত্র । আমরা দিবারাত্র যে জগস্তোঁগ করি এ জগৎ ভাবব্যতীঁত “অন্ধ 


পদার্থ তন্ত ত্৩ 
কিছুই নহে। এ ভাবসমুহ আমাদের অন্তরে অবস্থিত। বাহিরে 
জগ বলিয়! কিছু আছে কি না, তাহ! আমাদের জানিবার উপায় নাই। 
সর্বত্র একরমীত্র পরমপদদ অবস্থিত। উহারই অর্থরাশি বা ভাবসমূহ 
প্রতিনিয়ত আমার অন্তর রাজ্যে একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিতেছে, 
আধার প্রয়োজন শেষ হইলে মিলাইয়। যাইতেছে । এ পরমপদই 
মহামায়৷ এবং এ পদের যাহ! অর্থ বা পদার্থ, তাহাই ভাব; তাই, ইহাকে" 
মহামায়ার অনুভাব বল। যায়। মহামায়৷ মহাশক্তিরূপিণী চিম্ময়ী পরা 
প্রকৃতি মা আমার আমাকে পূর্ণত্বে_ ব্রহ্মত্বে উপনীত করিবার জন্য-_ 
পরিচ্ছিন্ন বিষয়জ্ভান বা অজ্ঞান হুইতে বিশুদ্ধ অপরিছিল্ন জ্ঞানে উপনীত 
করিবার জন্য যখন যে ভাবে ভাবুক করা প্রয়োজন মনে করেন, তখন 
সেইরূপ অনুভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। পাপ পুণ্য ধশ্মাধন্ম রোগ 
শোক পরিতাপ ব্যসন হাসি কান্ন! প্রভৃতির যখন যে ভাবটি আমারু পক্ষে 
অনুকূল--যখন যে তাবে ভাবুক হইলে আমার আধ্যাত্মিক গতি খরতর 
হইবে, যখন যে ভাবে ভাবিত হইলে ভাবাতীতা মহামায়াকে মা বলিয়া 
সহজে চিনিতে পারিব, মা আমার তখন সেইভাবেই প্রকাশ পান । 
একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা বায়--এঁ ভাবরাশি যেন 
কোনও অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে অপর কারহীরও ইচ্ছায় আবিভূ তি হয়, আবার 
€কোন্‌ অব্যক্ত ক্ষেত্রে অস্তহিত হইয়৷ যায়। উহার আবির্ভাবতিরোভাব যেন 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ জীবভাবীয় জ্ঞানগণ্তীর সম্পূণ বাহিরে অবস্থিত। যে 
সাধক এই ভাবরাশির কেন্দ্র অস্বেষণের জন্য লালায়িত হয়-_ভাবে ভাবে 
সহামায়ার ত্মুভাব লক্ষ্য করে--ভাবকে মা বলিয়া-_ আত্মা বলিয়া, 
ভাবের পশ্চা ধাবিত হয়, সেই সাধক পুঞ্দ্রই মহামায়াকে চিনিতে 
পারে। 
আমর! দেখিতে পাই,_-জগতে অনেক সাধক আপন আপন ইট 
ুস্তিকে ধ্যান করিতে গিয়া--হৃদয়ে সম্পূর্ণভাবে ইউদ্দেবকে ফুটাইতে 
বাইল্লা, কিয়দ্দুর অগ্রাদর হইবার, পর বখন দেগ্সিতে পায় যে, ই মু্তির 
পরিবর্তে কোন জাগতিক ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে-_শিব গড়িতে ?গয়া 


২৪ সাধনার বিড়ম্বনা 


বানর গড়িয়৷ ফেলিয়াছে, রাজরাজেশ্বরের আসনে জগতের ধুলি--ধন জন 
স্ত্রী পুত্র বশ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কোন একটিকে বসাইয়া ফেলিয়াছে, তখনই 
চমকিয়! উঠে ও একটি দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ পূর্বক মনে করে--“হায় ! 
আমার কিছুই হইল না, মাকে ভাবিতে বসিলেই ছাই-ভস্ম কত কি ভাবনা 
পুগ্ধীভূত হইয়! যেন হৃদয়ক্ষেত্র তোলপাড় করিয়! তোলে। আমাদের পক্ষে 
ভগ্বশুলাভ একান্ত অসম্ভব । এত চঞ্চল মন নিয়! কি ভগবানের সাধনা 
হয়! সাধনা ব্যাপারটি শুধু সংসারত্যাগী অরণাবাসী সাধু মহাপুরুষদের 
জন্যই ;$ উহা! আমাদের মত চঞ্চল সংসারী গৃহস্থ লোকের জন্য নহে ।” 
কিন্তু হায়! যদি সে জানিতে পারিত যে, এঁ চঞ্চলতারূপে--এ জগতের 
ধন-জনাদিরূপে মা-ই আসিয়াছেন-_ভাবমাত্রেই যে মা, ইহা বদ্দি বুঝিতে 
পারিত--্যদি সে দেখিতে পাইত্ত--ছলনাময়ী রঙ্গপ্রিয়৷ লীলাবিলাসিনী 
মা! আঙ্কার যতদিন আনন্দলীল! করিবেন, ততদিন মুমুছঃ তাহার ভাবময়ী 
মুণ্তি রূপান্তরিত হুইবেই, তবে আর হতাশের কারণ কিছুই থাকিত না। 
ওরে, পুত্র যখন মা বলিয়া ডাকে, পুত্র যখন হৃদয়-সিংহাসনে মাতৃচরণ 
প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্ভত হয়, তখন অনন্তকে টি ব্রহ্মাণ্ডে এমন কেহ নাই 
যে, সে-নিংহাসন স্পর্শ করিতে পারে। পুত্র মা বলির ডাকিলে-_বরঙ্গ! 
বিষ মহেশ্বর-প্রমুখ দেবতাবুন্দ শশব্যস্তে পথ ছাড়িয় ঈড়ায়। আর 
জগতের ভাবরাশি ত* কোন তুচ্ছ। ম ছাড়া, মায়ের সিংহাসন স্পর্শ 
করিব।র সাধ্য কাহারও নাই । 

সাধক! ভগবচ্চিন্তায় নিযুক্ত হইয়া যদি দেখিতে পাও, জাগতিক 
ভাবরাশি আসিয়। তোমার ইফ্টচিন্তার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তবে, সেই 
ভাবগুলিকে লক্ষ্য করিয়া সতাপ্রতিঠা করিও! প্রত্যেক ভাবকে 
তাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া, উহাকে ছল্মবেশী ইফটমু্ডিজ্ঞানে আদর 
করি ঃ উহ্থাকেই মা বলিয়া প্রণাম করিও । এ চঞ্চল! ভাবময়ী মায়ের 
আমার চরণ লক্ষ্য করিয়৷ তোমার সাধনার শাণিত শরসন্ধান করিও 1, 
ভাবচঞ্চলা মা আমার অচিরে স্থির হাস্মীমুর্তিতে প্রকটিতা হইবেন, চিত্ত 
শ্থির হইবে, মাকে পাইবে, তোমার জন্ম-জীবন সার্থক হইবে। 


চিত্ত-চাঞ্চল্য ম্মতৃ-আশীর্ববাদ ২৫ 


একটা কথা! এখানে বলিয়! রাখি--চিত্ত চঞ্চল বলিয়া সাধনা হইল না, 
ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক কথা । চিত্ত স্থির হইলে ত' সাধনার পরিসমাপ্তি 
শুয় ! মাকে পাইবার পূর্বের চিত্ত স্থির কাহারও হয় না; হইতে পারে না। 
মা আসিলে চিত্ত আপনি স্থির হয়-_সুর্্যের উদয় হইলে অন্ধকার 'মাপনি 
পলায়ন করে। মাতৃলাভের পুর্ব্ধে কোনরূপ হঠক্রিয়৷ কিংবা বহিই- 
প্রাণায়ামাদি দ্বারা চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, বিশেষ ফল কিছু হয় 
বলিয়। মনে হয় না। উহা! এক প্রকার নিদ্রাবিশেষ--জড়-সমাধিমাত্র । 
বাস্তবিক প্রজ্ঞার উন্মেষ হইলে চিত্ত আপনি স্থির হয়; কোন প্রযতের 
অপেক্ষা করে না। আর যদ্দিই বা! তাদৃশ প্রজ্ভালাভের পুর্বে চিত্ত দৃঢ়- 
ভূমিক হয়, অর্থাৎ বৃত্তিপ্রবাহ যদি কোন একটি বিষয়-অবলঙ্গনে দীর্ঘকাল 
চলিতে থাকে, তবে সংসারী জীবের পক্ষে উহা মহা-অমঙ্গলই আনয়ন 
করে। কাম-ক্রোধাদির উদ্দীপন! কিংবা শোক-ছুঃখাদির আবির্ভাব হইলে, 
উহার মান্ুধকে যতই অভিভূত করুক ন৷ কেন, চিত্তের চাঞ্চল্যবশতঃ 
অচিরকাল মধ্যে আবার তিরোহিত হয়; কিন্ত্বু সাধারণ অবস্থায় চিত্ত 
স্থিরৃমিক হইলে উহাদিগের উৎ্পীড়নে মানুষের কি ছুর্দশা হইত, 
একবার ভাব দেখি! তাই ত বলি-_চিক্তচাঞ্চল্য মায়ের আশীর্বাদ । 

সে যাহা হউক, মহামায়ার অনুভাব অথবা অনুভাবরূপিণী মহামায়াই 
মনুজবুন্দকে মনুত্বে উপনীত করেন। তখন সাধক এই মন্থযুদেহে 
অবস্থান করিয়াই উপনিষদের খষির ন্যায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়! থাকে-_-”অহং 
মন্ুরভবম্‌ সূর্য্যশ্চ* আমি মনু হইলাম, আমি সূর্য্য হইলাম। ভাবিও না 
ইহা শব্দের বস্কারমাত্র । ভাবিও ন| ইহা ভাষার উচ্টাসমাত্র । ইহা 
সম্পূর্ণ সত্য-_মানুষের সম্পূর্ণ আয়ত্তযোগয । হৃদয়ের অন্তররাজ্যে 
অহপ্নিশ বে* ভাবসমূহ এঁকটির পর একটি উঠিতেছে, কু স্থ বিচার না 
করিয়া, ক্ষুত্র মহান্‌ বিচার না করিয়া, প্রত্যেক ভাবটিকে মা বল। এ 
জবগুলি কোথায় মিলাইয়। খায়, সেই,স্থানে যাইবার জন্য এ ভাবরূপিণী 
মায়ের চরণ ধরিয়া কাদ। কাতর ক্রন্দনে আকুল হও, অশ্রুধারায় 
হাদয় প্লাবিত হউক। পুনঃপুনঃ, অকৃতকার্ধ্য হইবে, পুনঃ পুনঃ বিফলতা। 


২৬ ৃ মহাক্তাগ 


আপিবে; কিন্তু কাতর প্রার্থনা--ম! বঙ্গিয়া ডাক! যেন ক্ষান্ত না হয়। 
ভাবগুলি তোমাকে ফেলিয়া চলিয়া যাইবে ; কিন্তু তুমি বিফলতায় হতাশ' 
হইও না; পুনঃ পুনঃ বিফলতাই সফলতাকে লইয়! আসে। কিছুদিন 
এইরূপ করিতে থাক, দেখিবে-_খুঝিতে পারিবে-_তুমি মহামায়। মায়ের 
অঙ্কে নিত্য অবস্থিত । ভাবরূপিণী মা-ই তোমায় ভাবাতীত ক্ষেত্রে লইয়া 
যাইবেন। যাহা হুইতে ভাবরাশির আবির্ভাব ও তিরোভাব ; উহ] সেই 
স্থান। হায় জীব! কবে তুমি সেই মহান্‌ উদার শান্ত পুর্ণ প্রকাশময়. 
উদাসীন ভাবাতীত মাতৃম্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইবে! কিন্ত সে অগ্য 
কথা--- 

এইবার আমরা সংক্ষেপে একবার মন্ত্রের স্থূল মন্ম আলোচনা করিয়া 
লইতেছি-ত্রক্ষা অবধি ব্যোম পরমাণু পর্য্যন্ত, সর্বত্রই মহামায়ার প্রকাশ । 
সচ্চিদানন্দময়ী মহামায়ার অভাব কোথাও নাই। তাহার অনুভাব- 
অবলম্বনে অগ্রসর হইলে অর্থ জাগতিক ভাবসমূহকে মহামায়া বলিয়। 
বুঝিতে পারিলে, জীব মন্বন্তরের আধিপত্য লাভ করিতে পারে-_ 
শুদ্ধবোধরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। তখন সে বরণীয় ভর্গশক্তির 
অঙ্কস্থিত আত্মজ বলিয়া আপনাকে উপলবি করে। তাহার মত 
সৌভাগ্যবান জীব আর কে আছে ? তাই, মন্ত্রে হাভাগ-শব্দ উল্লিখিত 
হইয়াছে । ( মহান্‌ ভাগঃ বীর্যযং বন্য সঃ ইতি মহাভাগঃ )। তখন সে 
অনন্তিবীর্য্য ও অমিতবিক্রম হয় । অষ্টম অর্থাৎ অষ্টসিদ্ধীশ্বর ও অফ্টপাশ- 
বিমুক্ত হইয়া ভগবত-সারূপ্য লাভ করে । সমগ্র মানবমগ্ডলীর বোধশক্তি 
তাহারই ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়। 

এইরূপে চণ্ডীর প্রারস্তেই ম৷ আমার মহাফলের সূচনা করিয়া--. 
পুত্রদিগের চগ্তীতত্ে প্রবেশের বল পরিবদ্ধিত করিয়া, আত্মহারা হইয়া 
আকুল ন্সেহে আকর্ষণ করিতেছেন । যে এই আকর্ষণের গন্তীর মধ্যে 
আসিয়। পড়িবে, সে-ই ধন্য হইবে। , অনিচ্ছায়ও তাহাকে যেন অবশ 
হইয়৷ শনৈঃ শনৈঃ মাতৃক্রোড়াভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। অনেক. 
সময় যেরূপ আমর! অনিচ্ছায়ও জগতে এক একটা ভাঁল কাজ: করিয়া 
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ফেলি; এই মাতৃ-আকর্ষণগণ্ডতীর মধ্যে আসিয়া! পড়িলেও- সেইরূপ যেন 
অনিচ্ছায়ই মাতৃমুখী গতি আরম্ত হয়ু। মানুষ যখন এই গতি মৃহ্‌ মৃদু ভাবে 
উপলবি করে, তখন হইতেই তাহার অজ্ঞান-অদ্ধকার বিতুরিত হইতে 
'থাকে। নিত্য নবীন উৎসাহে, নিত্য নবীন অনুভূতিতে প্রাণ পরিপূর্ণ 
হইতে থাকে । তখন জীব পূর্ণ উৎসাহে সাধন-সমরে অবতীর্ণ হয়। 





স্বারোচিষেইস্তরে পূর্বরং চৈত্রবংশ-সমুদ্তবঃ। ৃ 
স্থরথো নাম রাজাডৃৎ সমস্তে ক্ষিতিমগ্ডলে ॥২॥ 


অন্যুজাদি। পুর্ববকালে স্বারোচিষ-মন্বন্তরে চৈত্রবংশ-সমুদ্ভূত,সমগ্র 
ক্ষিতিমগ্ডলের অধিপতি স্থুরথ নামে এক রাজা ছিলেন । 
্্যাখাণ। এই মন্ত্রটি চণ্ডীর উপাখ্যানভাগের বীজন্বরপ। কিরূপ 
ক্ষেত্রে উপনীত হইলে-_কিরূপ আধ্যাত্মিক বল লাভ করিলে, সাধক-হাদয়ে* 
চণ্তী-তন্ত্বের সুচনা হয়, তাহাই এস্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে । এস্্রিয় 
সাধক ! আমরা মাতৃচরণ স্মরণ করিয়া--বিজ্ঞানময় গুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ 
করিয়া, উপাখ্যানভাগের আধ্যাত্িক রহস্য অবগত হইতে চেষ্টা করি। 
স্বারোচিষেইস্তরে । স্বর্-ন্বর্গ, রোচিস্-দীপ্তি জ্যোতি। 
স্বারোচিষ শব্দের অর্থ স্বর্গীয় জ্যোতি । অন্তরদেশ দিব্যজ্যোতি 
দ্বারা উত্তাসিত হইলেই জীব স্থুরথ হইতে পারে । স্থুরথ কে, তাহ! পরে 
বলিতেছি। কি উপায়ে অন্তরদেশ স্বারোচিষ হয় বা ঈশ্বরীয় জ্যোতি 
দ্বার! উদ্ভাসিত হয়, প্রথমে তাহারই আলোচনা কর! যাইতেছে । সাধক 
যখন জগতের যাবতীয় পদার্থকে ন্রেহময়ী মহামায়াজ্ঞানে সরল প্রাণে গ্রহণ 
করিতে অভ্যস্ত হয়,যখন সত্য বলিয়া--ম! বলিয়! প্রত্যেক ভাবের পশ্চা, 
'পশ্চা মাতৃ-মন্বেষণের লোলুপ দৃষ্টি প্রসারিত করে, যখন ভাবময়ী, নাম 
'ও রূপময্টু মহামায়াকে বুকে ধরিয়। ষথার্থ মাতৃলাত্তের সত্য সন্বেদনে জীব 
উদ্বন্ধ হইতে থাকে, সরলপ্রাণ শিশুর ম্যায় মা মা বলিয়া যখন আকুল 
“হইয়া পড়ে, যখন একটু একটু করিয়। প্রাণে প্রাণে মাতৃন্সেহ উপলব্ধি 
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করিয়া, কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে গিয়। আত্মহারা হুইয়! পড়ে, 
তখন সে দেখিতে পায়, তাহার ্অন্তররাজ্য সিদ্ধ শান্ত নির্মল শুভ 
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে । কেবল অন্তর নহে--অন্তর বাহির 
পরিপূণ করিয়া সে জ্যোতির সাগর উথলিয়া উঠিতেছে। জাগতিক ক্ষু্র 
ক্ষুদ্র ভাবসমূহ মায়ের আমার সে অঙজজ্যোতিতে কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে।, 
সেই অন্তরবাহাভেদী দিগন্তব্যাপী জ্যোতির্মগুলে অবস্থান করিয়া জীব 
আপনাকে পরম আনন্দময় পুরুষ বলিয়৷ উপলব্ি করে। একমাত্র 
সত্যপ্রতিষ্ঠাই এইরূপ অনুভূতি-লাভের সরল অব্যয় পন্থা । যাহারা 
গুরূপদিষ্ট উপায়ে বুদ্ধিযোগের সাহাষ্যে সর্বত্র মাতৃদর্শনে অভ্যন্ত হয়, 
অচিরে তাহাদের অন্তর স্বারোচিষ হইয়া থাকে। 

যোগশাস্ত্র ইচ্ছাকে ন্ুযুন্না-নাড়ী-ভেদ বলে, তন্ত্র ইহাকে কুলকুগুলিনীর 
জাগরণ বলে, পাতগ্ল ইহাকে বিশোকা ব৷ জ্যোতিত্মতী বৃত্তি কহে, আর 
' বেদান্ত ইহাকে চিদাভাস কহে, ইহার প্রত্যেকটি সত্য। যোগিগণ কঠোর 
ষোগ্চধ্যায় যে চিদ্দাভাসমাত্র লাভ করিয়া কুতার্থন্মন্য হয়, সন্নযাসিগণ 
কঠোর বেরাগ্যব্রত অবলম্বনে ছুঃসাধ্য নিদিধ্যাসনের ফলে, যে জ্জোতির 
আভাস দেখিয়া ধন্য হয়, তান্ত্রিকগণ যে কুলকুগুলিনীর জাগরণ এক 
প্রকার কাল্পনিক ব্যাপার বলিয়া! মনে করেন * যে নুযুন্ন[ প্রবাহের উন্মেষ 
করিতে গিয়া, রাজযোগিগণ যম নিয়ম আসন প্রাণায়ামাদির অনুশীলন 
করিয়াই জীবনপাত করিয়া থাকেন, সেই স্বারোচিষত্ব-লাভ সত্যপ্রতিষ্ঠার 
সাহায্যে অতি সহজে ও অনায়াসে হুইয়! থাকে । ইহাতে কোনরূপ 
কঠোরতার আবশ্যক হয় না, দৃঢ় সংবমের প্রয়োজন হয় না, সন্ন্যাসের 
দুঃসাধ্য ত্যাগ-মার্গের আবশ্যক নাই, জ্ঞানীর নীরস বিচারপূর্ণ গভীর 
গবেষণার আবশ্তুক নাই, কোনরূপ কল কৌশলের প্রয়োজন হয় না, শুধু 
সরল বিশ্বাসে বৈদিক যুগের খধির স্থায় জগতময় ্রহ্মাসত্া-দর্শনে অভ্যন্ত 
হইলে-_মাতৃহারা শিশুর ন্যায় সর্বত্র মাতৃদর্শনে অভ্যস্ত হইসেই 
নির্মল চিদাকাশ উদ্ভাসিত হয় । সেই শুভ্র শান্ত মাতৃজঙ্গের জ্যোতি 
এত প্রত্যক্ষ, এত ঘন যে, তাহার ঘৃনীভূত সততায় জগতসত, 
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বিলুপ্ত-প্রায় হয় । ইহাই বধার্থ কুগুলিনী-জাগরণ। এবং ইহাই বধার্থ 
ন্থযুন্না-প্রবেশ ৷ মেরুদণ্ডের মঞ্ট্যে একটী সর্প কল্পন। করিলে কুগুলিনী- 
জাগরণ হয় না। মেরু মধ্যে একটি সুক্ষম স্ায়ু কল্পনা করিয়া, তাহার মধ্যে 
কল্পনায় প্রবেশ করিলে স্বযুন্গা-প্রবাহের উন্মেষ হয় না। বাস্তবিক, এই 
বিশোকা-জে্যাতি-দর্শনে জীবের সর্বববিধ শোক মোহাদির মূল উন্মুলিত 
হয়। তখন জীব প্রকৃত আনন্দের আভাস পাইয়! উম্মতের ম্যায়-- 
বংশীলুক মৃগের ন্যায় পৃর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই 
জগতে থাকিয়৷ সাধারণের অনৃষ্ট অন্তজগিতে প্রবেশ-জনিত পরিতৃপ্তি 
ভোগ করিতে থাকে। সত্য সত্যই তখন ঘনান্ধক'রময়ী নিয়ত 
পরিবর্তনশীল! জীবন-নিশার স্থপ্রভাত হয়। সেই চৈতন্ময় জ্যোতিঃসমুদ্রে 
অবগাহন করিয়! জীব কৃতার্থ হয়। হায় জীব! কবে তুমি সে 
জ্যোতি্ধ্য়ী মাতৃমুর্তির দর্শনে ধন্য হইবে? কিন্তু সে অগ্য কথা-- 
কেহ বলেন-_সর্ববদা জ্যোতির্দয়ী মত্তির ধ্যান করিলে, অন্তুর 
দিবাজ্যোতিতে আলোকিত হয়। কেহ বলেন-_মন হৃদয়ে উঠিলেই 
ঈশ্বরীয় জ্যোতিদর্শন হয়। কেহ বলেন-_মণিপুরে নাভিপন্টে সূর্যোর 
ধ্যান করিলে, জ্যোতি-দর্শন হয় । ইহার সকল কথাই সতা। ধাঁহারা মাত্র 
একটি জড়জ্যোতি-দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়েন, তাঁহারা উহার কোন না কোন 
উপায় অবলম্বন করিলেই সফলকাম হইতে পারেন ; কিন্তু উহা৷ মুক্তি প্রদ 
হইবে কি? প্রজ্ঞা উন্মেধিত না £ইলে-_জ্যোতি প্রাণময়, চৈতন্যাময় 
না হইলে কি অজ্ঞান দূর হয়? অন্তরে জ্যোতিদর্শন করিতে হয়; 
সেই অন্তর জিনিষটা ন! বুঝিলে যথার্থ স্বারোচিষত্ব-লাভ হয় কি? এই 
অন্তর দর্শন করিবার শক্ত-লাভ হইলে, মানুষের বহুজন্মসঞ্চিত একটি 
অজ্ঞান বা ধাধা তিরোহিত হয়। এ অজ্ঞানটা হইতেছে--+অন্তর-বাহির- 
ভেদপ্রতীতি। সাধারণতঃ, অন্তর বলিলে, আমাদের দেহের অভ্যন্তরস্থিত 
[মনের প্রতি লক্ষ্য পড়ে, আর বাহির বলিলে-_দেহ অবধি এই পরিদৃশ্মমান 
বাহ জগতের প্রতি লক্ষ্য হয়: ইহাই একটা মারাত্মক অজ্ঞান । 
বাস্তবিক, অন্তর বাহির বলিয়া কোন স্থানভেদ নাই, বরং 'দকলই অন্তর? 


৩৪ মনেন মধো দেছ 


উতা বলা ধায় । আমরা যে কও ভে।গ করি উহা আমাদের অভ্তরমাত / 
এ হুদুরব্তী আকাশ, এ জ্যোতির়্্সসূর্ধা চন্দ্রাদি গ্রহমালা, এ বিশাল 
বারিধি, এ স্থৃতুঙ্গ পর্ববত, সকলই আমার অন্তরমাত্র। ধন জন স্ত্রী পুত্র 
সকলই আমার অন্তরমাত্র। এই রক্তমাংসনির্শ্মিত স্থল দেহ আমারই 
অন্তর। ওঃ! আমি কি মহান! এত বড় আমি ! এত বিশালতা-_ 
এতদূর ব্যাপ্তি আমার ! আ-_মা'র চরণে কোটি প্রণাম। 

কথাটা আর একটু পরিক্ষার ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক,__দেহের 
মধো মন নাই--মনের মধো দেহ আছে। মনেরই কতকট! অংশ ঘনীভূত 
হইয়৷ এই স্থল দেহের আকার ধরিয়াছে । যেমন, জলের কতক অংশ 
জমাট বাঁধিয়। বরফ হয়, ঠিক সেইরূপ। দর্শনশান্ত্রেও বলে-_মনোময় 
কোষের মধ্যে প্রাণময় কোষ এবং তাহারই অভান্তরে অন্নময় কোধ বা স্থল 
দেহ। উহা শুধু পড়িয়! মুখস্থ রাখিলে ৰিশেষ কিছুই ফল হয় নাঃ 
কুঝিতে হয়, অনুভব করিতে হয়, উপলবি করিতে হয়, তবে অজ্ঞান 
দূর হয়,প্রাণে শাস্তি আসে, অমরত্বের আস্মাদ পাওয়া ষায়। পুর্ব মন্ত্রে 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছি--ভাবই এই জগ । দিবারাত্র আমর! যাহা ইক্জিয় 
ঘবারা গ্রহণ করি, ভো' করি, সকলই ভাবমাত্র । ভাব মনের ধন্ম; 
সুতরাং এই পরিদৃশ্বমান জগণ্ড সকলই আমার মন বু! অন্তরমার। 
একটি ফুল দেখিলে, উহ বস্তৃতঃ বাহিরে নাই, তোমারই মন ফুলের 
আকারে আকারিত হইয়াছে বলিয়!, তোমার পুষ্পদর্শনরূপ ব্যাপারটি 
সংঘটিত হইল । এইরূপ সর্ববত্র। স্ত্রী পুত্রই বল, আর ধন রত্বই বল, 
কিংব! দূরবর্তী চন্দ্র সূর্যযই বল, সকলই তোমার অন্তর বা মনমাত্র । 
বেদাস্তদর্শনও ঠিক এই কথাই বলেন। বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য, 
অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য এবং প্রমাতৃচৈতন্যের একত্বঘ্বারাই বিষয়ত্জান 
হয়। যাহা হউক, আমরা দার্শনিক ভাষায় অবগাহন করিয়া জিনিষট! 
কঠোর করিব না। তবে, ধাহার ন্যায়শান্ত্র অধায়ন করিয়াছেন, তাহাদের 
মনে একটি "সংশয় হইতে পারে। তীহারা বলেন--মনের পরিমাণ 
অণুমাত্র। এত বড় জগৎটাই যদি মন হয়, তবে তাহার অণুত্ব সিদ্ধ হয় না। 


জগ কল্পন! ৩১৯ 


কথাটা সত্যই-_-“অযৌগপ্ভাজ জ্ঞানানাং তত্া?তমিহোচ্যতে”। এক সময় 
ছুইটি জ্ঞান ধরিয়। রাখিতে পারে মা বলিয়াই মনকে অণু বল! হয়। বন্্বতঃ 
মন অণু হইতেও অণু অথচ মহত হইতেও মহান্‌। অণু-পরিমাণ হইলেও 
উহার“বিশালত্ব ব্যাপ্তিত্ব সর্ববশান্্রসি্ধ এবং প্রত্যক্ষ অনুভূত। প্রত্যক্ষ 
বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নিশুরয়োজন। 

“এই যাহা কিছু দেখিতেছি, যাহা কিছু ইন্দ্িয়দ্বার| গ্রহণ করিতেছি, 
যাহাকে আমর! বাহির বলিয়া বুঝি, বস্ততঃ উহা আমারই অন্তরে অবস্থিত ॥ 
আমারই অন্তর রাজ্যে আমি দিবারাত্র বিচরণ করি।” এইরূপ অনুভূতি 
যতদিন প্রকাশ না পায়, ততদিন জীবের মৃত্যুতয় বিদুরিত হয় না। 
সাধকগণ এরূপ অনুভূতি লাভ করিবার জন্য এই জগণ্ডকে মায়ের অন্তর 
বলিয়া ধারণ! করিতে চেষ্টা করিবেন। “এই জগত আমারই অন্তর” 
এইরূপ ধারণা করিতে গেলে, প্রথম প্রথম জীবভাবীয় আমিটির স্মরণ 
হওয়ায়, “উহা! অসম্ভব, এইরূপ প্রতীতি হয়; এই জন্য সাধনারাজোঁ 
“আমি' শবের সর্বত্র পরিহার পুর্ব্বক, “মা” শব্দ অথবা ভগবানের যে 
(কোন নাম ব্যবহার ক্িতে হয়। ইহাতে সাধনমার্গ স্থগম হয়। 

আর্গত আছে--“যথাপুর্ববমকল্পয়ত। এ জগৎ মায়ের কল্পনামাত্র। 
কল্পনা অস্তরেই থাকে ; কারণ, উহা মনের ধর্ম; সুতরাং জগত দেখিতেছি 
বলিলেই বুঝিতে হইবে--মায়ের মনটি দেখিতেছি। সূর্য্য সূর্য্য নহে; 
মায়ের মনের একটি ভাবমাত্র, ম! ভাবিতেছেন আমি সুধ্য। চন্দ্র চজ্্র 
নহে; মা ভাবিতেছেন আমি চন্দ্র । বুক্ষ বৃক্ষ নহে ; মা ভাবিতেছেন আমি 
বৃক্ষ। ভূমি ভূমি নহে; মা ভাবিতেছেন আমি ভূমি । বায়ু বায়ু নহে; 
মা ভাবিতেছেন আমি বায়ু। কামিনী কামিনী নহে; , মা ভাবিতেছেন 
আমি কামিনী । কাঞ্চন কাঞ্চন নহে; ম! ভাবিতেছেন আমি কাঞ্চন । 
পুত্র; পুত্র নহে; মা ভাবিতেছেন আমি পুত্র। এইরপর সর্বত্র । 
জগুত্ট! মায়ের মনের, ভাব বা মন। আমাদের মনের ভাবগুলি বড় 
অল্লক্ষণস্থায়ী ; কিন্তু মায়ের মন অসীম ও অনন্তবীর্য্য। তাই, তার 
ভাবগুলি এত ঘন, এতু বেশী সময় স্থায়ী যে, আমরা উহাকে আর 


৩২ আশ্রয় আশ্রিত 


ভাব বলিয়! সহসা ধারণ! করিতে পারি না! বন্ত্রতঃ আমরা মায়েরই 
অন্তরে জন্মগ্রহণ করি, মায়েরই গ্অন্তরে বিচরণ করি, আবার 
মায়েরই অন্তরে মরিয়া যাই। আমর! সর্বাবস্থায় মায়েরই অন্তরে 
অবস্থিত। যেরূপ কোন সুসজ্জিত অট্রালিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, 
' বহুবিধ দ্রব্য দেখিয়াও একটি গৃহমাত্রের প্রতীতি হয়; সেইরূপ এই 
জগতে অসংখ্য ভেদ, অসংখ্য নাম রূপ, অসংখ্য পদার্থ দেখিয়াও, সবগুলি 
(যেন একমাত্র" মায়ের অন্তররূপ একখানি গৃহে অবস্থিত রহিয়াছে, এইরূপ 
বুঝিতে হইবে । এইরূপ ধারণার ফলে বনুত্ববুদ্ধি ভেদবুদ্ধি ধীরে ধীরে 
একত্বের দিকে অগ্রসর হয় এবং অন্তর বলিয়া জিনিষটা ঠিক বুঝিতে পারা 
যায়। পূর্বে ষে মহামায়ার অনুভাব কথাটি বলা হইয়াছে, তাহা এই 
অন্তরজ্ঞান-সাপেক্ষ | 

_ এখানে আর একটি রহস্য আছে,_-যে যাহার অন্তর, সে তাহার' 
আশ্রিত। এই জগৎ মায়ের অন্তর; স্থতরাং মায়ের আশ্রিত। 
আমরা মায়ের অন্তর; স্ৃতরাং সর্ববতোভাবে মায়ের আশ্রিত। মা 
আশ্রয়--একমাত্র আশ্রয়--একান্ত আশ্রয়। এইরূপ আশ্রয়- 
আশ্রিত-ভাব সাধনাপথের সর্বপ্রধান অবলম্বন । আমরা অনেক সময় 
মনে করি, ভগবানূকে না পাইলে--মাকে না দেখিলে, আমাদের কি 
ক্ষতি আছে; ভগবান্‌, ব্যতীতও আমাদের ত বেশ চলিয়া যাইতেছে । 
উস্! আমাদের অন্ঞানতামাত্র । বৃক্ষপ্থিত ফল বদ্দি মনে করে-- 
বৃক্ষ না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে,__বায়ু যদি মনে করে, 
আকাশ না থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে,-জল যদি মনে করে, 
মৃত্তিকা না! থাকিলে আমার কি ক্ষতি আছে, দেহ যদি মনে করে, 
প্রাণ না থাকিলে আমার কিক্ষতি আছে; তাহা হইলে এইরূপ 
মনে করাকে যেমন অজ্ঞান-মূলক বলিয়! সিদ্ধান্ত করা যায়, ঠিক 
সেইরূপ যাহারা ভগবানূকে পরিত্যাগ করিয়া, আপন-অস্তিত্ব উদ্ভুদ্ধ 
রাখিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে অজ্ঞান শিশু ব্যতীত অধিক আর কি 
বলা যাইতে পারে। অন্তর বাহির ভেদজ্ছান দুরীডৃত হইলে, সর্ববত্র, 


চৈত্রবংশ-সমুদভূত ৩৩ 
আমারই অন্তর--এইরপ অনুভূতি লাভ করিলে, এই আশ্রয়-নাশ্রিত- 
জ্ঞান অবশ্থন্তাবী। 

যাহা হউক, যখন অন্তরদেশ সর্বত্র স্বর্গীয় জ্যোতিতে__ 
মায়ের লাবগ্যময়ী অঙ্গপ্রভায় সমুস্তাসিত বলিয়া প্রতীতি হয়, 
তখনই অন্তর স্বারোচিষ হয়, তখনই জীব স্থরথ নামে সমন্ত ক্ষিতি- 
মগুলের অধিপতি হয়। স্থুরথ এইরূপ স্বারোচিষ-অস্তর-বিশিষ্ট 
সাধক--জীবাত।। কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,--"আত্মানং রখিনং 
বিদ্ধি দেহস্ত্ব রখমেব চ।” আত্মা_-রধী; এবং দেহ--রথ। জীবাত্মার 
এই দেহরথখানি যখন হ্থন্দরভাবে সজ্জিত হয়, তখনই জীব 
সৃরথ নামে অভিহিত হইয়া থাকে । যতদিন এই স্বারোচিষত্ব-লাভ 
না হয়ঃ যতদিন ন্বর্গীয় জ্যোতিতে হুাদয় আলোকিত না 
হয়; যতদিন জীব মহামায়ার জগম্মুর্ডি বিশ্বাসের সহিত হৃদয়ে ধারণ 
করিতে না পারে; যতদিন পূর্ণ অন্তিত্ব-জ্ঞানের উজ্ত্রল আলোকে 
অজ্ঞ্ানান্ধ জীবের হৃদয়রাজ্য উদ্ভাসিত না হয়; ততদিন জীধ "সরথ 
হইতে পারে না। স্থুরথ ন! হইতে পারিলে, মু হইবার আশা থাকে 
না। কি ভাবে মা তীহার স্নেহের সন্ভ।ন জীবগণকে এই স্থুরথ-স্বরূপে 
সমানীত করেন, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া মহধি মার্কগ্েয় বলিলেন-- 
"চৈত্রবংশসমুন্তবঃ |” (চিত্র4+ষ-ঠত্র)। বিচিত্র নানা যোনি 
ভ্রমণ করিয়া--জড় পরমাণু হইতে ক্রমে গুল্ম লতা বৃক্ষ কীট পতঙজ 
পক্মী পশু বন্য অসভ্য অর্দস্ভ্য প্রভৃতি অসংখ্য যোনি, অসংখ্য বংশ 
জমণ করিয়া জীব স্ুরথ হয়-_-মানুষ হয়। ৮ 

মহামায়া মা আমার জীব-সম্তানকে স্নেহময় অঙ্কে ধারণ করিয়! 
এইরূপ অসংখ্য চিত্র-বিচিত্র বংশের ভিতর দিয়া, যখন শ্রেষ্ঠবংশ মানবকুলে 
আনিয়! উপস্থিত করেন ; যখন মানুষ সমাক্‌ জ্ঞানের সমীপবন্তী হয়? 
যুখন অনংখ্য জন্মসত্যুর ঘাত প্রতিঘাতে ত্রিবিধ ছুঃখে পুনঃপুনঃ প্রতিহত 
হইয়া মাতৃজন্তিত্বে বিশ্বাসবান্‌ হয়; খন আধ্যাত্মিকাদি ছুঃখত্রয়ের একান্ত 
নিবৃত্তি এবং অত্যন্ত নিরত্তির উপায়-বিষয়ক ষথার্থ জিজ্ঞাস! আরম্ত হয়; 
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তখনই জীব স্থুরথ হয়। পক্ষান্তরে, জীব যতদিন ভগবৎসন্তায় 
বিশ্বাসবান্‌ হইতে ন! পারে-_যতদিন এই জগন্মস্ভিকে মহামায়৷ বলিয়া 
বুঝিতে না পারে; ততদিন তাহার দেহ রথমাত্র থাকে ; স্থুরথ হয় না। 

মানব! একবার স্বকীয় অতীত জীবনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ 
কর। দেখ-_ধষে দিন তুমি প্রথম আনন্দের উচ্চাসে ক্ষুদ্রত্বের অভিনয় 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, যে দিন তুমি অসীম আনন্দময় একত্ব হইতে 
বনুত্বের আনন্দে লুবধ হইয়াছিল, সেইদিন- সেই মুহূর্ত হইতে মহামায়া 
ম! তোমার প্রকৃতিরূপে অবস্থান করিয়া, তোমাকে বক্ষে ধরিয়া, বিচিত্র 
নানা যোনিসম্ভূত বিভিন্ন লীল! সম্পাদন করাইয়া, জীবশ্রেষ্ঠ মানবকুলে 
আনিয়। উপস্থিত করিয়াছেন। তোমাকে ম্রথ করিবেন বলিয়া-_ 
তোমার দেহরথখানি সর্বেবক্দ্রিয-সামগ্রহ্যপুণ অসীম ভ্বানের আধার 
করিবেন বলিয়া, প্রতিমুহূর্তে গতিরূপে উন্মাদিনীর ন্যায় তোমাকে 
অঙ্কে ধরিয়া ছুটিয়াছেন। যতদিন তুমি তির্য্যক্জাতিতে প্রবৃত্তিমাত্র- 
পরিচালিত হইয়া! অগ্রসর হইতেছিলে, ততদিন মাকে চিনিতে পার নাই, 
ক্ষতি নাই। এখন ম1 তোমাকে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় হস্তদ্বারা 
আলিঙ্গনাবন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তোমার দেহরথখানি সুসজ্জিত 
করিয়াছেন, অন্নময় কোষের কার্য স্থসম্পন্ন হইয়াছে, ভুমি স্থুরথ 
হইয়াছ। সমস্ত ক্ষিতিমগুলের উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছ-_জড়ের 
উপর প্রভূত্ব করিবার অধিকার পাইয়াছ, এখনও মাকে ভুলিয়! খাবে? 
এখনও মাকে দেখিবে না? 

যিনি আমাকে জড় পরমাণু হইতে জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশক্ষেত্র মানব- 
কুলে উপনীত করিয়াছেন, যিনি আমার অন্তরদেশ স্বারোচিষ করিয়। 
দিয়াছেন, ধাহার স্বর্গীয় অঙ্গজ্যোতিতে আমার হৃদয়রাজ্য আলোকিত 
হইয়াছে, প্ছে আমার অহং-কর্তৃত্বাভিমানে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে ; 
তাই, বিনি আমার সকল কার্ধা ম্বহস্তে সম্পাদন করিয়াও, তাহার ন্জি 
কর্তৃষ জামার নিকট লুক্কায়িত রাখিতেছেন ; যিনি অন্তরাল হইতে 
ঘসীম স্সেহ-প্রকাশে ধন্য করিতেছেন অধ্ুচ আমি ভালবাসিতে , 
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গেলেই অন্তহিত হন; হায়! একদিনের জন্যও তীহাকে মা বলিয়। 
ডাকিতে পারিলাম না! একদিনের জন্যও সরলতাপুর্ণ হৃদয়ে পুত্রের 
মত তাহার স্নেহ, তাহার আদর অনুভব করিতে পারিলাম না! যিনি 
আমার জন্মমরণের সাথী, ধিনি আমার স্থুখছ্ঃখের সখা, যিনি আমার' 
অনস্তবাত্রার অদ্বিতীয় সহচর, ধিনি আমার দেহরথের একমাত্র সারি, 
ধাহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় আমর! মানুষ হইয়াছি, স্ুরথ হইয়াছি, সেই 
স্নেহময়ী মহামায়া মায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া একটিমাত্র কৃতজ্ঞতার' 
দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না! ধিক আমাদের মানব- 
জীবনে ! ধিক আমাদের কৃতত্নতায়! কৃতজ্ঞতা, প্রকাশ ত দূরের 
কথা । যিনি ছাড়া আর কিছুই নাই, ধাহার অস্তিত্বে আমার অস্তিত্ব, 
তাহার অস্তিত্বে আজ পর্যান্ত সম্যক্‌ বিশ্বাসবান্‌ হইতে পারিলাম না 
সরল প্রাণে তাহার সন্ত! চাহিয়া দেখিলাম না! হায়! তবু মাআমায় 
কত আদর, কত স্নেহ করেন! জানি, তিনি যে মা,তিনি তাহার 
অনুপম স্সেহের প্রতিদান-আকাঙক্ষা করেন না। তাহার কার্ধ্য-_ 
শেহস্তন্য-দানএ তাহ! তিনি প্রতিনিয়ত করিতেছেন, করিবেন। আমি 
কৃতদ্ব, আমি অকৃতজ্ঞ সন্তান বলিয়া,তিনি আমায় ঘ্বণার চক্ষুতে দেখিতে 
পারেন না, বরং অস্বতময় ন্েহের সঞ্জীবনী ধারায় সর্বদাই অভিষিক্ত 
করিতেছেন, করিবেন । হায়! এ স্সেহ, এ মাতৃত্ব কি ভাষায় ব্যস্ত 
করা যায়! কিন্ত্বী সে অন্য কথা-_ ী 

যাহা হউক, জীব যখন চেত্রবংশ সমুদ্ভুত হয় অর্থাৎ বিচিত্র নানা 
যোনি--নানা বংশ ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যকুলে অবতীর্ণ হয়, যখন অন্তর- 
রাজা স্বর্গীয় জ্যোতিতে উত্তাসিত হয়-্-জ্ঞানের নির্মল আলোকে 
স্বালোক্রিত হয়, তখনই জীব স্তুরথ হইয়! থাকে ; এবং স্থুরথ হইলেই 
সমস্ত ক্ষিতিমগুলের অধিপতি হয়। ক্ষিতিমগ্ল-শব্দে পার্থিব বস্ত্- 
সমূহ বুঝা যায়। স্থরখ হইলেই পার্থিব পদার্থের উপর আধিপত্য 
করিবার ক্ষমতা জন্মে। অল্লময় কোষ বা স্থল দেহ তখন অনস্ত 
জ্ঞানবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র হয়। সকল ইন্দ্রিয় সামশ্রস্যপৃর্ণ হয়, 
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বুদ্ধির বিকাশ-কেন্দ্র উন্মেধিত হয়, স্থূল সুক্গেনর ভেদ প্রতীতিযোগ্য হয়, 
সর্বব প্রধান কথা--ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়। ূ 

এস্থলে সাধনার আভাস দিয়! রাখিতেছি-_ক্ষিতিমগুল-শব্দের অর্থ 
মূলাধারচত্র। গাঢ় রক্তবর্ণ ত্রিপুরক্ষেত্রের বহির্দেশে অ$শুলে আবৃত 
চতুক্ষোণ ধরা বা ক্ষিতিমণ্ডল অবস্থিত । ইহা অব্যক্তা৷ প্রকৃতির চরম 
পরিণতি । গন্ধ ইহার তত্ব। মেরুদণ্ডের নিঙ্গভাগে ইহার স্থান। এ 
চক্রের মধ্যভাগে 'লং, এই ক্ষিতিবীজ অবস্থিত, মন্ত্রচৈতন্য করিয়া 
গুরূপদিষ্ট উপায়ে উক্ত বীজের ধান করিলে অথবা এ কেন্দ্রে সতা- 
প্রতিষ্ঠা। এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠ। করিলে, বিশিষ্ট বিশিষ্ট দর্শন বা অনুভূতি- 
লাভ হয়। কিছুদিন এইরূপ অভ্যাসের ফলে ইচ্ছামাত্রে মনকে এই 
ক্ষিতিমগুলে লইয়া গিয়া নিরুদ্ধ করিয়া রাখা যায়। যোগে আরোহণ- 
কারী সাকগণের প্রথম প্রথম যে “অঙ্গমেজয়ত্ বা অঙ্গবিক্ষেপ স্বভাবতঃ 
উপস্থিত হয়, তাহা এই মুলাধারের বিশিষ্ট ক্রিয়ায় দুরীভূত হয়। 
পার্থিব দেহ শ্থিরভাবে অবস্থান করে। এতস্তি্ন ছুই একটি সিদ্ধিও 
লাভ হয়। ইহাই ক্ষিতিমগুলের আধিপত্য । 


তস্য পাঁলয়তঃ সম্যক্‌ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্‌। 
. বৃবুঃ শত্রবে। ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥৬॥: 


অনুবাদ । তিনি ওরস পুত্রের ন্যায় প্রজাবৃন্দকে পালন 
করিতেন। কিন্তু তাহারাই তাহার শত্রু হইয়া, স্বাধীনত৷ অবলম্বনপুর্ববক 
কোলা-নামক রাজধানী বিধ্বস্ত করিতে উদ্ভত হুইয়াছিল। 

ল্্যাখ্যা। প্রকর্ষেণ জায়স্তে আবির্ভবস্তি বা ইতি প্রজাঃ তাবাঃ। 
প্রজা শকের অর্থ-বৃত্তি ব ভাব। নানাবিধ যোনি ভ্রমণ করিয়া, জীব 
যখন স্ুরধ হয়, যখন পার্থিব দেহ বা শ্থুল পদার্থসমুহের উপর 
আধিপত্য লাভ করে, অর্থা যখন জীবভাবীয় অহংজ্ঞানের শেষ 
নীমায় উপনীত হয়, তখন সে সমুদয় .মনোবৃত্তি বা ভাবসমুহকে ওরস 


ওরস পুত্র ৩৭ 


পুত্রের ম্যায় আত্মজবোধে প্রতিপালন করিতে থাকে । কি অন্তরে 
কি বাহিরে যত রকম ভাব ফুটিয়া উঠে, “সবই ত* আমার ভাব, সবই 
ত” আমার জত্ুজ, সবই ত” আমা হইতে উদ্ভুত; স্কৃতরাং ইহাদিগকে 
আমারই পোষণ করা একান্ত কর্তব্য” এইরূপ কর্তব্বোধে পুরুষকারের 
__মহংকারের স্বদৃঢ় কান্মক-হস্তে, ভাববৃন্দের পরিপোষণে যত্নবান 
হয়; কারণ, জীব তখনও বুঝিতে পারে না ষে, ভাবমাত্রই মহামায়ার 
অনুভাব। যখন বুঝিতে পাবিবে, তখন ত* সে মনু হুইবে। 

সাধারণতঃ এই ভাবসমষ্টির নামই আমি । যেরূপ বৃক্ষ বলিলে-_ 
তাহার শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্প ফল ও তদধিষ্ঠিত পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত 
নিয়া একটি বুক্ষ বুঝায়, সেইরূপ আমি বলিলে--মামিত্বের সহিত অচ্ছে্ট 
সম্বন্ধে বাহ কিছু দাড়ায়, সে সকলই ভাবমাত্র। সাধারণতঃ আমি বলিলে* 
__অনাদি-জন্মসঞ্চিত সংস্কাররাশি-বিশিষ্ট একটি আমিকে বুঝিতে পীন্ি । 
প্রথমতঃ মন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, সপ্তধাতুবিশিস্ট 
স্ভুল দেহ, অতঃপর-স্ত্রী পুত্র ধন বিষ্া যশ ইত্যাদি, তারপর-_স্থখ 
ছুঃখ পাপ পুণ্য দয়া মম হিংসা! দ্বেষ প্রভৃতি; এরূপ যত কিছু, 
সবই যেন আমার সহিত জড়াইয়! গিয়াছে, অথবা এখন আমরা এই 
সকলকেই আমি বলিয়। বুঝিয়া থার্কি। এই সকল ভাব পরিত্যাগ 
করিলেও যে, “আমি” থাকিতে পারে, ইহা আমরা প্রথমতঃ বুঝিতেই 
পারি না; স্থতরাং “আমির তৃপ্তিবিধান করিতে গিয়া ভাবক্ুন্দের 
পরিপোষণ করিয়া থাকি । ইহাই সুরথের ওরস পুত্রের স্থায় অর্থাৎ 
অপত্যনির্বিবিশেষে প্রজাপালন। 

ওরস পুত্র সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। উরস্‌ শব্দের অর্থ বক্ষঃস্থল 
অর্থাৎ হুদয়। হৃদয় হুইতে--আত্মা হইতে সঞ্জাত হয় বলিয়াই 
পুত্রকে ওরস বলা হয়। আত্মার--পরম প্রেমাম্পদ প্রিয়তমের 
অংশ বলিয়াই জগতের, সর্বব বস্তু অপেক্ষা আত্মজ এত প্রিয় 
হয়? জাগতিক ভাবসমূহও ঠিক" এইরূপ প্রিঘ্তমের সহিত-_আত্মার 
সহিত অচ্ছেন্ সম্বন্ধে সন্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়ে ; তাই, বাধ্য হইয়াই 


৩৮ ভাব বিজ্রোহ 


ইন্থা্দিগকে ওরস পুপ্রের শ্যায় প্রতিপালন করিতে হয়; কিন্তু অবশেষে 
ইহারাই শক্র হইয়৷ পড়ে । কিরূপে আমর! ভাবসমুহের পরিপোষণ করি, 
এবং কিরূপে ইহারা শত্রু হয়, তাহা আর একটু খুলিয়া বলিতেছি-দেখ, 
অধিকাংশ মানুষই স্ত্রী পুত্র ধন ঘশ এবং দেহাদির পরিপোষণে বিব্রত। 
( এ গুলিও যে ভাবমাত্র, তাহা পূর্বে বিশেষভাবে বল! হইয়াছে) উহাদের 
জন্য জীব আপনাকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়। “কিরূপে আমার পরিজন স্থখে 
থাকিবে, কিরূপে আমার প্রচুর ধন হইবে, কিরূপে আমার দেহটা স্থন্দর 
ওন্থস্থ হইবে, কিরূপে আমি বশম্বী হইব, কিরূপে আমি জগতের উপকার 
করিব,” ইত্যাদি ভাবরাশিকে বহু দিবস ধরিয়া পরিপুষ্ট করিয়াও যখন 
প্রাণের ষথার্থ পরিতৃপ্তি হয় না, তখন দেখিতে পায়,_সেই দিন 
জীবজীবনের প্রথম শুভদিন--ধেদিন দেখিতে পায়--আমি যাহাদের 
পরিপৌষণে নিয়ত বিব্রত, বস্ততঃ তাহারা! আমার আত্মীয় নহে-_-শক্র। 
এবং তাহারাই ত' দেখিতেছি “ভূপ” অর্থাৎ রাজ! হইয়া বসিয়াছে £ কারণ 
এখন ত” ভাবসমূহদ্বারাই আমি পরিচালিত হইতেছি। তাহাদের ইঙ্গিতে-_ 
তাহাদের ইচ্ছায় আমি চলিতেছি, তাহাদের আদেশ ব্যতীত আমার 
একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। এইরূপে যত চক্ষু খুলিতে থাকে, 
ততই দেখিতে পায়, কি সর্বনাশ ! ভাবসমুহ যে আমাকে আত্মরাজ্য 
হইতে বিচ্যুত করিতে উদ্ভত হইয়াছে। পুর্বে আমি ভাবের প্রতিপালক 
-_রাল্স! ছিলাম। এখন দেখিতেছি ভাবসমূহই আমার রাজ|। উহারা 
কোলানামক রাজধানীতে-্্চিত্তক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, সমূলে বিধ্বস্ত 
করিতে আরম্ত করিয়াছে । হায়! যে প্রজাবৃন্দের সুখ শ্বচ্ছন্দতার 
জন্য আমি” সর্বস্ব পণ করিয়াছিলাম, প্রাণপাত করিয়াও যাহাদের 
তৃপ্তিসাধনে রত থাকিতাম, যে জাগতিক ভাবরাশিকে পৃর্ণত্বে উপনীত 
করিবার জন্য অনস্ত জীবন ধরিয়া চেষ্টা করিতেছি, এখন তাহারাই আমার 
শত্রু! এখন তাহারাই আমার পরিচালক ; .. 

প্রভাত অবধি সন্ধ্যা এবং সন্ধ্য৷ হইতে পুনঃ প্রভাত পর্য্যন্ত এইরূপ 
আমর! ভাবরাশিদ্ধারা পরিচালিত হইতেছি। ক্ষুধা তৃষ। নিদ্রা প্রভৃতি 


চরম বিষাদ ্‌ ৩৯ 


দৈছিক, স্ত্রী পুত্রাদি সাংসারিক, ধন যশ: প্রভৃতি জাগতিক এবং দয়! ক্ষম। 
সন্ধ্যা বন্দন! উপাসন! প্রভৃতি পারমার্থিক ভাবরাশি প্রতিনিয়ত আমাদিগকে 
বিচঞ্চল করিয়া রাখিয়াছে । এ অবস্থাটী যাহার চক্ষুতে পড়ে, ষে এই চির 
পরাধীনত। প্রত্যক্ষ করে, সে কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? এই 
তাবচাঞ্চল্য ব৷ প্রজাবর্গের বিরোধিতা! গুরুকৃপায় যাহার হৃদয়ে বিষন্থাল 
বিস্তার করে, সে-ই প্রকৃত বিষাদদযোগী। গীতার বিষাদযোগ দেবীমাহাক্ে 
চরমে উপস্থিত হইয়াছে । পরবর্তী শ্লোকে ইহ। পরিবাক্ত হইবে। 
জীব! একবার চাহিয়া! দেখ--তোমার চারিদিকে দশদিকে, অন্তরে 
বাহিরে, একবার ভাল করিয়৷ নিরীক্ষণ কর। তোমার সংসার-সংস্কার- 
শ্রেণী তোমায় কি ভাবে পরিচালিত করিতেছে ! কি ভাবে তোমাকে 
দিবারাত্র গর্দভের মতন ভার ঝহন করাইতেছে! তোমারই যত্বে, তোমারঈ 
আদরে প্রতিপালিত-_পরিপুষ্ট, তোমারই স্বেচ্ছাকৃত অকিঞ্িকর.বষয়- 
বাসন, তোমার আনন্দলীলার সহচর স্ত্রী পুত্রাদি, তোমায় কিরূপভাবে 
আয়ত্ত- শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়। ফেলিয়াছে। তোমায় উঠিতে বলিলে উঠিতে 
হয়, বসিতে বলিলে বসিতে হয়, মরিতে বলিলে মরিতে হয়, এমনি তুমি 
ভাবের অধীন" হইয়া পড়িয়াছ। এই অবস্থাটা বেশ উপলবি করিতে 
চেষ্টা কর। হও না কেন অতুল *এশবর্য্ের অধিকারী, হও না কেন 
পার্থিব সর্বববিধ স্থখে সুখী, ভুমি একবার আপনার চিত্রক্ষেত্রের-স্থীয় 
রাজধানীর ছুরবস্থা দ্বেখ-_-একটির পর একটি ভাব মাসিয়! বাত্যাবিক্ষুব 
সাগর-তরঙ্গের ম্যায় তোমার শান্তির উপকূলকে নিয়ত আহত করিতেছে। 
বড় আদরে-_কড় সোহাগে প্রিয়তম শিশু পুত্রকে বুকে ধরিয়া চুম্বন 
দিতেছ, স্নেহের অমিয়ধারায় আত্মহারা হইতেছ ? কিন্তু এ এক মুহূর্তেই, 
আবার অন্য ভাৰ আসিয়। তোমার চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিল, তোমাকে সে 
আনন্দ হইতে বিচ্যুত কাঁরয়া দিল। আহার করিতে বসিলে--ভাল, তাই 
কর! জগতের সর্ববপ্রধান ভোগ-_আহার। মা তোমায় খাইবার স্থযোগ 
"দিয়াছেন; নানাবিধ ভোজাসম্ভার ভোমার সম্মুখেউদরেও তীব্র ক্ষুধা, বেশ 
স্থির হইয়া আন্বারজনিত তৃপ্তি ভোগ কর; কিন্তু হায়! তাহাও ত+ পার না, 


৪ স্ুরথের যুদ্ধ, 


ছুইবার মুখে দিতে ন! দিতে, কত চিন্তা, কত ব্যস্ততা, কত উতকণ্ আ:সয়া 
তোমার ত্োগের ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তখন আর গাহার নাই, তৃপ্তি নাই, 
একটা নিত্য অভ্যন্ত কাজ করিতে হয়, তাই কর। এইরূপ সর্বত্র 
একটি পুর্ণ হইতে না হইতে আর একটি আগিয়৷ উপস্থিত ! ভাবরাশি 
প্রতিক্ষণে আমাদের কাণে ধরিয়৷ ওঠ বস করাইতেছে, কাণ ছি'ড়িযা 
গল-_ক্ষতি নাই, তাহাদের আদেশ পালম করিতেই হইবে ! না পারি 
উঠ্ভিতে, না পারি বসিতে। উঠিতে উঠিতেই বসিবার হুকুম, আবার 
বসিবার উদ্চে'গ করিতেই উঠিবার হুকুম ; ইহা অপেক্ষা জীবের আর 
কি দুরবস্থা হইতে পারে ? 

আচ্ছা, দেখ! যাউক--যাহার! এরূপ করিয়া আমার স্থিরত্বের ব্যাধাত 
সস্মাইতেছে, যাহারা আমার নিত্য শাস্তিলাভের পথে অন্তরায়, তাহাদের 
সহিত আমার কি সম্বন্ধ? অহো! এ যে রাজ! প্র্জা সম্বন্ধ! আমিই 
ত* রাজা, আমিই ত" প্রতিপালক ! আর আজ--তাহারাই আমার 'শত্রবো 
ভূপাঃ” । কেবল শত্রু ও স্বাধীন হইয়াই নিরস্ত'হয় নাই; আমার রাজধানী 
কোলা-নগরী অর্থাশ চিত্তক্ষেত্রটি পধ্যন্ত বিধ্বস্ত করিতেছে । হায়! 
স্থরথের কি ছুর্দশা ! সাধক ! যদি স্থরথ হইয়া থাক, তবে তুমিও 
এইরূপ প্রজাবৃন্দের অত্যাচারে উৎ্পীড়িত হইতেছ, সন্দেহ নাই। 


- তম্ত তৈরভবদ্‌ যুদ্ধমতি প্রবলদপণ্ডিনঃ। 
ন্যুনৈরপি স তৈরুঁদ্ধে কোলাবিধ্বংসিতিজিতঃ ॥ ৫ ॥ 


অন্যুবাদ। তখন অতিপ্রবল দণুধারী রাজা স্বরথের সহিত 
তাহাদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। স্থুরধ অপেক্ষা, হীনবল হইলেও কোলা'- 
বিধবংসিগণ কর্তৃক এই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হুইলেন। 

ব্যাখ্যা । জীব বখন ভাররাশিশ্ধারা হ্বকীয় 'চয়ণ পূর্ণভাবে শৃঙ্ঘখলিত 
দেখিতে পায়, তখন ম্বাধীনত৷ লাভের স্মন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া. পড়ে। 
'ভাববৃন্দের অত্যাচার হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লা কর্য্‌, এই চিন্ত 
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কাজা রিড নাকে। লিম্গীনি একবার উভয় পক্ষের বলাবল 
নিরূপণ করিতে প্রয়াস পায়। প্রথমতঃ, আত্মবল পর্য্যবেক্ছণ করিয়া 
. আপনাকে অতি প্রবল দণ্ুধারী বলিয়! মনে হয়; কারণ, প্রজাধৃন্দ বা 
ভাবরাশি ত* আমার ইচ্ছায় সঞ্জাত, আমারই যত্বে পরিপুষ্ট, আমারই বলে 
বলীয়ান! আমি বদি ইহাদের বিরুদ্ধে দাড়াই, আমি যদ্দি ইহার্দিগকে 
গুরু দণ্ডে দণ্ডিত করি অর্থা৫ চিত্তক্ষেত্র হইতে ভাবরাশিকে বহিষ্কৃত” 
করিয়া দেই, অথবা বৃন্তিসমূহের নিরোধপুর্ববক, ভাববিকাশের স্থযোগ না 
দিয়া একেবারে উন্মুলিত করিয়া ফেলি; তাহা! হইলে অল্লায়াসেই ত 
আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। তারপর, বিপক্ষের বল পর্যবেক্ষণ 
করিতে গিয়া দেখিতে পায়--ভাবপক্ষ আমা-অপেক্ষা ন্যুন--হীনবল; কারণ, 
আমারই সততায় সম্তাবান, উহ্থারা আমাকে যেরূপ পরিচালিত করে, আমি- 
ইচ্ছ। করিয়াই ত' সেইরূপ আচরণ করি। আমি যদি উহাদিগাক,সে 
স্থযোগ না দেই, তৰে আর ভাবপক্ষের প্রবলতা কোথায় থাকে ? এইরূপে 
উভয় পক্ষের বল পর্যালোচনা করিয়া, যখন আত্মপক্ষ প্রবল এবং বিরুদ্ধ- 
পক্ষ ভুর্ববল দেখিতে পায়, তখন বিপুল আয়োজনে সমর-উদ্চম হইতে 
থাকে। নানারূপ যোগ, হঠক্রিয়া, প্রাণায়াম, জ্যোতিধারণা, নিরামিষাহার, 
ব্রহ্মচর্য্য, সংসারত্যাগ, সঙ্ন্যাস-অবলম্বন ইত্যাদি কত কি আয়োজন উষ্ভোগে 
ভাববৃন্দকে নির্মূল করিতে উদ্যত হয় ; সকলই প্রায় বৃথা হয়। হায়! মুগ্ধ 
জীব তখনও বুঝিতে পারে না যে, ভাবরাশি মহামায়ারই অনুভাবমুাত্র ; 
মহামায়ার কৃপা ব্যতীত এই ভীষণ ভাব-সমরে বিজয়ী হওয়া যায় না। 

আমিও একদিন এইরূপ আয়োজনে ভাব-সমরে বিজয়ী হইয়া, 
আত্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্ভত হইয়াছিলাম। কত চেষ্টা,.কত উদ্ম, 
কত.কি;, কিন্তু সকলই নিক্ষলপ্রায়। একবার মনে হয়-_এইবার 
আমি ভাব-সমরে জয়ী হইলাম। আহা ! পরক্ষণেই দেখিতে পাই-_ 
ভাববৃদ্দকর্তৃক আমার সর্ববন্থ লু্ঠিত। এই ভাবচাঞ্চল্য যে কি ভীষণ 
কষউ-পক্রঁ তাহা! যিনি অনুষ্তব কন্দিয়াছেন, মাত্র তিনি বুঝিতে পারেম |." 
তাছা অন্যকে আধায় ঠিক বুঝান যায় না। 


৪২ গ্বপ্ন দর্শন 


স্বকীয় জীবনের একটি ঘটন! সংক্ষেপে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম 
না। তখন সবেমাত্র বিবাহ হুইয়াছে। অধ্যয়ন-কাণ্ড শেষ করিয়া 
অর্থোপার্জরন আরম্ভ করিয়া উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি। একদিন গভীর 
রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া দেখি--নবোচা! বধূ নিদ্রিতা । তখনই স্থকীয় 
বন্ধনদ্রশা-বিষয়ক একটু গভীর চিন্তা আসিল। জীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ, 
এবং বর্তমান অবস্থার বিষয় ভাবিতে 'ভাবিতে ঘুমাইয়! পড়িলাম, 
কি তন্দ্রাগ্রস্ত হইলাম, কি জাগিয়া ছিলাম, জানি না । হঠাত দেখিতে 
পাইলাম--স'নুখে অপুর্ব জ্যোতির্ধময়ী মাতৃমুর্তি, ঈষত হাহ্যবিকশিত- 
মুখে ঘণ্ডায়মানা ৷ তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন-_-“দেখেছিস্‌ 
তোকে কেমন ক'রে বেঁধে ফেলেছি” । সে হাসি ও কণ্ঠস্বর স্েহকরুণা- 
ঝঞ্জক, অথচ বিদ্রপাত্বক। আমি দেখিলাম, সত্য সত্যই আমি দৃঢ়ভাবে 
আবদ্ধ, সে বন্ধনের অবস্থা কি ভীষণ! পদদ্বয়, জানুদ্বয়, কটিদেশ, 
উদর বক্ষ কণ্ঠ হস্তবয় বাহুত্বয় এবং মস্তক, প্রত্যেক অবয়ব পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ভাবে দৃঢ় রজ্জুদ্ধার আবদ্ধ। শুধু তাহা নহে--সেই রঙ্ছুসমূহের 
প্রত্যেক অপরপ্রান্ত দৃঢ় কীলকে আবদ্ধ হইয়া গভীরভাবে মৃত্তিকামধ্যে 
প্রোথিত। আমার একটুও নড়িবার উপায় নাই, কোনও অঙ্গ বিন্দুমাত্র 
সঞ্চালিত করিবার শক্তি নাই। এমনই ভাবে আমি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। 
আমার এরূপ অবস্থায়ও কিন্ত্ত কোনরূপ ভীতি বা যন্ত্রণা উপস্থিত হয় নাই, 
বরং একটু একটু হাসিতেছিলাম ; কারণ, সম্মুখে করুণাময়ী দেবীমুণ্তি- 
দর্শনে এমন একটা আনন্দ হইয়াছিল যে, বন্ধন-যন্ত্রণাই বোধগম্য 
হইতেছিল না। আবার সেই কণ্ৃম্বর, সেই ন্েহ করুণা বিভ্রপমাখা কণ্ঠ 
হইতে ধ্বনিত হুইল--“দেখেছিস্‌ তোকে কেমন ক'রে বেঁধে ফেলেছি”। 
আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম-_ই! দেখেছি; কিন্তু এআর বেশী বন্ধন 
কি! ইচ্ছা করিলে এখনই ছি'ড়িয়া ফেলিতে পারি । সত্যই যেন আমার 
মনে হইতেছিল---লামি ইচ্ছ! করিয়। বন্ধন লইয়াছি, একবার ব্ল-প্রয়োগ 
করিলেই ইহা ছিন্ন করিতে পারি। তিনি হাসিয়া বলিলেন--”ইঃ এত 
ক্ষমতা! ছেঁড় ত' দেখি! আমি যদি ছি'ড়িয়া না দেই, বে কিছুতেই: 
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পারিবে না'। আমি আবার বলিলাম--'এ আর বেশী কথ কি! এই দেখ--. 
এখনই সব বাধন ছি'ড়িতেছি। এই বলিয়া! যেইমাত্র বলপ্রয়োগ করিতে 
উদ্ভত হইলাম, অমনি আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, শ্বাস বন্ধ হইয়া! গেল। 
বন্ধন আরও, সুদৃঢ় হইল, অব্যক্ত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলাম; বড় ভয় 
হইল । কাতরতাব্যঞীক গে গে শব্দ এত অধিক হইতে লাগিল যে, 
পার্ুপ্িত গুহে নিদ্রিতা মাতাঠাকুরাণীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ছুটিয়া 
আসিয়। আমাকে ধরিলেন। ত্বখন ন্সার কিছুই নাই, দেবীমুর্তি হাসিতে 
হাসিতে অদৃশ্য হইলেন, বন্ধনের চিহ্মাত্র নাই; কিন্ত ভয়ে 
ও যাঁতনায় আমার কণ্ঠ শুক হইয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে হ্ুস্থ 
হইলাম । 

এইরূপই হয়--আমর। প্রথমে আত্মবলের প্রাধান্য দেখিয়া, 
অহংকর্তৃত্বের গর্বেব স্ফীত হইয়া, ভাবরাশির সুদৃঢ় বন্ধন ছিল্ন করিতে , 
উদ্ভত হই; কিন্তু তখনও বুঝি ন! যে, ভাবিনী মা আমার স্বয়ং অসিহস্তে 
সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ না হুইলে, এই ভাবান্থর-নিকর বিধ্বস্ত হয় না। 
যতদিন রোগ শোক দারিদ্র্য অত্যাচার উত্পীড়ন বিষয়চাঞ্চল্য জন্ম মৃত্যু 
প্রভৃতি ভাবরাশির দিকে সাধকের দৃষ্টি থাকে, সাধক যতদিন সমুদ্র না 
দেখিয়া তরঙ্গশ্রেণীমাত্র নিরীক্ষণ করে, যতদিন ভবানীকে ন! দেখিয়া ভাবমাত্র 
দর্শন করে, ততদিন মা আমার ইচ্ছা ঝরিয়াই এই ভাববিদ্রোহ উপস্থিত 
করাইয়া থাকেন । ভাবরাজ্যে এরূপ বিদ্রোহবহ্থি প্রস্তালিত না করিলে যে, 
জীব চিরদিন ক্ষুত্রত্বে--জগতের ধুলিতে মুগ্ধ থাকিত, আত্ুশক্তি আত্মরাজ্য 
আত্মমহত্ব অমৃতত্ব বিস্বুত হুইত। মহামায়! মা পুত্রকে কখনই অপূর্ণ 
'রাখিতে দিবেন না, তিনি শুধু অপেক্ষায় আছেন--কিরূপে আমাদের ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ইচ্ছাগুলির মধ্য দিয়া--এই পরিচ্ছিন্ন ভাবাধীনতার মধ্য দিয়! তাহার 
মহতী আকর্ষণী শক্তি প্রবাহিত করিবেন। কি করিলে আমি সত্য 
সজই সরলপ্রাণ শিশুর“মত ম! বলিয়! কাদিয়! উঠিব। কিরূপে আমাকে 
পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্রে--মুক্তির হিরগ্রয় মন্দিরে স্থান দিবেন। তাই, 
ভাবরুপিন্ী মা আমার বিরুদ্ধাচারণ করিয়! স্পহ্টভাবে বুঝাইয়! দিতেছেন . 


৪8 সে আমার সব 


--আমার হস্ত পদ অঞ্জ্র শৃঙ্খলাবদ্ধ। ইহা! প্রজাবিপ্রোহ নহে-_- 
মায়ের মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছার পূর্ববর্তী ক্র,র আয়োজনমাত্র। 

মা স্থরথকে-_-আমাদিগকে বিশেষ ভাবে ধরিয়। ধরিয়া বুঝাইয় 
দেন,-আমর! কিরূপ ছুশ্ছেন্/ নিগড়ে চির আবদ্ধ রহিয়াছি ) নিজেদের 
অন্বতন্ত্রতার যে পরিমাণে বোধ হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আমরা 
জীবত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য-স্বাধীন হইবার জগ্য লালায়িত হইর । 
'এ জগতে পূর্ণ স্বাধীনত! অসস্তব। এমন আত্মীয়, এমন বন্ধু কেহ নাই, 
যাহার নিকট সবটা প্রাণ খুলিয়। দিয়! স্বার্থীন ব্যবহারে পরিতৃপ্তি লাভ 
করিতে পার্ি। স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা বন্ধু যে কেহ হউক না কেন, 
তাহার্দের সহিত ব্যবহার করিতে গিয়া; আমাদিগকে অনেকাংশে 
তাহার্দেরই অভিপ্রায়-অনুসারে চলিতে হয়। আমাদের প্রাণের 
"একদিক সঙ্কুচিত রাখিয়া দিতে হয়। দেখ--স্ত্রীর সহিত মাতার 
মতুন্‌ ব্যবহার চলে না। পিতার সহিত বন্ধুর মতন ব্যবহার চলে না। 
বন্ধুর সহিত পুত্রের শ্যায় ব্যবহার চলে না। এইরূপ জগতের সর্ববত্র। 
এমন কেহ নাই-_যাহার সহিত আমি আমার সর্ববভাবের আদান 
প্রদান করিতে পারি; কিন্ত যেখানে আমি স্বাধীন, যেখানে আমার 
প্রাণের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ উপস্থিত হয় না, সেই একমাত্র স্থান-- 
মা আমার । আমার পূর্ণ স্বাধীনতার ক্ষেত্র। সে যে আমার পিতা, 
সে যে আমার মাতা, সে যে আমার সখা, সে যে আমার বন্ধু, সে যে 
আমার গুরু, সে যে আমার প্রভু, সে যে আমার পুত্র, সে যে 
আমার কন্যা, সে সে আমার ভাধ্যা, সে ষে আমার পরিচারিকা, 
সে যে আমার সখী, সে যে আমার আত্মীয়, সে যে আমার প্রাণ, সেষে 
আমার জাত্মা, আমার সর্ববন্থ সে, আমার সর্বব সে। প্রাণের সমস্ত কবাট 
খুলিয়া অসঙ্কোচে কথা বলিবার, অসঙ্কোচ ব্যবহার করিবার একমাত্র 
স্থান-_মহামায়া মা। আমি যেমনটি করিলে তৃপ্তিলাভ 'করি,' মা 
আমার তশুক্ণা সেই ভাবে আমার সহিত ব্যবহার করেন। তাহার 
নিজের যে, কোনও বিশিষ্ট ভাক নাই! [তিনি ভাবাতীতা |. শুধু 


প্রেমের-স্তরে মুক্তি 8৫ 


পুত্রন্নেহে আত্মহারা হইয়া, ভাবে ভাবে আমার পরিতৃপ্তি-সাধনে নিয়ত 
নিরতা থাকিয়া, ভাবাধীনভার হস্ত হইতে আমাকে চিরমুক্ত করিয়! লইবার 
অন্য ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে এই ভাব-বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছেন। 

মা কেন আমায় মুক্ত করিবেন--জান কি? মুক্ত না হইলে যে 
মা আমায় বুক ভরিয়া ভালবাসিতে পারেন না। মুক্ত না হইলে যে 
প্রাণভরিয়া আদর করিতে পারেন না। মুক্ত না হইলে আমিও যে 
অত ন্মেহ ভোগ করিবার হ্থান পাই না। আমার এতটুকু বুক; দ্কি 
করিয়া সে উদার অসীম স্মেহ ভালবাসা ধরিয়া রাখিব। যে ভালবাসার 
অফুরন্ত প্রবাহের এক বিন্দু ধরিতে গিয়া, অনস্তদেব সহজ্রেশীর্ষ 
হইয়াছেন, যে ভালবাসার এক বিন্দু পাইয়া সুধ্যদেব সহশআ্রকিরণে 
প্রাণশক্তি বিতরণ করিতেছেন, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া “আপোজ্যোভী- 
রসোহম্ৃতম্*রূপ স্সেহধার! ঢাঁলিয়া৷ জীববৃন্দকে সপ্ীবিত করিতেছেন, । 
যে ভালবাসার এক বিন্দু পাইয়৷ বিশ্ব-ব্রল্গাণ্ডের অগণন জীববুন্দের প্রাণে 
ভালবাসা নামে একটা অমর-সন্বেদন ফুটিয়! উঠিয়াছে, যে ভালবাসার 
একবিন্দুর সহত্রাংশ পাইয়া আমাদের গর্ভধারিণী মাতা পুত্রন্পেহে 
আকুল হইয়া পড়েন, যিনি সেই ভালবাসার কেন্দ্র, যিনি এই সমগ্রি- 
ভালবাসার একমাত্র আধার, সেই মহামায়! মায়ের ভালবাসা ভোগ করিব, 
দে আধার কই! সেপাত্র কই$& ওরে! আমার বুক যে এতটুকু ! 
একবিন্দুতেই ভরিয়। যায়; সে অনন্ত প্রেমসিম্ু। কিরূপে ধরিয়। রাখিব ! 
তাই, মা আমায় মুক্ত করিবেন । আমায় বিশাল---অনন্ত করিয়! লইবেন। 
আমার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়৷ অম্বতের ন্নেহধারা অনন্তকাল পান 
করাইবেন বলিয়াই এই ভাব-বিদ্রোহ--এই কঠোর আয়োজন । 

জানি মা--এই ভাববিদ্রোহরূপ মর্খ্স্থদ অশান্তির অন্তরালে 
অনন্ত শান্তি লুকায়িত, জানি মা--এমন করিয়া বন্ধন-যাঁতন। অনুভব 
করাইয়। যুক্তির দিলে টানিয়া লইতেছ; জানি মা-_বন্ধনজ্ঞান পুর্ণ 
মাত্রায় প্রকাশ না! পাইলে, মুক্তিরূপ স্থুবর্ণ-কমল প্রস্ফ,টিত হয় নাঃ 
জানি ,মা-_মামারই “মহামঙ্গলর জগ্য তুমি মামার প্রজাবৃন্দকে 


৪৬ সূুরথ পরাজিত 


আমারই বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া অসীম বীর্ধ্যবান্‌ করিয়াছ ! সবই 
জানি মা-_তবু আর মুহুর্ত বিলম্বও যে ধুগান্তর বলিয়া বোধ হয়। 
কবে এ দেহেক্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কারের আধিপত্য হইতে চিরমুক্ত হইয়া, 
চিরশান্তিময় অনন্ত শ্বাধীনতা'র ক্ষেত্রে অপার স্েহসমুদ্রে চিরতরে নিমগ্ন 
হইব? কবে--মা কবে? সে দিনের কত দেরী! কালাতীতা মা 
আমার! কবে এ কালপ্রবাহের অগণিত তরঙ্গভঙ্গ হইতে দৃষ্টি অপস্য 
হইয়! মহামুক্তিক্ষেত্রে প্রসারিত হইবে ? 

যাহ। হউক, যুদ্ধ অবশ্যন্তাবী ! যখন ওরস পুত্রের ম্যায় প্রতিপালিত 
প্রজাগণ স্ুরথকে রাজাচ্যুত করিতে উদ্ভত হইয়াছে, তখন যুদ্ধ অনিবার্যয। 
স্থরখ একবার শেষ চেষ্টা দেখিল। ভাবরাশিকে চিরতরে বিধ্বস্ত 
করিতে উদ্ভত হইল; কিন্তু সকলই নিক্ষল! ভাববুন্দ জয়ী হইল । 
ভীব ভাবসমরে পরাজিত হইল । ভাব সমূহকে হীনবল মনে করিয়া 
জীব সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া বৃত্তিনিরোধের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু 
প্নুনৈরপি স তৈঞ্জিতঃ৮। কেন এ পরাজয়-সংঘটন হইল-- প্রবল- 
পরাক্রান্ত স্থুরথের সহিত সমরে তদধীনস্থ দুর্বল ক্ষুদ্র ভাববৃন্দ 
কিরূপে জয়লাভ করিল, শ্লোকে “কোলাবিধবংসিভিঃ” এই হেতুগর্ভ 
বিশেষণ দ্বারা তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। ভাববৃন্দ যে পূর্বেই * কোলানগরী 
»-স্থরথের রাজধানী অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। ষখন একটির পর 
একটি আদিয়! বহু জন্ম জন্মান্তর হইতে ভাবাঙ্কুর সমূহ চিত্রক্ষেত্র 
উদগত হুইতেছিল. তখন ত* তাহাদিগকে বিনাশ করা হয় না ! তখন 
বরং সলিল-সিঞ্চনে সে ক্ষুদ্র অন্ুরগুলিকে অপত্যনির্বিবশেষে পরিপোষণ 
করা হইয়াছে । এখন তাহারা পরিপুষ্ট, বলবান্‌ ও বহুসংখ্যক হইয়া 
পড়িয়াছে, চিত্তক্ষেত্রে বাস্তব নিশ্নমাণ করিয়াছে, আর কি তাহাদিগকে 
নিজ্জিত করা সম্ভব ? সুতরাং স্থরথ পরাজিত হইল। 


স্বপুরাগমন ৪৭ 


ততঃ স্বপুরমায়াতো৷ নিজদেশাধিপোইভবত । 
আক্রান্তঃ স মহাভাগন্তৈন্তদা প্রবলারিভিঃ ॥৬1 


অন্ুন্বাদ। অনন্তর (ভাবসমরে পরাজিত হইয়। ) হুরথ স্বপুরে 
' আগমন পূর্ববক মাত্র নিজর্দেশের অধিপতি হুইলেন; কিন্তু তিনি মহা- 
'সৌভাগ্যবান্‌; স্থতরাং তখনও পূর্বেবাক্ত প্রবল শত্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত 
হইলেন। 
ব্যাখ্যা । পূর্বের বলিয়াছি__ক্ষিতিমগ্ডলশবে মূলাধারচক্র বুঝা 
যায়। জীৰ এই মুলাধারচক্রে চিত্ত স্থির করিতে গিয়া, শারীরিক 
চঞ্চলতার হাত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতিলাভ করে বটে, কিন্তু ভাব- 
চাঞ্চল্য বিদুরিত হয় না। তখন ক্রমে স্থাধিষ্ঠানে ও মণিপুরে চিত্ত 
স্থির রাখিতে যত্ববান্‌ হয়; কিন্ত এখানেও ভাবের সহিত বিরোধিতায় 
পরাজিত হইতে হয়, তখন অগত্যা স্বপুরে-_হৃদয়ে-_দহরপুগুরীকে আশ্রয়” 
লইতে হয়। হৃদয়ই জীবাত্মার বাসস্থান। বেদান্ত-হদয় শব্দের"অর্থ 
করিয়াছেন--“হদি অয়ং ইতি হৃদয়ঃ৮! হৃদয়ই আত্মার বিশিষ্ট 
অনুভূতি-স্থান। এই হৃদয়ই স্ুরথের স্বপুর। পুর্বেব তিনি এখান 
হইতে রাজ্যবিস্তার করিয়া, ক্রমে মণিপুর ও স্থাধিষ্ঠান অতিক্রম পূর্ববক 
কিতিমগুল- মূলাধার পর্যন্ত গিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ জীবের মন এই 
িকগন্থ তিন কেন্দ্রে বিচরণ করে ; এই স্থানেই জীবভাবের পূর্ণ বিকাশ। 
তারপর মহামায়ার কৃপায় ভাববিজ্রোহ উপস্থিত হয়; ভাবসমরে পরাজিত 
হইয়া, জীব পুনরায় স্বস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ; ক্রমে লর্বত্র 
পরাজিত হয় ; তখন অনগ্ভোপায় হুইয়! স্বপুরে আশ্রয় লইয়া থাকে। 
বু ম্বকৃতির ফলে-_মায়ের অসীম কৃপায় জীব এই স্বপুরের 
সন্ধান পায়। সাধারণতঃ জীব এমনই আত্মবিস্মৃত হইয়৷ পড়ে যে, “শব 
বন্তিয়া জ্মিনিষটাই ভুলিয়ু! যায়। জগতের মোহ-_-বহৃত্বের আনন্দ-ত্রীড়া, 
জীবকে ম্বপুর হইতে বিচ্যুত করিয়! বহু দূরে নিয়! যায়। সংসার- 
ংক্কারশ্রেণী দহ্যরূপে-ক্বিদ্রোছিরূপে যখন সর্বস্ব অপহরণ করিয়। 


৪৮ সাধনার অস্থবিধা 


লয়-_-যখন আত্মশক্তি আত্মরাজ্য আত্মস্থৃতি পর্য্যন্ত বিস্বৃত হয়, তখন 
জীব আবার ধীরে ধীরে সেই লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্বোধনের জগ্য যত্বুবান্‌ 
হয়। সেই সময়ে একবার ভাববৃন্দের অত্যাচার হইতে পরিভ্রাণ 
পাইবার জন্য শ্বপুরে আশ্রয় লয়--“আমি কে” তাহা স্মরণ করিবার 
জন্য একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। 

সংসারক্ষেত্রেও দেখিতে পাই--পুনঃপুনঃ পুরুষকারের নিম্কলতা 
দেখিয়া, পুনঃপুনঃ আশাভঙ্গ ও , অচিন্তিত ঘটনার উৎপীড়নে 
উত্পীড়িত হইয়া, পুনঃপুনঃ জন্মন্থত্যুর কশাঘাতে ব্যথিত হইয়া জীব 
ভগনৎমুখী হয়-_ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্‌ হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হওয়া 
ও আপনাকে অন্বেণ করা একই কথা । আত্মস্মৃতি উদ্বোধিত 
হইলেই জীব স্বপুরে প্রবেশ করিতে উদ্ভত হয়--স্বকীয় মহান্‌ স্বরূপটি 
পুনরায় লাভ করিবার জগ্য সচেষ্ট হয়। সর্বববিধ ভাবচাঞ্চল্যের 
হাত হইতে নিক্কৃতিলাভের জন্য লালায়িত হইয়া, জীব যখন স্বস্থানে-_ 
অনাহতকেন্দ্রে আত্মসংস্থ হইতে উদ্ভত হয়, তখনও দেখিতে 
পায়--প্রবল শক্রগণ এখানে আসিয়াও আক্রমণ করিতেছে। হৃস্তাজ 
সংসার-সংস্কারশ্রেণীর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এতদূর 
আসিয়াও যখন আত্মসংস্থ হইতে পারে না, তখন 'জীব হতাশের 
নিন্নতম সোপানে অবতরণ করে | হায়! এইরূপ ক্ষেত্রে আসিয়! কত 
সাধক শ্মলিতচরণ হইয়া পণ্ড, কত সাধক অবসার্দের গভীর 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, কত সাধক এইখানে আসিয়াই 
"ভগবৎ-লাভ” অতি ছুরূহ ব্যাপার বলিয়া ঘোষণা করে। 

অধিকাংশ সাধক স্বকীয় হৃদয়পল্মে ইফ্টমু্তিকে ধ্যানের সাহায্যে 
বসাইতে গিয়া, চিত্তচাঞ্চল্য বশতঃ অকৃতকাধ্য হইয়া পড়েন। হার! 
ইহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন, তীহারাও ক্ষণকালের মধ্যে বড় সাধের 
বড় আদরের শ্তরীমুত্তিটি হারাইয়! হতাশ হইয়া পড়েন । হার 
বিশিষ্ট মুত্তির ধাধা অতিক্রম করিয়৷ আত্মন্বরূপে অবস্থিত হইবার 
প্রয়াসী, তীহারাও নির্মল প্রাগজুড়ান ত্বুদ্ধিজ্যোতির 'পরপারে' 


আক্রান্ত মহাভাগ ৪৭৮ 


অবস্থিত সেই মহান্‌ চৈতন্যসমুত্রে অবগাহন করিতে গিয়া মুহূর্তমধ্যে 
বিষয়াকারে আকারিত হুইয়! "্পড়েন। হার সে চিৎসমুদ্ধে 
অবগাহন করিবার সামর্থালাভ করিয়াছেন, তীহাদেরও সমাধি হইতে 
বুখিত হইতে হয়। এইরূপ সর্বত্র ভাবরাশি বা প্রজাবন্দের 
জত্যাচারকাহিনী সাধকগণের মুখে বিঘোষিত হয়। এই অত্যাচার, 
এই ভাবচাঞ্চল্য নিবারণের জগ্য আবার কতরূপ আয়োজন উদ্ভোগের 
বিধান আছে। বৃত্তিনিরোধ হঠযোগ প্রাণায়াম প্রত্যাহার প্রভৃতি 
কত কি উপায় শান্সে বণিত হইয়াছে। বিভিন্ন রুচির সাধকগণ 
এই পর্য্যন্ত আগিয়া--স্বপুরে আশ্রয় নিয়াও যখন সংস্কার-শ্রেণীদ্বার! 
উত্পীড়িত হইতে থাকেন, তখন স্ব স্ব রুচি অনুসারে এক একটি 
কৌশল অবলম্বন করিয়া, বাধানিবারণে উদ্ভত হয়েন। হয়ত সেই 
কৌশলটি শিক্ষা করিতে-_ভাববৃন্দের অত্যাচার প্রতিহত করিতে-_. 
দুই তিনটি জন্ম অতিবাহিত হইয়া! যায়। উদ্ভানের বেড়া দিতেই” 
জীবন অতিবাহিত হইলে, কুম্থুম-স্থবাস কবে গ্রহণ করিবে ? “স্বাধা 
নিবারণ করিতে গিয়৷ যদি জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত হয়, 
তবে আর মাতৃলাভ কবে করিবে ? 

কিন্তু--ভুমি মাতৃ-অন্থেষিশিশু! তুমি অমৃতপিপান্থ জীব! 
ভূমি ওসকল বাধাবিস্ষের দিকে কেন দৃক্পাতত করিবে? তীর্ঘযাত্রী 
যখন সুদুর পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া! স্রিরগ্ময় তীর্থমন্দিরের উচ্চ পতাকা 
দুর হইতে দেখিতে পায়, তখন কি আর পথশ্রমের দিকে কিংব! পদে 
কণ্টকবেধজনিত যাতনার দিকে লক্ষ্য করে? যদি লক্ষ্য* পড়ে' 
এবং উহার প্রতীকার করিতে উদ্ভত হয়, তবে তাহার তীর্থদর্শনে 
বলম্ব অবশ্যস্তাবী। ধাহাদের এরূপ অত্যাচার আক্রমণ আসিতে 
ধাকে, তাহারা যাহাতে হতাশ হইয়া না পড়েন অথবা বাধা নিবারণের 
উদ্দেশে" সমন্ত অধ্যবসায় পরিব্যয়িত না করেন, তজ্জন্য মহবি' 
টচ্চকঠে আশার মোহনবাণী শুনাইতেছেন। এ শোন, "আক্রান্তঃ 
স্মহাডাগ+৯-_যেহেডু* তিনি (ম্থরথ) মহাসৌভাগ্যবান্‌, সেইজন্যাই 


৫০ সাধনার বিশ্ব 


স্বপুরেও শক্রর আক্রমণ। এইরূপ ভাবে শক্রকর্তৃক ম্বপুরে আক্রান্ত 
জীব অতিশয় ভাগ্যবান্। সাধকমাত্রকেই এইরূপ ভাঁবরাশি দ্বারা শেষ 
পর্য্স্ত আক্রান্ত হইতেই হুইবে এবং এই আক্রমণই সৌভাগ্যের সূচনা 
করিয়া দেয়। কই, খষি ত' মহারাজ স্থরথকে দুর্ভাগ্য বলিয়। ঘোষণা 
করেন নাই। সাধারণ দৃষ্টিতে কিন্তু দেখা যায়-_ন্ুরথ অতি ভাগ্যহীন; 
কারণ, রাজ্যদ্রষট, শত্রুর অত্যাচারে উপন্রত ; স্বপুরেও সুস্থ হইয়া 
থাকিবার উপায় নাই, সেখানেও .অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত 
প্রজাগণের অযথা আক্রমণ; ইহা! অপেক্ষা ছুর্ভাগ্য আর কি থাকিতে 
পারে? কিন্তু তথাপি স্থরথকে "মহাভাগ” বলা হইয়াছে। 
সাধকমাত্রেরই এইরূপ একটা অবস্থা আসে । একটু ভগবওমুখী হইলে, 
প্রাণে যথার্থই মাতৃ-অন্বেষণের ভাব একটু ফুটিয়া উঠিল, তাহার 
নান! দ্বিক হইতে নানারূপ উপদ্রব আসিয়। উপস্থিত হয়। রোগ শোক 
'দারিপ্র্য বন্ধুবিচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনারাশি আসিয়! সাধককে চঞ্চল করিয়া 
তোলৈ। এ সকল চঞ্চলতা৷ অতিক্রম করিয়া সাধক যখন ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হইয়। একটু *একটু করিয়৷ ভগবগুরসের আস্বাদ পাইতে থাকে, 
তখন আরও বিষম সমস্যা একদিকে জগর্ভাবগুলি আর ভাল লাগে না; 
কে যেন জগদ্ভোগের উপর তিক্ত ওষধ মাখাইয়া দিয়াছে ; 
্বৃতরাং নিতান্ত অনিচ্ছায় জগতের ভোগগুলি গ্রহণ করিতে হয়; অথচ 
অন্যদিকে ভগবত্মুখী গতিও বিশেষ খরতর মনে হয় না। একদিকে 
যেমন মাকে পায় না, অন্যদিকে তেমন সংসারও ভাল লাগে না। 
এই উভয় দিক্‌ হইতে আক্রান্ত হইয়া সাধকের মর্্মস্থান যেন শতধ! 
বিচ্ছিন্ন হইতে থাকে । এইরূপ ক্ষেত্রে উপনীত নিরাশ-হৃদয় সন্তানের 
প্রাণে পুর্ণ সাহস ও বিপুল আশা-সঞ্চারের জন্যই মন্ত্রে “মহাভাগ”শব্দটি 
উল্লিখিত হইয়াছে । 
যাহ্থার৷ মাতৃমুখী হইয়াছ, বাহার! মাতৃলাভকেই জীবনের একমাঞ্জ উদ্দেশ্য 
বলিয়া স্থির করিয়াছ, তাহারা এরূপ সমস্তাপূর্ণ ক্ষেত্রে আসিয়া হতাশ হইও 
না। তুমি মহাসৌভাগ্যবান্‌ বলিয়াই মা তোদার প্রতিকূল বেদনরূপে 
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ভাবরাশির আক্রমণ উপস্থিত করিয়াছেন। আর একটি কথা--এ 
আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য মাতৃচরণ স্থদৃঢ়ভারে ধারণ কর! ব্যতীত অন্য 
কোন উপায় অবলম্বন করিয়া, নিজের আধ্যাত্মিক গতি শ্লথ করিও না। 
ৰাধ বিশ্ব অত্যাচার উত্গীড়ন ওসকল আসিবেই; যে যাহার কার্য 
করিবে । চির বিজ্রোহী প্রজা! বিদ্রোহাচরণ করিবেই; দেজন্য তুমি 
মাকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিও না। তুমি শাণিত 'অসিহস্তে বাধা-নিবারণে 
উদ্ভত হুইয়| মাকে ভুলিও না। উদ্দেশ্য মাতৃলাভ, বিদ্রনিবারণ উপায়- 
মাত্র। তুমি উদ্দেশ্য ভুলিয়া, উপায়কেই উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিও ন1। 
কোনরূপ হঠক্তিয়ার সাহায্যে চিত্তের বৃত্তিনিরৌধের চেষ্টায় জীবনের বে 
অংশটা অতিবাহিত করিবে, 'সেই সময়টা! মাতৃউদ্দেশ্যে কাতরপ্রাণে 
কাদিতে থাক। অত্যাচারে বিব্রত হইয়! তুমি ইউম্মরণ হইতে--মাতৃ- 
চিন্তা হইতে বিমুখ হইয়া পড়িয়াছ বলিয়া, মাকে জানাও । আমাদের 
সকল আবেদন, সকল দুঃখ জানাইবার এমন বিশ্বস্ত স্থান আর কোথায় 
আছে"! আপনাকে অশক্ত দুর্বল উত্পীড়িত জানিয়া নিত্যা-আশ্রয় 
মাতৃচরণে শরণ লও । প্রত্যেক বিদ্বকে মায়ের মঙ্গলময় আহ্বান বলিয়। 
গ্রহণ কর। প্রত্যেক ভাবকে ছল্পবেশিনী মা বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। 
বিভিন্ন মনোভাবগুলিকে মহামায়ারই অনুভাব বলিয়া আদর কর। উহার 
চরণে ম| বলিয়া অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কর। মায়ের এই ক্ষুত্র 
ক্ষুদ্র সংসার-ভাবময়ী মু্তি সংহরণ করিয়া মহতী মুত্তিতে প্রকটিত হইবার 
জগ্য প্রার্থনা কর। দেখিবে, অচিরকাল মধ্যে তোমার ভাববিপ্রোহ 
প্রশমিত হইয়াছে । সাধক! হাতের হাওয়া দিয় প্রস্বলিত বহি- 
শিখাকে নির্ববাপিত করিতে যাইও না। হাত পুড়িয়৷ যাইবে, আগুন 
নিভিবে না। বৃত্তিনিরোধে সমস্ত অধ্যবসায় নিযুক্ত করিলে বৃত্তিনিরোধ 
হইস্ডে পারে; কিন্তু মাতৃলাভ হইবে না; কারণ, তুমি মাকে চাওনা, 
চাও. চিত্তচাঞ্চল্য দূর করা । যাহা চাইবে, তাহাই পাইবে । মনের 
চঞ্চলতা-নিবৃত্তি জীবনের  উদ্দেশ্ট *নহে। নিদ্রেত অবস্থায় ত+ উহা 
অনায়াসলভ্য হয়ু ; কিন্ত মাতৃলাভ হয় কি? চিত্তকে চিশুসমুদ্র দেখাও, 
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মনকে মা দেখাও, ভাববৃন্দকে ভাবিনীমূক্তি দেখাও, উহ! আপনি শান্ত 
হইবে; ভূমি ধন্য হইবে। 

পূর্বে বলিয়াছি জীব ভগবত্মুখী হইলে নানাবিধ বাধাঘিত্ব উপস্থিত 
হয়। কেন হয়? এরপ প্রশ্ন অনেকেরই মনে আসিয়৷ থাকে । কেহ 
বলেন--মায়ের পরীক্ষা । আমর! কতটা প্রাণ দিয়া মাকে চাই, তাহা 
দেখিবাৰ জন্য মা আমার্দিগকে নানারূপ'উৎ্গীড়িত করেন । কেহ বলেন 
-কর্ম্ফিল-ভোগ। আমরা! কিন্তু বুঝিয়াছি--জীব মাতৃমুখী হইলেই, 
তাহার পূর্ব পুর্ব জন্মসঞ্চিত সংক্কারগুলি পুঞ্তীভৃত হইতে থাকে। যে 
সক সংস্কার ক্ষয় করিবার জন্য বুজন্ম স্বীকার করিতে হুইত, মা! আমার 
দয়া করিয়। সেই সংস্কারগুলি দুই এক জন্মেই ক্ষয় করিয়া দিয়৷ থাকেন। 
- তাই, অনেক-জন্ম-বিনাশ্য কর্্মগুলি একেবারে কফলোন্মুখ হইয়৷ পড়ে । লক্ষ 
জীবুনের কর্মফল এক জীবনে ভোগ করিতে গেলে, যুগপৎ বনু বাধাবিদ্ 
সহা করিতেই হইৰে। মাকে ডাকিলে-_মাতৃন্সেহ অনুভব করিলে 
জন্মল্সোত হ্রাস অথব৷ বন্ধ হইয়া যায়। ইহাই সাধকের প্রতি মায়ের 
বিশেষ অনুগ্রহ ৷ | 


অমাত্যৈর্বলিভিছু্টেছর্ব্বলন্ত ছুরাত্মভিঃ | 
কোযোবলং চাপহৃতং তত্রীপি স্বপুরে ততঃ ॥৭1 
অন্নুন্বাদ্‌। অনন্তর সেই স্বপুরেও বলশালী ছুষ্ট ও অসশুপ্রকৃতি 
মন্ত্রির্গ সেই হুতরাজ্য দুর্ববল স্থরখের কোষ এবং বল অপহরণ করিয়াছিল। 
ব্যাখ্য। জীব যখন ভাব-সমরে সম্যক নিঞ্জিত হইয়! স্বপুরে 
আশ্রয় গ্রহথ করে, যখন সমস্ত জগৎসংস্কীরশ্রেণীকে বিস্ৃতির অতল জলে 
ভূবাইয় দিয়া, নিত্যশাস্তিময় সর্ববগুহাশয় গহ্বরেষ্ঠ পুরাণ পুরমপদ্ের 
সন্ধানে হৃদয়গুহায় প্রবেশ করে; তখন সেখানেও দেখিতে পায়-_ 
অত্যাচারের বিরাম নাই। এখানেও প্রবল বিরোধী অমাতাবর্গ। এই, 
অমাভাবর্গ কাহার ? শাস্ত্রীয় আদেশ ঈমূহ। যে বিধিনিষেধ-বাক্য সমূহের 
অগুপালন করিয়া, ন্থ স্ব বর্ণোচিত আশ্রমধর্ণ্দের অনুষ্ঠান করিয়া, জীব 
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_হৃদয়গুহার লন্ধান পায়; এ ধর্ম্মকাণ্ড--এ আনুষ্ঠানিক ধর্মই জীবের 
আত্মলাভের প্রবল এবং চরম অন্তুরায়। কত জন্ম ধরিয়া, জপ পূজ। ব্রত 
-উপবাসাদি শান্সোপদিষ আদেশ সমুহের অন্ুপালন করিবার ফলে, 
ভাববিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কত প্রাণপাত তপস্তা, কত কঠোর যোগা- 
ভ্যাস' প্রভৃতির ফলে আত্মরূপিনী মায়ের অনুসন্ধান জাগিয়া উঠে, সাধক 
স্থপুরের সন্ধান পায়, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে ? যে শাস্ত্রীয় অদেশ সমূহ 
ধশ্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার সময়ে অনুকূল ধীমান মন্্ীর ন্যায় প্রধান সহায় ও 
মন্তরণাদাতা হয় ; যাহার! অধন্মগতি হইতে রক্ষা করিয়া জীবকে শাস্তির 
স্থনিশ্মীল সলিলে অভিষিক্ত করে ; যাহাদের সহায়তায় ম্ুরথ সুবিশাল 
ধর্মরাজা-প্রতিষ্ঠা করিয! শুভ্র সন্বগুণরূপ নির্মল যশ লাভ করে ; ভাব- 
বিদ্রোহে নির্জিজিত হইয়া, স্বপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, আত্মরাজা প্রতিষ্ঠার : 
সময় সেই স্থরথই দেখিতে পায়--তাহারাই প্রতিকুলাচারী প্রবল শক্রু। 
পূর্বে যাহারা সৎ _হিতকারী ছিল, এখন শ্বপুরে প্রবেশ করিতে উদ্ভত 
হইয়া বুঝিতে পারে-_-উহারাও ছুষ্ট এবং দুরাত্মা । 
বাস্তবিক পক্ষে, জীবের অধশ্মগতি রুদ্ধ করিয়া ধর্মাপথে আনয়ন 
পক্ষে, কণ্টকের দ্বারা কণ্টক-উদ্ধারের শ্যায় বৈধ কর্ম্দাদিই প্রধান সহায়। 
শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলি প্রতিপালন করিতে করিতেই মানুষের প্রাণে 
মাতৃলাভের--আতুলাতের প্রবল বাসনা জাগে। মা যে আমার ধর্দ্ের 
অতীত, অধর্ম্দের অতীত, কর্মের অতীত, অনির্ববচনীয় পরমানন্দুময় 
অদ্বিতীয় বস্তু; ইহা বুঝিতে পারে জীব--বছুদিন শাস্ত্রীয় আদেশগুলির 
অনুষ্ঠান করিতে করিতে তবে। যদ্দি কখনও কাহাকে দেখিতে পাও-_ 
সে বৈধকর্্মানির অনুষ্ঠান না করিয়াও যথার্থ মাতৃ-অন্বেষী হইয়]ছে, তবে 
বুঝিকে-পূর্বব পূর্ব জন্মে তাহার কর্ম্মকাণ্ডাদির সমাক্‌ অনুষ্ঠান শেষ 
হইয়াছে । ' আগে ধন্মরাজ্য, পরে আত্মরাজ্য । আগে ধর্ম, পরে মা। 
তাই, ধর্মকে মুক্তির সোপান বল! হয়। জীব যে অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ ও 
আনপ্রময়! সে কতদিন পরিচ্ছিল্ন অপূর্ণ ক্ষণিক, আনন্দাদায়ক ধর্দের 
গঞ্ভীর ভিতরে অবস্থান করিবে? জীব যে নিতামুক্ত! সে কতদিন 
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ধর্মের সুবর্ণ শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া অধীন থাকিবে? একদিন তাহাকে 
শান্তরগণ্তীর বাছিরে- উন্মুক্ত ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মহাপ্রাঙণে-_মধুময় 
মাতৃ-অস্কে উপস্থিত হইতেই হইবে । জীব যে “স্ব ; স্ৃতরাং স্বৈর বিচরণ 
ভিন্ন জীবের স্বস্তিলাভ হুয় না । তাই, স্বকে লাভ করিবার জন্য একবার 
সর্বস্বান্ত হইয়৷ ম্বপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিবেই। মাকে- আপনাকে 
'পাইবার জগ একবার হৃদয়ানুভূত চৈতগ্ঠের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উদ্ভাত 
হইবেই। ভগবদূগীতার সেই মহাবাক্য--'ঈশ্বরঃ সর্ববভৃতানাং হাদ্দেশে- 
ইন তিষ্ঠতি” 'তমেব শরণং গচ্ছ সর্ববভাবেন ভারত” এই শাস্তিময় 
অভয় বাণী জীবের প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হইবেই। কিন্ত্বী স্বপুরে প্রবেশ 
করিতে গিয়া জীব দেখিতে পায়, অমাত্যবর্গ_ বৈধকর্ম্মজনিত সংস্কার- 
- সমুহ, অতি দৃঢ়তাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । তাহার! অতি বলী। 
অধ্প্ীসংস্কার দূর কর! তত কষ্টসাধ্য নহে; কিন্তু শান্ত্রবিধির সংক্কারগুলি 
দূর করিতে, জীবের সমধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। মঞ্চপানকারীর 
মগ্চপানজনিত সংস্কার যত শীঘ্র দূরীভূত করা যায়, একজন ত্রিসন্ধ্যান্থিত 
নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাবন্দনাদির সংস্কার দূরীভূত কর! তদপেক্ষা অধিক 
কষ্টকর। এইরূপ অধর্ধসংক্কার অপেক্ষা ধর্মমসংক্ষার প্রবল ও কষ্টশক্র ; 
ইহাদের গতি অনেক উচ্চে” কিন্তু এমন একটি দিন আসে, 
সাতৃকরুণার এমন একটা প্রবাহ আসে যে, এ সকল সংস্কার প্রবল- 
প্লাবনে তৃণরাশির ম্যায় কোথায় তাসিয়া যায়। সেই দিন-_-জীব-জীবনের 
গুভদিন, সেই দিনই রামপ্রসাদের সুরে স্থুর মিলাইয়! সাধক বলে-_. 
“ধর্্মাধন্্ম হুইট! অজ! তুচ্ছ খোটায় বেঁধে রাখবি, যদি না মানে বারণ 
( ওরে মন ) জ্ঞান-খড়েগ বলি দিবি ।” 
যাহা হউক, মন্ত্রে_বলিভিঃ, হুস্টৈঃ এবং ছুরাত্মভিঃ ; এই তিনটি 
বিশেবণপদ প্রযুক্ত হুইয়াছে। ধর্ম কর্মের সংস্কার বড় প্রবল, 
ইহা পূর্বে উত্ত হুইয়াছে। হু কেন 1-+ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ালোকে 
বিশস্তি' ; এই ভগবদ্বাক্য খন জীবদ্ধদয়ে যথার্থ প্রতিধবনিত' হইতে, 
থাকে, তখন কি আর জীব কাম্যকপ্মগুলিকে ব৷ ধর্মগংস্কারগুলিকে- 
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ছুষ্ট না বলিয়! থাকিতে পারে ? তারপর ভুরাস্মা-_অসৎ-প্রকৃতি। ইহারা 
ছাড়িয়াও ছাড়ে না। জানি--ধর্শ্টে আম্যর আত্মরাজ্য নাই, জানি-_ 
ধন্মে আমার মোক্ষ নাই, জানি--ধর্ঘে আমার মায়ের কোল নিরবচ্ছিন্ন 
,নাই ? কিন্তু জীনিলে কি হয় ! আমি ছাড়িলে কি হয়! ধন যে আমায় 
ছাড়ে না! জীবের ন্বপুরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে-_-এঁ দেখ 
ধর্্মসংস্কার। কেবল কি তাই-_“কোষৌবলধ্চাপহৃতম্” জীবের কোষ 
এবং বল পর্যান্ত অপহরণ করিয়া লইয়াছে-_ এ দেখ ধর্পমসংস্কার। 
আমার আনন্দময় কোষ-_-মায়ের হিরগ্ময় মন্দির, আমার চিরবিশ্রামের 
শান্তিনিকেতন বিলষ্ঠিত করিয়াছে--এঁ দেখ ধর্সংস্কার | বৈধকর্ম্ের 
স্কারসমূহ আমার পরিচ্ছিন্ন নশ্বর আনন্দের সহায়মাত্র ; কিন্ত 
আমার যে নিত্যানন্দ ধাম--যেখানে আরোহণ করিতে পারিলে, মায়ের 
প্রসারিত বাহুত্বয় স্বতঃই আসিয়া, আমায় টানিয়া কোলে তুলিয়। 
লইবে; যেখানে গেলে আমি চিরতরে মাতৃবক্ষে মিলাইয়া যাইতে 
পারিব ; যেখানে গেলে--আমার সর্বববিধ সন্ভাপ, সকল ছুঃখ, সকল 
জ্বাল! চিরতরে বিধ্বস্ত হইবে; হায়! আমাদের সেই শান্তিনিকেতন 
সেই আনন্দময় কোষ যে বৈধকর্ম্নসংস্কাররূপ মন্্রিবগন্বারা বিলু্ঠিত ! 
এস্থলে আধুনিক বেদান্তবাদিগণ বলিতে পারেন--আত্মা যখন 
আনন্দময় কোষেরও অতীত, তখন* আনন্দময় কোষ বিলুষ্ঠিত 
হইলেই বা ক্ষতি কি? একটু স্থিরভাবে আলোচনা করিলে এ সংশয় 
অপনীত হইবে। আত্মা যদিও আনন্দময় কোষেরও অতীত-- 
এ কথা সর্বববাদিসন্মত--কিন্তর উপাসনা বা সাধন! বলিয়া একটা 
বাপার যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ আনন্দময়কোষেই তাহার বিশিষ্ট 
সাক্ষাশুকার.লাভ হয়। আনন্দময়কোষে আতুবোধ লইয়া, যাওয়াই 
সাধ্না। , অন্নময় গ্রাণময় প্রভৃতি স্থুলতর কোষগুলিতে যে 
আত্মবোধ ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে উপসংঘত করিয়া 
আত্মবোধটিকে আনন্দমূয়কোষে উপনীত করাই সাধঙগার শেষ। 
সাধনীর সূত্রপাতেই অন্সময়কোধ বা স্থুলদেহ : হইতে জীবের 
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আজ্মবোধ-উপসংহরণ আরন্ত হয়! ক্রমে প্রাণ মন এবং বিজ্ঞান 
অতিক্রম করিয়া, আনন্দময় কোষে উপনীত হয়। “আমি নিত্যানন্দময় 
মহান্‌ চৈতন্মাত্র-ন্বরূপ” এই বোধে উপস্থিত হইলেই সাধনার পরিসমাপ্তি 
হয়। উপাসনাদ্বারা এঁ পর্য্যস্তই যাওয়া যায়। উহ্থাই হিরগাগর্ড পরমেশ্বর 
প্রভৃতি আখায় অভিহিত। উহাই অক্ষর পুরুষ--যেস্থানে জগণ্সংস্কার 
রীজবৎ অবস্থিত। “বটকণিকায়াং বুক্ষ ইক । এই স্থলে উপনীত হতে 
-পারিলে আর জগদ্বীজ বা সংস্কাররাঁশি জীবকে বদ্ধ করিতে পারে না। 
সে নিত্যমুক্ততার আভাস পায়। যেরূপ পরমেশ্বরে অনন্ত কোটি ভূবনের 
ংস্কার বা বীজ থাকা সম্ত্বেও তিনি বদ্ধ নহেন, যেরূপ এই সৃষ্টিস্থিতি- 
প্রলয়কার্য্যে নিয়ত নিরত থাকিয়াও তিনি নিত্যমুক্ত ; ঠিক সেইরূপই লীৰ 
আনন্দময় কোষে অবস্থান করিতে পারিলে, জগদ্ভাবে আর বন্ধ হয় না; 
সংসার তাহার স্বাধীন লীলামাত্র হয়। এ অবস্থায় নিয়ত নিত্যানন্দ রসের 
উপ্ুভোগ হইতে থাকে । ইহাই জীবের সাধনালভ্য--ইহাই জীবের প্রকৃত 
শান্তিনিকেতন । বৈষ্ণব শান্দ্রের নিত্য রাসমগুল বা গোলোকধাম এই 
স্থান। ইহার পরপারে যিনি অবস্থিত, তিনি “অবাঞ্নসোগোচরঃ” 
বাক্যের অতীত, মনের অতীত, সাধনার অতীত, স্ব-সংবেষ্ঠমাত্র । আনন্দময় 
কোষে আরোহণ করিতে পারিলে, ইহার পরবর্তী অবস্থায় অনায়াসে 
যাওয়া যায় । উহা স্বয়মাগত একটি অবস্থাবিশেষ । ( অবস্থা বলিলে ঠিক 
বলা হয় না)। ব্রহ্ধলীলার অবসান বা বেদান্তপ্রতিপান্ভ “পরাস্তকাল” 
(উপস্থিত হইলেই উহার লাভ হয়; ম্থতরাং বেদান্তবাদের সহিত 
£আমাদের কোনও রূপ বিপ্রতিপত্তি নাই। 
যাহা হউক, জীব ব্বপুরে প্রবেশ করিয়াই বুবিতে পারে, আনন্দময় 
কোষটি প্র্্ন্ত ধর্্মসংস্কারের পরিচ্ছিন্নতায় সীমাবদ্ধ হইয়। রহিয়াছে । 
আরে ! মনে কর-_শান্ত্রে আছে--রক্তজব! দ্বারা বিষুঃপুজা করিও না, 
শিবকে বিল্বপত্রটি বিপরীত ভাবে দিও, দক্ষিণ নাসাপুট শক্ত 
করিয়া ধরিও, যেন বায়ুনিগ্গদ না হয়, বাম পদের উপরে দক্ষিণ 
পদ স্থিরভাবে স্থাপন করিবে, “ইত্যাদি সহস্র সহজ্ম আদেশ 
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প্রতিপালনেই জীবন অতিবাহিত হইয়া! গেল, মন্ত্রির্গের হুকুম 
তামিল করিতেই সমস্ত অধ্যবসায় পরিব্য়িত হইল, আত্মসস্তোগ 
বা আনন্দময়ু কোষের সে স্বাধীন লীলা আর কবে ভোগ করিবে ? 
' হায়! কোমর বাঁধিতে বাঁধিতে জীবন কাটিয়া গেল, মায়ের কোলে 
কবে উঠিবে? এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মাতৃলাভের পক্ষে 
প্রথম প্রথম হিতকর হইলেও, ইহাও ত? বন্ধন ! ইহাও ত” ক্ষুদ্র ক্ষুতু 
ভাবের অধীনত! স্বাধীনতাপ্রয্াসী জীব- মাতৃবক্ষোরপ উন্মুক্তক্ষেত্রে 
বিচরণশীল সন্তান কি আর অত ভাবিয়া--অত বিচার করিয়। অগ্রসর 
হইতে ভালবাসে! না পারে! অথচ ওগুলিকে উপেক্ষা করিতেও 
সাহস হয় না। যতদিন জীব মাউন্সেহে বিমুগ্ধ হইতে না পারে, ততদিন 
বৈধকর্ম্নের সংস্কার জীবকে বড়ই উতুপীড়িত করে। উহার অনুষ্ঠান 
করিয়াও যথার্থ আনন্দ পায় না, অথচ ছাড়িতেও পারে'না। তাই, 
ইহারাই প্রবল শক্র--নিত্যানন্দের বিঘাতক। 

কেবল তাহাই নহে; জীবের যাহা “বল”---নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তত্ব 
প্রভৃতি যাহ! কিছু সামর্থ্য, সকলই অমাত্যগণ কতৃক লু্ঠিত; কারণ, উহারাই 
জীবকে অনিত্য'অশুদ্ধ অজ্গান এবং বদ্ধ বলিয়া প্রতীতি করাইয়৷ দেয়। 
প্রজাগণ রাজ্যমাত্র নিয়াছে ; কিন্তু হুরথের সর্ববপ্রধান সহায় মন্ত্রিগণ 
কোষ ও বল পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়! লইয়াছে। জীব যখন বুঝিতে 
পারে-_তাহার প্রকৃত শ্বরূপটি কতকগুলি পৌরাণিক উপাখ্যানের গন্তীর 
মধ্যে অবস্থিত, তখন উহাদ্দিগকেই প্রবল শত্রু বলিয়া মনে ক্ষরে ই 
পাভগ্রল দর্শনেও ঠিক এই কথাটিই আছে--“বল্পপ্রতিপক্ষাঃ স্ুলাবৃত্তয়ঃ 
র্রেশানাং সুন্গমান্তর মহাপ্রতিপক্ষ1£* ৷ স্থুলবৃত্তিগুলি সাধারণ শত্রু এবং 
সুক্গমবৃত্তিগুলি প্রবল শত্র। কাম ক্রোধাদ্দি বৃত্তিগুলি "ঘআত্মরাজ্য- 
লাভের পক্ষে তত জন্তরায় বলিয়৷ মনে হয় না, ধত অন্তরায় এই 
সূঙ্গমবৃত্তিগুলি--এই ধর্মসংক্কারগুলি! এই ধর্মশত্রর হাত হুইতে 
“পরিত্রাণ পাওয়া বড়ইপ্ছ্রুহ ব্যাপার; সর্ববত্রই নির্চিিত হইতে হয়। 
এই স্থানেই জীবের চরম বিবাদরোগ উপস্থিত হয়; ইহার পর আর বিষণ্ন 


৫৮ ভ্রীমতীর বিরহ 


হইতে হয় না। গীতায় কুরুক্ষেত্র-সমরে অনাত্বীয়কে আতীয়বোধে 
বিধৃঢ় যুদ্ধবিমুখ অর্জনের বিষাদযোগের পরিসমান্তি এইখানে । স্বপুর- 
প্রবেশে অমাত্য-বিদ্রোহ স্থুরথের প্রাণে যে বিষাদ উপস্থিত, করিয়াছিল, 
তাহার তীব্রতা অনেক বেশী; কারণ, সে মুদ্ধ এবং বিষনত৷ মনোময় 
ক্ষেত্রে; কিন্তু এই অমাত্য-বিদ্রোহ বিজ্ঞানময় ক্ষেত্রে--অধিক উচ্ছে। 

জাগতিক সাধারণ দুঃখের সহিত--সাধন-জগতের ছুঃখের যে কত 
প্রভেদ, তাহা মাত্র সাধকগণেরই বোধগম্য । বনুদিনবাপী ছুরারোগ্য 
নিয়ত-যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিনিপীড়িত ব্যক্তির দুঃখ কিংবা গুণবদ্‌-যুবক-পুত্র- 
বিয়োগবিধুরা মাতার দুঃখ অথবা সম্ভঃ পতিবিরহিতা পতিপ্রাণ। 
বালবিধবার দুঃখ, অথবা অনশনক্রিষ্ট অস্থিচম্মাবশিষ্ট মানুষের ছুঃখ 
দেখিলে মনে হয়, ইহাই ছুঃখের চরম ; কিন্ত্ব এ সকল দুঃখ সেই দুঃখের 
“সহিত তুলনায় অকিঞ্চিকর__যে ছুঃখ আমন্দময় কৌষে আরুরুক্ষু 
সাধকের প্রাণে অনুভূত হয়। এবিষয়ে একটি আত্ম-সন্যেদন আছে, 
যথা-_“অনৌপম্যমনির্দেশ্যমবাক্তং নিশ্চলং মহৎ । যথ। ব্রহ্ম তথ। তন্তয 
বিরহবেদনং ভূশম্‌.॥” ভগবান্‌ যেরূপ অতুলনীয় অনির্দেশ্ট অব্যক্ত নিশ্চল 
এবং মহান, ত্ান্বার বিরহ-বেদনাও ঠিক তেমনই অতুলনীয় অনির্দেশ্ঠয 
অব্যক্ত নিশ্চল এবং মহান্‌। বৈষ্রবপগ্রন্থে কৃষ্ণ-বিয়োগবিধুর! শ্রীরাধার 
যে সকল বাহ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, উহার একটি বর্ণও অতিরপ্রিত নহে; 
সত্যই এ সকল অবস্থা হয়। বে শ্রীমতী হইয়াছে--আর।ধিক! বা 
রাধিক' হইয়াছে, সে-ই মাত্র কৃষ্ণপ্রেম উপলব্ধি করিতে পারে। ফে 
একবার কৃষ্ণপ্রেমের উপলবি করিয়াছে, তাহার পক্ষে আবার জগন্তাবে. 
বিচরণ বা শ্রাকুষ্ণবিরহ যে কত তীব্র, কত দুঃখদায়ক, তাহ! সেই 
শ্রীমতীই মান্ত্র জানেন; অন্যে তাহা কিরূপে বুঝিবে। ভাষায় সে. 
বিরহবেদন 'পরিব্ক্ত হয় না। যদিও প্রতিপত্রে, প্রতিবৃক্ষে, প্রতি- 
ধুলি-পরমাণুতে, জগতের সর্বত্র আমার প্রাণের প্রাণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
বিরাজিত, তবু তাহাতে কি পিপাসা মিটে ওরে! অপরিচ্ছিন্ন 
কুষ্ণপ্রেমসিম্ধুনীরে যে একবার অবগাহন করিয়াছে, সে কি আর এই 


বনগমন ৫৯ 


পরিচ্ছিন্ন প্রেমবিন্দুতে--নামরূপরৰিশিষ্ট চৈতগ্যে পরিতৃপ্ত হইতে পারে ! 
হায়! জীব কবে সেই অগাধ কৃষ্ঞপ্রেমসাগরে অবগাহন করিবে ! 


কবে শ্রীরাধিকা হইয়া ধন্য হইবে । কিন্তু সে অন্য কথা--- 


, ততো  স্বগয়াব্যাজেন হৃতম্বাম্যঃ স ভূপতিঃ। 
একাকী হয়মারুহা জগাম গহনং বনম্‌ ॥৮ ॥ ০ 


অন্যুন্বানদে। অনন্তর হৃতরাজ্য সেই ভূপতি মুগয়াচ্ছলে একাকী 
অশ্বারোহণপুর্নক গহন বনে গমন করিয়াছিলেন । 
ব্যাখা।। ভাবসমরে পরাজিহ জীব স্বপুরে প্রবেশ করিয়াও যখন 
স্থিরত্ব ও শান্তি লাভ করিতে পারে না, যখন সে দেখিতে পায়--কেবল 
ংসার-সংস্কার-শ্রেল তাহার প্রতিকূল নহে, বৈধকর্্মজন্য ছুরপনেয়' 
ক্কারগুলিও প্রধান শত্রু ; উহার! তাহার আনন্দময় কোষ এবং নিত্য- 
শুদ্ধবৃদ্ধত্বাদিরূপ বল পর্যন্ত অপহরণ করিয়াছে; যখন জীব আপনাকে 
হৃতস্বাম্য বলিয়৷ বুঝিতে পারে-_কি দেহরাজো, কি মনোরাজ্ো, কি 
ভন্তানময় ক্ষেত্রে, কি আনন্দের কেন্দ্রে কোথাও আর আমার বলিয়া 
প্রভৃত্ব করিবার বিন্দুমাত্র সামর্থা নাই; কারণ, দেহ আমার অনিচ্ছায় 
রুগ্ন হয়, বুদ্ধ হয়, অকন্্নণ্য হয় , মন গীমার অনিচ্ছায় প্রতিনিরত বিষ- 
য়ের দ্রিকে ধাবিত হয়, জান আমার জ্্বেয় বস্তুকে সম্ক্‌ প্রকাশিত করে 
না; আর মানন্দ-__তাহার অস্তিত্বই ত খুঁজিয়! পাওয়া যায় না__সুকলই 
আমার, অথচ সকলই বিপক্ষ-_স্বাধীন ; আমার ইচ্ছায়--মামার আদেশে 
দেহের একবিন্দু শোণিত পর্য্যস্ত পরিচালিত হয় না-_-সকলেই স্বাধীনহা 
অবলম্বনপূর্ববক আমার আত্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রতিকূলে প্রবলভাবে দণ্ডায়- 
মান__মামার মতৃজক্কলাতের প্রাবল বিরোধী, তখন এইরূপ নিজের 
শোচনীয় আবস্থা পর্যযবেক্ষণ করিয়া, সে একান্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। 
যদিও মন্ত্রে বিষাদ শব্দটির উল্লেখ নাই, তথাপি “একাকী: হয়মারুহা 
গাম গহনং বনম্? এই' কথাটিই * স্বরথের চরম বিষাদযোগের সূচনা 


৬ চরম বিষাদ 


করিতেছে । এ বিষাদ বাহিরে দেখাইবার নহে; এরূপ অবস্থাপন্ 
জীব ত' মহাসৌভাগ্যবান্‌ ; তাই, পূর্বেই সবরথকে মহাভাগ ৰল৷ হুইয়াছে। 
কিন্তু স্থরথের প্রাণে যে কি অব্যক্ত যন্ত্রণ৷ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা 
সাধারণ লোকে কিরূপে বুঝিবে ? যে ব্যক্তি স্বপুরের সঞ্ধান পাইয়াছে, 
সাধারণ লোক তাহাকে দেখিলে, তাহার একবিন্তু চরণধূলার জন্য 
লালায়িত হইয়া থাকে। বাস্তবিক, সে একদিকে মহাসোঁভাগ্যবান্‌ 
হউলেও অন্যদিকে সে অত্যন্ত হুঃখী; কারণ, জীবভাব এবং জীবত্বের 
গ্রস্থিগুলি তাহার পক্ষে তখন অলহনীয় যন্ত্রণাময় বলিয়া বোধ হইতে 
থাকে । যতদিন মাকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে ন! পার! যায়, বতদিন 
সবট। প্রাণ দিয়! মাতৃন্সেহ ভোগ করা ন! যায়, যতর্দিন যথার্থ গ্রস্থিভেদ 
না হয়, অথচ গ্রন্থির যাতনা বেশ বোধে আসিতে থাকে, ততদিন জীবের 
* যে কি কষ্ট, তাহা যাহার গ্রন্থিবোধই হয় নাই, তাহার! কিরূপে বুঝিবে ? 
তাই, এ স্থলে বিষাদ শব্দটি পরিত্যক্ত হইয়াছে । গীতায় বিষাদযোগের 
বহির্লক্ষণগুলি বেশ উক্ত হইয়াছে-"গাণ্তীবং অংসতে হস্তাত, ত্বক চৈব 
পরিদহাতে, মুখ পরিশুষ্যতি, বেপথুম্চ শরীরে মে” ইত্যাদি শব্দে ধনু- 
শ্মলন, গাত্রদাহ, মুখশোষ, হৃতকম্প প্রভৃতি বিষাদের চিহৃগুলি অর্জুনের 
অন্পময় কোষে প্রকাশ পাইয়াছিল ; কিন্তু স্থরথের বিধাদলক্ষণ সুষ্মম ও 
কারণদেহে প্রকটিত হওয়ায় বাহিরে বিশেষভাবে প্রকাশ পায় নাই। 
প্রজাবিদ্রোহ বা ভাববিরোধিত। বিজ্ঞানময় কোষে এবং অমাত্যবিদ্রোহ, 
বা ধর্ম্নকর্ম্দের সংক্কারজন্য পরিচ্ছিন্নতা৷ আনন্দময় কোষেই প্রকাশ পায়। 
যাহার জ্ঞান বা অধিকার যত উচ্ছে, তাহার বিষাদও তত উচ্চন্তরের 
হয়। পুতুলটি ভাঙ্গিয়! গেলে শিশু কাদে ; কিন্তু জ্ঞানবান্‌, ব্যক্তি উপযুক্ত 
পুত্রের সৃত্যুতেও বিচলিত হয় নাঃ কিন্তু তাই বলিয়া কি বুঝিতে, 
হইবে--তাহার দুঃখ হয় না! একাকী অশ্বীরোহণে বনে গমন করাই 
স্বরথের মহাবিষার্দের সুচনা করিলেও আমরা কিন্তু দেখিতে পাই-_উঁহা 
একটা সাধনাবিশেষ ; বিষাদের বহিলর্ষণমাত্র নছে। 
একাকী বনে গমন বরার মধ্যে কিরূপ সাধনরহন্য লুকায়িত আছে, 
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এইবার আমরা তাহার আলোচনা করিব । প্রথমে মন্ত্স্থ শবগুলির অর্থ 
বুঝিয়া লইতে হইবে । “মৃগয়া”শবের অর্থ---অন্বেষণ অর্থা আত্মানুসন্ধান। 
অস্বেষণার্থক ম্বগ ধাতু হইতে ম্গয়াশব্ নিষ্পন্ন হইয়াছে । “হয়” শব্দের 
অর্থ--ইন্দিয়দপী অশ্ব। কঠোপনিষদে উক্ত আছে---“ইজ্রিয়াণি 
হয়ানাছঃ 1৮ “গহন বন” শব্দের অর্থ--বিষয়ারণ্য। রূপরসাদি বিষয়সমূছের 
সহিত 'গহন বনের সাদৃশ্টী ভাগবতাদি বহু প্রামাণিক গ্রন্থে উল্লিখিত 
হইয়াছে । অতএব সমুদয় মন্ত্রটর অর্থএই যে-_ভাবসমরে পরাজিত 
হইয়া, জীব আত্মানুসন্ধানের ছলে ইন্দ্রিয়রপ অশ্বে আরোহণ করিয়া, 
অতি গহন বিষয়ারণো গমন করিল । 

জীব প্রথমতঃ আত্মলাভের জন্য উদ্যত হইয়া, চিত্তবৃত্তিগুলির নিরোধ 
করিতে যত্বুবান্‌হয়। বাহা বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যানহ্হত করিয়া, 
নানাবিধ যোগ-কৌশলাদি উপায়ের অনুষ্ঠান করিতে থাকে, কিন্তু বার্থ 
অমরত্তবের সন্ধান পায় না; যথার্থ শান্তির-_-আনন্দের কেন্দ্র খুঁজিয়া 
পায় না; সর্বত্রই সংস্কার বা ভাবরাশির দ্বারা উৎ্পীড়িত হইতে 
থাকে । তখন স্থেহময়ী মা আমার আদরের সন্তানকে এক স্বরল পন্থায় 
লইয়৷ ধান। এতদ্দিন সে মাকে চাহে নাই, চাহিয়াছে জংযম, চাহিয়াছে 
যোগধ্যান, চাহিয়াছে সিদ্ধি শক্তি ; কাজেই এতদিন এই খধিজনসেবিত 
সরল পস্থাটি চক্ষুতে পড়ে নাই। বারপ্বার প্রতিহত হইয়া, বহুবার 
বিফলপ্রবত্ব হইয়া, যথার্থ মাতৃ-অন্বেষণ প্রাণে ফুটিয়াছে ; তাই, এইবার 
ইন্দ্রিয়-অশ্বে আরোহণপূর্ববক বিষয়ারণ্যে গমন ও মায়ের সন্ধান আরুস্ত 
হইয়াছে। 

ইহাই বুদ্ধিষোগ । গীতায় এই বুদ্ধিযোগের সূচনা হইয়াছে--“দদামি 
বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।” যাহাদ্বারা আমাকে--মাত্মাকে 
পাওয়া যায়, সেই বুদ্ধিষোগ জীবকে প্রদান করি। ইহা ভগবানের 
্বমুখনির্গত অভয়বাণী। গীতায় যে মোক্ষফলপ্রদ কল্পতরুর বীজ-বপন 
হইয়াছে, দেবীমাহাত্ম্যে তাহ! ফলপুষ্প-সমৃদ্ধ বনস্পতিরূপে পরিণত হইয়া, 
জীবকে ধন্য করিতেছে । জীব যখন গুরুকুপাফ বুদ্ধিযোগে অধিকার 
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লাভ করে, তখন তাহার অধ্যবসায় £করূপভাবে কাধ্যকারী . হয়, তাহাই 
বলিতে গিয়া মহধি বলিলেন-_-মৃগয়াচ্ছলে অরণ্যে প্রবেশ । 

জীব যখন অন্তররাজ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও মায়ের 
সন্ধান পায় না, (কারণ তখনও অন্তর জিনিষটা ঠিক বুঝিতে পারে ন৷ ), 
তখন অগত্যা আবার ইন্ড্রিয়গ্রাহা বিষয়রাশির সমীপে উপস্থিত হয়। 
প্রথমতঃ এই বিষয়কে-_-এই ইন্সিয়গ্রাহা রূপরসাদি ভোগ্য বস্তুতে নশ্বর 
ও মিথ্যা বলিয়া! বিষবশ পরিত্যাগপূর্ববক অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করে। 
(বর্তমান বুগের অধিকাংশ সাধক এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়াই 
সাধনাপথে অগ্রসর হয়।) তারপর অনেক ঘুরিয়া আবার সেই বিষয়- 
অরণ্যে প্রবেশ করে; তবে একটু পরিবর্তন হয়,_পুর্বেবে বিষয়মাত্র- 
বোধে বিষয়ভোগ করিত, এইবার ম্ৃগয়াচ্ছলে-_-আত্মানুসন্ধানের ছলে । 
প্রথমে ছল করিয়া ব! নকল করিয়াই বিষয়ে বিষয়ে মাতৃঅনুসন্ধান 
জাগিয়া উঠে; কারণ, বুদ্ধিযোগের প্রথম অবস্থায় সাধক মনে করে, 
বিষয় ত” আর যথার্থ মা নহে। বিষয়সমূহ ক্ষুদ্র, মা আমার অনন্ত ; বিষয় 
ভাবের ঘনীভূত অবস্থা ; মা আমার ভাবাতীতা । বিষয় অন্ভ্ঞান-মাত্র ; 
মা আমার জ্ঞীনময়ী। স্থতরাং বিষয়ে বিচরণ করিয়া,কি বিষয় হইতে 
অত্যন্ত বিরুদ্ধ মায়ের সন্ধান পাইবার সম্ভাবনা আছে? তবেকি করা 
যায়! অস্তররাজ্যে যখন অমৃতের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন অগত্যা 
বহিঃরাজ্যে বিষয়ে বিষয়ে অনুসন্ধান করায় ক্ষতি কি? তাই, যেন ছল 
করিয়াঃ নকল করিয়া ইকন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ে বিষয়ে মাতৃ-অনুসন্ধান 
আরম্ভ করে ; কিন্তু কিছুদিন পরে দেখিতে পায়-_-ইহা ছল নহে, যথার্থই 
অনুসন্ধান। আর একটি কথা এই স্থানে বলিয়া রাখিতেছি-_মৃগয়া 
আত্মানুসন্ধান। ইহা বাহিরে অনুসন্ধানের আকারে প্রকাশ পাইলেও 
ফলতঃ এইস্থান হইতেই আত্মলাভ সংসুচিত হয় । যেহেতু, স্থুল বিষয়ে 
মাতৃবোধ হইলেই, যথার্থ মাতৃলাভের আরম্ত হয়। 

ইন্ড্রিয়ের বার বিষয়ে বিচরণ করিলে, কিরূপে মাতৃ-অনুসন্ধান .ব! 
মাতৃলাভ সংঘটিত হয়, এইবার তাহার আলোচনা করা বাইতেছে। যে 
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কোনও পদার্থ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হউক-্-ইন্ড্রিয়-অশ্ব স্বেচ্ছায় 
পরিচালিত হুইয়া, যে কোনও পদার্থের সম্মুখে তোমায় উপস্থিত করুক, 
উহাকেই মা বলিয়া, সতা বলিয়৷ গ্রহণ করিবে। চন্ষু রূপ আনিয়। 
উপস্থিত করিল, তুমি তাহা মায়েরই রূপ বলিয়া গ্রহণ কর। কর্ণ শব্দের 
নিকট উপস্থিত করিল, তুমি উহাকে মাতৃআহবান বা মায়েরই 
কণ্ঠম্বররূপে গ্রহণ কর। নাসিকা সৌরভ-সমীপে সমুপনীত করিল, 
তুমি মাতৃ-অঙ্গ-নিঃস্থত স্থগন্ধরপে গ্রহণ কর। রসনা বিচিত্র রসের 
নিকট উপস্থিত করিল, ভুমি “রসে! বৈ সঃ” বলিয়! মাতৃ-আসম্বাদনে 
অমৃতায়মান হও। ত্বক তোমায় কমনীয় স্পর্শে কণ্টকিত করিল, তুমি 
ন্েহময় মাতৃকর-স্পর্শে পুলকিত হও । এইরূপ এক সূর্যোদয় হইতে 
পুনঃ সূর্যোদয় পর্যান্ত যাহা কিছু কর, সকলই যেন মাতৃপূজারূপে 
পর্য্যবসিত হয় । “যত করোমি জগন্মাতস্তদ্দেব তব পুজনম্৮ ইহ! মর্ম 
মর্মে অনুভব কর। শুধু মুখে বলিলে যথার্থ ফললাভ হইবে না । 
ভাবের বিরুদ্ধে, বিষয়ের বিরুদ্ধে, সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরার্জিত 
হইয়াছ, ক্ষত বিক্ষত হইয়াছ; এইবার অনুকূলে পরিচালিত হও, অথচ 
তাহারই মধ্যে মাতৃসন্বেদনে পুনঃপুনঃ সম্মেদিত হইতে থাক। বনুদিন 
বকুজন্ম বুযুগ ধরিয়। জগন্ভাবে অভ্যস্ত, জগন্ভাবে পরিচালিত, জগন্তাবেই 
বিমুগ্ধ ; তাই, জগন্তোগই কর ; কিন্মা বলিয়া কর। যাহা কিছু দেখিবে, 
যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু ভাবিব্,সেবই যে মহামায়ার বিভিন্ন মুত্তি,এই 
বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হও । এই স্থকৌশল কর্মৃহি বুদ্ধিযোগ, ইহাই মোক্ষপস্থার 
আবিকফষারক। সমস্ত শান্তর, সমস্ত বেদ, সমস্ত দর্শন এই একটি কথাই 
বলিয়াছ্ে । “ঈশা বাহ্যমিদং সর্ববং ; স এব সর্ববং যন্ভুতং বচ্চ ভাব্যং ; 
আট্মৈবেদং সর্বকম্‌/ সর্ববং খহিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি সহজতর সহজ 
শান্ত্রপ্র্মাণও আছে,। “ভগবান্‌ সর্বব্যাপী” এ কথাটি মানুষমাত্রেই 
জানেন, বহুবার শুনিয়াছেন; কিন্ত অতি অল্প লোকেই উহা অনুভব 
'করেন। শিখিবার কিছুই নাই, শিখাইবার কিছুই নাই, জানিবার বাকী 
কিছু নাই, শুনিবার বাকী কিছু নাই; প্শুধু যাহা শিখিয়াছ, মাহা 
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জানিয়াছ, যাহা! শুনিয়াছ, তাহা! কাধ্যে পরিণত কর। উহাই ষথার্থ 
সাধন! । 

এই বুদ্ধিযোগই তোমার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত করিবার অব্যর্থ অন্ত্র। 
তোমার মন বলিবে--সম্মুখে যাহা দেখিতেছ, উহা একটী বৃক্ষমাত্র ; 
তোমার বুদ্ধি যেন জোর করিয়া বলে__নাউহা বৃক্ষরূপিণী মা ; মা আমার 
বুঙ্ষের ছল্ুবেশ পরিধান করিয়া াড়াইয়। আছেন। প্রথম প্রথম ইহা 
নফল কর! মাত্র মনে হইতে পারে। তাই,খষি নলিলেন--ম্বগয়াব্যাজেন? |. 
বাস্তবিক কিন্তু উহা ছল বা নকল নহে । আমাদের অবিশ্বাসী মন প্রথমতঃ 
বুঝিতে পারে না, অথবা স্বীকার করিতে চায় না যে, এই পরিদৃশ্ঠমান 
জগণ্রূপে একমাত্র মহামায়াই নিত্য বিরাজিত। মনের চাতুরীতে, 
ইক্ড্রিয়ের ধূত্ততায় ভূমি প্রতারিত হইও ন| | উহাদেরই কুটিল প্ররোচনায় 
এই বুদ্ধিযোগের উপক্রমটি তোমার নিকট নকল কর! রূপে প্রতীয়মান 
হইলেও ইহার অনুষ্ঠানে বিমুখ হুইও না। বুদ্ধিদ্বারা সর্বত্র সত্যের 
প্রতিষ্ঠা কর- সর্বব্যাপী মাতৃসত্তায় বিশ্বাসবান্‌ হও; দেখিবে_-ইহার 
পরিণাম কত মধুময় । গীতা বলেন--“যে! মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বব্চ 
ময়ি পশ্যতি। তন্যাহং ন প্রণশ্যামি সচমেন প্রণশ্থতি |” সর্বত্র 
সর্ববভাবে সত্যদর্শন করিলেই সত্যলাভ হয়। 

মাকে তুমি যেমন ভাবে চাও-_য মৃত্তিতে মাকে দর্শন করিবার জন্য 
তোমার প্রাণ লালায়িত, মনে কর--তোমার সন্মুখেই মা আমার সেইরূপ 
ভাবে উপস্থিত হইলেন ; তখন তুমি মাকে পাইয়৷ যেরূপ ব্যবহার করিয়! 
থাক, ঠিক সেইরূপ ব্াবহার প্রত্যেক জড় পদার্থের নিকট করিতে থাক। 
মিথ্যাবাদী রাখাল বালকের হ্যায় মিথ্য! করিয়া বল-_“মা! এই আমি তোমায় 
পাইয়াছি।৮'ম৷ ! এই আমি তোমায় ধরিয়াছি, বলিয়! হয়ত গাছটা মাটিটা 
পাথরটাকে জড়ায়! ধরিবে, তাহাতেই আত্মহারা হইতে চেষ্টা করিবে, 
মা বলিয়! প্রত্যক্ষ মায়ের নিকট সম্ভপ্ত হৃদয়ের বত কিছু আবেদন নিবেদন 
নির্বিবচারে করিতে থাকিবে । এইরূপ নকল ভক্তি,নকলমাতৃলাভ,নকল মৃগয়া 
আরন্ত কর, অচিরে বথার্থ ভ্ক্তিতে উপনীত হইতে পারিবে । যদি তোমার 
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প্রাণে বধার্থ মাতৃলাভের ইচ্ছা জাগিয়া! থাকে, তবে আর বিচার বিতর্ক, 
বিজ্ঞানের যুক্তি প্রভৃতির মধ্যে না যাইয়া,সরল প্রাণে এই সত্য পথটি অব- 
লম্বন কর। এইখান হইতে এইরূপ ভাবে মাতৃলাভ আরম্ত হউক । আগে 
জগদ্রূপিণী মাতুক দেখ--জগদ্রূপিণী মায়ের উপভোগ কর; তারপর 
জগদতীতা মায়ের সন্ধান পাইবে। জগত ছাড়িয়া--পঞ্চভূত ছাড়িয়া, 
ভাবরাঁশি পরিত্যাগ করিয়া, মাকে বুঝিবার দিন--অনেক দুরে । আগে 
স্থুলে--প্রত্যক্ষে মাকে ধর,তারপর সুন্সেম--অব্যক্ত ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে। 

দেখ, ভগবান বস্তুটি দুর্লভ নহে, পরস্্ব অতি সুলভ ; ছুল্লভ আমরা । 
কারণ, আমরাই তাহাকে চাই না। জগতে অর্থোপার্জজন কিংব৷ কোন 
একটা বিষয়ের আহরণ করিতে মানুষ যতটা চেষ্টা করে, ভগবান্‌কে 
লাভ করিতে ততট৷ চেষ্টারও আবশ্ুক হয় না; এত নিকটে তিনি, এত 
প্রতাক্ষ তিনি। সর্বাপেক্ষা স্বলভ জিনিষ যদি কিছু থাকে, তবে তাহ। 
ম! । বিনা! প্রযত্বে লাত হয়। ধাহারা বলেন--কঠোর যোগ ধ্যান সন্ন্যাস 
ইত্যাদি ব্যতীত তীহার দর্শন-লাভ ঘটে না,তাহার! পুস্তক পড়িয়৷ বা পরের 
মুখের উপদেশ শুনিয়া! উহ। বলিয়া! থাকেন। যিনি সর্ববব্যাপী, সর্বত্র 
থপ্রকট--শুধু ধিনিই আছেন, আর কিছুই নাই-_তীছাকে দর্শন করা 
ুল্লুভ হইবে কেন ? ছুল্ল-_এ বিশ্বাসটী ; তিনি সর্বত্র বিরাজিত--এই 
বিশ্বাসই ছুল্লভ। যত কিছু আয়োজন, ফঞ্ত কিছু কঠোরতা, এ বিশ্বাসটুকু 
লাভ করিবার জন্য । “এই তিনি প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন” এই বিশ্বাস হইলেই 
যে বিগতশ্বান হওয়। যায়। সেই মুহুত্ধে (অতি অল্প সময়ের জন্য 
হইলেও ) শ্বাসরোধ হইয়া যায়-+বিনা চেষ্টায় কুস্তক সিদ্ধ হয়। বিশ্বাস 
হইলেই যে, বিশ্বাস হয়, ইহা বুঝিতে না পারিয়া, কত সাধক কত 
কৌশলের সাহায্যে শ্বাসরোধ করিয়া, চিত্ত স্থির করিতে চেষ্টা করেন। ; 
প্রাণপাত তপন্তা, কঠোর বৈরাণ্য প্রভৃতি অবলগ্বনেও যে, মায়ের সন্ধান 
পাতা ধায় না, তাহার “কারণ-_মাকে না৷ চাওয়া। অনেকে তপন্থী 
হইবারু জন্য তপন্যা। করেন--মাকে চাছেন না। সাধু হইবার জন্য ত্যাগ- 
'মার্গ অবলম্বন করেন--মাকৈ চান্নেন | মা যে আমার কল্পতরু ! যাহা 


পি 
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চাহিবে, তাহাই পাইবে । যোগী ডৃপস্বী বিরাগী হইবার জন্য সাধনা 
করিলে, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিবে । কিন্তু সে অন্য কথা। 

আমরা যে সত্য প্রতিষ্ঠা বা বুদ্ধিযোগের কথ! বলিয়াছি, উহাই বৈদিক 
যুগের ব্রহ্গধিদিগের সরল সত্যসাধন| । ছান্দোগ্য উপনিষর্দে উক্ত হইয়াছে, 
--মনোব্রক্ষ ইতুপাসীত”৮ মনকেই ব্রহ্ধবরূপে উপাসনা করিবে । 
মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা এবং জগতের প্রত্যেক পদার্থে 'সতা- 
প্রতিষ্ঠা করা, ঠিক একই কথা। মনকে ব্রন্ধরূপে উপাসনা করা কথাটা 
সরল ভাষ'য় সাধারণকে বুঝাইতে গেলে, ঠিক এই সত্যপ্রতিষ্ঠার কথাই 
বলিতে হয়। পুর্বেব বলিয়াছি, জগণ্ুট! মনের ভাব বা মন; স্তৃতরাং 
জগতের প্রত্যেক পদার্থে ব্রহ্মদর্শন করিলে, বজ্জুতঃ মনকেই ব্রন্মরূপে 
উপাসনা কলা হয়। যাহা হউক, আমরা বহু প্রমাণ-প্রয়োগ ও যুক্তি 
উপস্থিত করিয়া, বিষয়টাকে আরও বিস্তুত করিতে চাই না। পিপাস্থু 
সাধকগণের নিকট যুক্তি প্রমাণের অপেক্ষা! থাকে না । 

বুদ্ধিদ্বারা ভগবানে যুক্ত হওয়ার নামই বুদ্ধিযোগ । আমাদের অন্যান্য 
তন্বগুলি অপেক্ষা বুদ্ধিতন্ব সমধিক সুল্গম ও স্বচ্ছ । বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বেই 
চৈতন্যের সর্বপ্রথম অভিবাক্তি ; স্থতরাং বুদ্ধিদ্বার| যত সহজে ভগবানে 
যুক্ত হওয়া যায়, প্রাণ মন কিংব! ইন্দড্িয়দ্বারা তত সহজে যুক্ত হওয়। যায় 
না; কারণ, উহারা বুদ্ধি অপেক্স] স্থল ও সমধিক জড়ধন্মী। সমধন্ম 
পদার্থদ্বয়ের মিলন যত সহজে নিষ্পন্ন হয়, অসমানধন্ম পণার্থদ্য়ের মিলন 
তত সহজে হয় না। জল ও মাটির মিশ্রাণে যতটুকু বত্ব আবশ্ঠটক,জলের 
সহিত জলের মিশ্রণ তদপেক্ষা অল্পপ্রযত্বসাধ্য। জলের সহিত বায়ুর 
যোগ যত আয়াসসাধ্য, কিন্ত্ত বায়ুর সহিত বায়ুর মিলন তদপেক্ষা অনেক 
অল্লায়াসসবাধ । এইরূপ, আকাশের সহিত আকাশের মিলনে কোনরূপ 
প্রযত্বেরই প্রয়োজন হয় না। ঠিক এইরূপ, বুদ্ধিত্বারা আত্মায় যুক্ত হইয়া 
থাকা অতি অল্লায়াসেই সম্পন্ন হয়। আত্মা-_ম৷ আমার, সুন্মন হইতেও 
সৃন্ষম ; স্থৃতরাং তাহার সহিত যুক্ত হইতে হইলে, আমাদিগের যে আ্সংশটা 
সর্ববাপেক্ষা সূক্মা, তাহাত্বারাই যুক্ত" হইতে হইবে। প্রথমেই যদি মন 
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কিংবা! ইন্ড্রিয়ঘারা আমরা মায়ের সহিত যুক্ত হইতে যাই, তবে বিফল- 
মনোরথ হইতে হইবে; কারণ, ম| নিত্য স্থিরা নির্বিবিকল্লা, আর মন অতিশয় 
চঞ্চল ও সঙ্কল্লবিকল্পময়। কিন্তু প্রথমতঃ স্থিরবুদ্ধিঘ্বারাই মাতৃযুক্ত হওয়া 
“অপেক্ষাকৃত সহজ । এইরূপ বুদ্ধিযোগে অভ্যস্ত হইলে কিছুদিন পরে 
ধারে ধীরে প্রাণ মন ইন্দ্িয়ত্বারাও ক্রমে যুক্ত হওয়া যায়। সাধারণতঃ 
আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপর রূপরসাদি বাহা বিষয়গুলির চাপ পড়ে; পরে 
এ বিষয়-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের চাপ পড়ে মনের উপর এবং বিষয়াবচ্ছিন্ন মনের 
চাপ পড়ে বুদ্ধির উপর। তাই, বুদ্ধি অনবরত বিষয়াকারেই প্রকাশিত 
হইতে থাকে ; কিন্ত ভিতরের দিক্‌ হইতে যদ্দি বুদ্ধিটি মাতৃযুক্ত করিয়! 
রাখ৷ যায়, তবে সেই তগবদ্ভাবান্ধিত৷ নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধির চাপ মনের 
উপর পড়ে, তাহারই ফলে মনোযোগ আরম্ভ হয় অর্থাৎ মনদ্বারাও 
ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া যায়। মনোযোগ আরম্ভ হইলে, উন্দ্রিয়- 
দ্বারা যুস্ত হওয়া! আপন! হইতেই নিষ্পন্ন হয়। কিছুদিন চেষ্টা করিলেই 
ইহা স্ুসিদ্ধ হইতে পারে । এই বুদ্ধিযোগের ফল অতি চমণ্ডকার ! ইহা 
ঠিক হোমিওপ্যাথিক ওষধের ন্যায় সুন্মমমাত্রায় প্রযুক্ত হইয়া, জীবনী- 
শক্তির উপর ক্রয়! প্রকাশ করে ; ক্রমে স্থলে আসিয়া! শক্তি-প্রকাশ- 
পুর্ববক ভবব্যাধি চিরদিন জন্য উম্মুলিতু করিয়া! দেয়। 
সে যাহা হউক, এই মন্ত্রে আর একটা শব্দ আছে- একাকী । 
বুদ্ধিষোগের অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। বাহিরে 
কোনরূপ আয়োজন কিংবা! অনুষ্ঠান ন! করিয়া, মামুষমাত্রেই উঠিতে 
বসিতে, খাইতে শুইতে, সর্ববদ| সর্বাবস্থায় আপন মনে একাকী এই মত্য- 
প্রতিষ্ঠা করিতে পারে । ধাহার! সাধক, তাহার! মৃগয়াচ্ছলে আত্মানুসন্ধান 
বাপদেশে, একাকীই এই বিষয়ারণ্যে বিচরণ করে । একা ন৷ হইলে যে 
একবক-সখাওক পাওয়। ধায় না। মা আমার একা । তাই, আমাদেরও একা 
হইতে হইবে ; নতুবা মাকে পাইব কিরপে 1 লাধক ! যে মুহুর্তে তুমি 
একাটা হইতে পারিবে, *সেই মুহূর্তেই মাকে লাভ করিবে। এক--- 
অদ্বিতীয় বস্তুকে পাইতে হইলে, একাকী হইতেই হইবে। মা যে আমার 


৬৮ অশ্ব-সঙ্গী 


বড় স্থার্থপর! | একা না হইলে আসেন না।' মায়ের ইচ্ছা, একা আমাকে 
আদর করিবেন, একা! আমাকে স্নেহধারায় অভিষিক্ত করিবেন ; কিন্তু 
আমরা যে একমুহুর্তের জন্যও এক! হইতে পারি না ;, সংসারত্যাগই 
করি, আর অরণো পর্ববতে কিংবা গিরিগুহায়ই বাস করি, যথার্থ একা ' 
কিছুতেই হইতে পারি না। আমার সবটা প্রাণ মাকে দিবার জন্য, এক 
। মুহূর্তও এক! হুইয়া বসিতে পারি না ।, 

স্বরথ কিন্তু একাকী হইয়াও হইতে পারে নাই ; এ হয়টি-_ইন্দড্িয়- 
অশ্বটী সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। যখন একা হইতে পারিবে, তখন ত+ সে 
মনু হইবে! এইমাত্র তাহার সূচনা । একা হওয়ার জন্যই ত* সাধনা । 
ংসার পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে বাস করিলেই একা হওয়া যায় ন1। 
যতদির মন আছে, ততদিন একা হইবার উপায় নাই। অথবা কেন 
হওয়া যাইবে না! যখন মাকে পাওয়া যায়, যখন মাতে আত্মহারা হওয়। 
যায়, খন আমি ও মা, ছইটি পৃথক বোধ থাকে না, এক অখণ্ড ঘন 
সচ্চিদানন্দম্বরূপে অবস্থান করা যায় তখনই একা হওয়া যায়। না, 
সে অবস্থায় একত্ববোধও থাকে না। একত্বজ্ঞানও দ্বিত্বাদি বৌধকে অপেক্ষ। 
করে, দ্বিতীয় বোধের অভাবে একত্ববোধ৪ থাকে না ।' সে যাহা হউক, 
ও সব বড় কথায় আমাদের কোনও প্রয়োজন নাই । আমরা জানিব-_ 
মা! এক! আসিয়াছি, এক! চলিয়া বাইয। জন্মিবার সময় কেহ সঙ্গে 
আসে নাই, স্ৃত্যুর দিনেও কেহ সঙ্গে যাইবে না; তবে কেন মধ্য সময়টায় 
কতকগুলি উপসর্গ যোগাড় করিয়া! দিয়া, আমাকে বু করিয়া দিলি । 
মা! প্রতিনিয়ত এই বন্ুত্বের জ্বালায় জ্বলিয়া মরি, অথচ পরিতাগ 
করিতে পারিতেছি না। মা! তুমি যে একা অদ্বিতীয়! আমাকেও একা 
কর! এই বহুত্বের মধ্যে--এই সর্ববভাবের মধ্যেও ষে, ভূমি এক অখণ্ড- 
স্বরূপে, বিস্তমান ! আমায়ও এই বহুত্বের মধ্যে একত্বে--মহাপত্যে 
প্রতিষ্ঠিত কর। আমিও বর মধ্যে একের সন্ধান পাইয়া একা হুই। 

যাহার! সত্যলাভের জন্য লালায়িত, তাহারা মধ্যে মধ্যে নিজেকে 
একাকী--নিতান্ত অসহায় বলিয়৷ মনে করিবে শত শত বন্ধুধনে 
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পরিবেষ্টিত হইয়া, শত শত আত্মীয়র্বজনের মধো অবস্থান করিয়াও নিজ্জেকে 
প্রতিমুহূর্তে একাকী বলিয়া বুঝিতে চেস্টা করিবে। যখন ভুলিয়৷ থাক, 

ক্ষতি নাই; কিন্ত যখন মায়ের কথা মনে পড়িবে, অমনি সেই মুহূর্তে 
মন হইতে সব ঝাড়িয়া ফেলিয়। দিবে । আমার বলিতে কেহ নাই-_-মামি 
একা । “একমাত্র একক-সখা--চিরজীবনের অদ্বিতীয় সহচর তুমি মা 
আমার 1” সাধ্যান্ুসারে এইরূপ চিন্তা করিয়া নিজে একা হইতে চেষ্টা 
করিবে । একা হইতে হয়--মনে | মনে মনে নিজে সর্বদা এক! ভাবিতে 
অভাস্ত হইলেই বিষয়াসক্তি কমিয়। আইসে। পুনঃপুনঃ ম্ৃডাচিন্তা 
ইহার বিশেষ সহায়তা করে। বুন্দাবনে গোগপীগণ যথাসাধ্য একা হইতে 
' পারিয়াছিল বলিয়াই, একক-সখা শ্রীকৃষ্ণকে একাকী সপ্তোগ করিয়৷ জীবন 
ধন্য করিয়াছিল । আর এখানেও দেখিতে পাই--স্থরথ অনেকটা একাকী 
হইগ্লাছিল বলিয়াই, মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া জীবন ধণ্য করিয়াছিল । 
এস সাধক ! আমরাও একা হইতে যথাশক্তি সচেষ্ট হই। 


স তত্র।শ্রমমদ্রাক্ষীদ্থ্রিজবর্য্যস্ত মেধসঃ। 
প্রশান্তশ্বাপদাধীর্ণং মুনিশিষ্তোপশোভিতম্‌ ॥$৯॥ 


অসন্নুবাক। স্ৃরথ সেখানে ( অরণ্যমধ্যে দ্বিজবর মেধসের আশ্রম 
দেখিতে পাইলেন। এঁ আশ্রমটি প্রশান্ত শ্বাপদসমূহের দ্বারা আকীর্ণ, 
এবং মুনিশিষ্যগণ কর্তৃক উপশোভিত। রর 

ন্যাখখা]। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মুগয়াচ্ছলে গহুনবনে বিচরণ করিতে 
করিতে, অর্থাৎ নকল করিয়। বিষয়ে বিষয়ে বুদ্ধিযোগের সাহাযো আত্মামু- 
সন্ধানরূপ সতা-প্রতিষ্ঠা করিতে করিতে মাতৃকৃপায় একদিন সাধক 
দেখিতে প্রায়--তাহার মম্মুখে এক অভিনব অনৃষটপূর্বধ স্সিঞ্ধ চৈতন্তাময় 
আকাশ প্রকাশ পাইয়াছে। এ আকাশ এত প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত যে, 
আর নকল বা কল্পনা বলিঝর উপায় থাকে না। উহার দর্শনমাত্র প্রাণ 
যেন অমৃতরসে নিম হয়, অবিশ্বাসী চঞ্চল মন স্থির হয়, সে শুভ্র সত্া- 
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জ্যোতিতে মুদ্ধ হইয়! পড়ে । হৃদয়ের চিরসঞ্চিত সম্তাপসমূহ যেন মুহুর্ত- 
মধ্যে কোথায় অন্তহিত হইয়া যায়। প্রথমে এ চিদাকাশ মলিন ভাবাপন্, 
চঞ্চল ও অতি লল্লক্ষণমাত্র স্থায়ী হয়। ক্রমে সত্যপ্রতিষ্ঠায় অভ্যন্ত 
হইলে, উহা! শুভ্র, নির্মল ও বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, ইচ্ছামাত্রেই দর্শন করা' 
যায়। তখন সাধক -ব্ড় আনন্দলাভ করিতে থাকে । স্থরালুৰ মগ্ঘপায়ীর 
ন্যায় আকুল আকাঙক্ষায় অগ্রসর হইতে থাকে। সমস্ত জগৎ ভুলিয়া 
শুধু এ জিনিষটা নিয়াই যেন অনায়াসে অবস্থান করা যায়, এইরূপ মনে 
হইতে থাকে । ক্রমে মায়ের কৃপায় এ আকাশ নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া 
সাধকের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে থাকে । কখনও গীত, কখনও বা রক্তবর্ণের 
অতুযুজ্জ্বল স্সিগ্ধজ্যোতি নয়নপথে সমুদ্ভাসিত হইতে থাকে। ক্রমে এ 
জ্যোতি অতিশয় শুভ্র, শান্ত ও নির্মল হইয়া অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে ও- 
জগণ্সত্ত! আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। ইহারই নাম অরণ্যমধ্যে স্থুরথের 
মেধসাশ্রম দর্শন ৷ 

মেধস্‌ শবধের অর্থ-_মেধা বা স্মৃতিশক্তি । যাহাতে আত্ুস্মৃতি 
উদ্ধদ্ধ করে, তাহাই মেধস্-পদ-বাচ্য। বুদ্ধিতত্বে আরোহণ করিতে 
পারিলে, অর্থাৎ বুদ্ধিজ্যোতি উদ্ভাসিত হইলে--আত্মস্মৃতি উপস্থিত হয়; 
তাই, ইহাকে বুদ্ধির স্থান বল! হইয়া থাকে । দ্বিজবর্ধয শব্দের অর্থ 
ব্রাহ্ষণশ্রেন্ট । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্বা, তিন বণই দ্বিজশব-প্রতিপাদ্ | 
এই তিন বর্ণের মধ্যে ধিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি দ্বিজবর্ধ্য | নীতিশাস্ত্রেও উক্ত 
আদ্ছে--বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ? | 

ধীবা বুদ্ধিতত্বই ব্রাহ্মণ । ধী এবং মেধা প্রায় অভিন্ন। এই ধী 
যখন প্রথম উন্মেষিত হইতে থাকে, তখন উহা স্মৃতির আকারেই প্রকাশ 
পায়। তাই, এস্থলে বুদ্ধি বা ধী না বলিয়া মেধস্‌ বল! হইয়াছে। বুদ্ধিতত্তবেই 

ব্ক্মের বা নিগুণ চৈতন্যের সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি । জীব এই বুদ্ধিময় 

ক্ষেত্রে আত্মবোধ উপসংহ্ৃত করিতে পারিলেই, ব্রহ্গান্বরূপ অবগত হইতে 
পারে। তাই, ধীকেই ব্রাহ্মণ বল! হয়,। জগতের ব্রাক্মণ-বর্ণও এই ধীশক্তি 
লাভ করিয়াই জগতপূজ্য । প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীমন্ত্রে এই ধীশক্তির, 
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প্রার্থনা করেন, এবং উহ জগত্ময় ছল্ডাইয়। দিয়া, ধীরে ধীরে স্ব্বজীবের 
হৃদয়ে ব্রহ্মজ্জানের বীজ বপন করিয়া, জীবসংঘকে মহাসত্যের দিকে 
আকর্ষণ করেন । তাই, ব্রাহ্মণ এত পুজ্য ; তাই, কৌস্ত্রভ-লাঞ্ছিত বিষুঃবক্ষে 
ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন স্থশোভিত। ব্রাঙ্ষণ মাতৃ-অঙ্কস্থিত নগ্রশিশু । 
জগন্মঙলই ্রাহ্মণের ব্রত। ব্রাহ্মণের আসন যে কত উচ্চে, ব্রাহ্মাণগণ 
যে আমাদের কি উপকার করেন, তাহা আমরা ধারণাই কার্িতে পারি না। 
ব্রহ্ম অজ্ঞ অগম্য ; কিন্তু ব্রাহ্মণ নিত্যাশ্রয়। ব্রাক্ষণরূপ মহাকেক্তর 
স্থির আছে বলিয়াই জীবসংঘ--স্থগ্রিচক্র স্থির আছে; নতুব! কক্ষচ্যুত 
গ্রহমালার ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইত। আচার্যযগণ যে ভক্তের 
আসন ভগবানেরও উচ্চে দিয়াছেন, ইহ! স্ত্ুতিবাদ নহে ।. ভক্ত-হদয়েই 
ভগবান্‌ নিত্য বিরাজিত। ভক্তই সাকার ভগবান্‌। ভক্ত-দর্শন হইলেই 
ভগবদ্দর্শন হয়। এই ভক্তই ব্রা্গণ অথবা ব্রাঙ্গণই ভক্ত। ব্রহ্মত্ঞান 
এবং পরাতভ্তি, বা প্রেম একই কথা। ত্রা্গণ--+নর্থাৎ ব্রহ্মা পুরুষই 
যথার্থ ভক্ত বা প্রেমিক। কিন্তু সে অন্য কথা £-_ 

আমর! মেধার স্থান বা বুদ্ধিময় ক্ষেত্রকেই মেধসের আশ্রম বলিয়। 
বুঝিব। এই স্থানই ব্রঙ্গজ্ঞানের উন্মুক্ত দ্র । সাধকের স্ুযুন।-প্রবাহ 
উন্মেষিত হইলেই সে এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারে। সাংখ্- 
দর্শনের ভাষায় এই স্থানকে মহত্বস্ব” বলা যায়। এই মহত্ত্ব 
সাক্ষা্ুকার-লাভ হইলেই জীবের অজ্ঞানগগ্রন্থি সম্পূর্ণ শিথিল হইয়। যায়। 
তান্ত্রিকগণের কুলকু গুলিনী-জাগরণেরও ইহাই লক্ষণ । 

এই মেধসাশ্রমের দুইটা বিশেষণ আছে ; একটা ্রশানতশবাপদাকীণ' 
এবং অপরটা “মুনিশিষ্যোপশোভিত । সেখানে শ্বাপদ জন্তুগণ পরস্পর 
হিংসা ভূলিয়! প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করিতেছে। শার্দুল-্গ, ময়ূর 
ভূজনা, চুপি প্রস্তুতি প্রাণিগণ স্বভাব-বৈরত। পরিহারপূর্ববক 
মিত্রভাবে অবস্থান করিতেছে । চতুদ্দিকে মুনি মৌনভাবাপন্ন শিল্তুগণ 
ব্রক্গধ্যানে নিরত রহিয়াছেন। কখনও বা শিষ্যবৃন্দের মৌনভাব বিদূরিত 
হইয়াছে, তাহাদের পুক্ষল স্তোত্র দিয্মগুল মুখরিত করিতেছে । কখনও বা 
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তাহাদের আহুতি-সকল অগ্নিতে অর্পিত হইয়া, পুত-হুব্যগন্ধে সর্বতঃ 
সৌরভ বিস্তারপুর্ববক দুরস্থিত জনগণের পপ্রাণেও পবিত্র সান্বিকভাব আনয়ন 
করিতেছে। হায়! এরূপ আশ্রম কি আর আমরা দেখিতে পাইব! 
যেখানে গেলে স্বর্গকেও অকিঞ্চিতকর বলিয়া মনে হইবে ! যেখানে 
প্রতিবৃক্ষ প্রাণময়-সত্যভাবে সম্বুদ্ধ! যেখানে মৃত্তিকা নিয়ত সতা- 
সন্বেদনে সপ্তীবিত! যে আশ্রমের বায়ু সত্যভাবমাত্র বহন করে ! 
যেখানে ব্যোমমগুল সত্যনাদের সত্যাকম্পনে নিত্য তরঙ্গায়িত! এরূপ 
খষির আশ্রম আবার দেখিতে পাইব কি? ভারত যাহাতে গৌরবান্বিত, 
দ্বাপরের শেষ হইতে সে গৌরবের চিহ্ন পর্য্যন্ত যেন ভারত-বক্ষ হইতে 
বিলুগ্ত হইয়াছে । পুতনাম! খবিবৃন্দের পৃতচরণরেণুস্পর্শে পুত ভারত- 
বক্ষে ভগবান আবার খষিরূপে অবতীর্ণ হইবেন? ধাঁহারা গহী কি 
সন্ন্যাসী, আশ্রমী কি দণ্তী, কিছুই বল! যায় না; ধাহাদের স্ত্রী পুত্র ধান্ঠ 
পশু সবই ছিল; অথচ কিছুই ছিল না; ধাঁহারা এই সকলের মধ্যে 
অবস্থান করিয়াও বিশ্বের কল্যাণ-সাধনে নিরত থাকিতেন। এখনও 
চারিদিকে কত অবতারের নাম শুনিতে পাই, কত স্থানে মঠ দেখিতে 
পাই] কিন্তু কই, এরূপ খধষির আশ্রম ত” একটাও দেরি না! মা, কবে 
ভূমি ব্র্মধবিরূপে আবার আবিভতি হইবে? কবে আবার সত্যধন্ম 
জগতে প্রতিষ্ঠিত হইবে? 

সে যাহ হউক, আধ্যাত্মিক ভাবে এ ছুইটী বিশেষণের রহস্য অবগত 
হইতে চেষ্টা করা যাউক। বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে বা মহস্তত্থে উপনীত হইলে 
দেখিতে পাওয়া যায়--পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবসমূহ স্থিরীভাব অবলম্বন 
করিয়াছে । পূর্বে ভাবরাশি একটার পর একটী অনাহৃত ভাবে উপস্থিত 
হইয়া, সাবধককে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, এখন সাক্ষিমাত্রশ্বরূপ 
উদাসীন বুদ্ধি-জ্যোতির বিকাশে সাধক দেখিতে পায়, উহ্ারা "যেন 
সম্পূর্ণ স্থিরভাবে দপণি-ৃশ্যমান নগরীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। 
বৃত্তিগুলির সেই পাশবিক চঞ্চলত! যেন কোথায় অন্তহিত হইয়াছে । যাহারা 
পূর্বের প্রতিনিয়ত সাধককে চঞ্চল করিয়া রাখিয়াছিল, এখন ুদ্ধিজ্যোতির 
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তলদেশে পড়িয়া, তাহার! স্থির ও প্রশান্তভাবে যেন ছায়ার ম্যায় অবস্থান 
করিতেছে । এইরূপ উপলবি হইতে থাকে । ইহাই প্রশান্ত শ্বাপদাকীর্ণ 
অবস্থা । কাম ক্রোধাদি বৃত্তিগুলি শ্বাপদ-স্থানীয়। বুদ্ধিতত্ব-সাক্ষাণ্কারে 
ইহার! প্রশান্ত ভাবে অবস্থান করে। 

«কেবল ইহাই নহে, সেই স্থানটা মৌনভাবাপন্ন শাসনযোগ্য শিশ্ত- 
বৃন্দ দ্বার উপশোভিত। পূর্বের বলিয়াছি-_বুদ্ধিজ্যোতির প্রকাশে * 
ভাব ঝ৷ বৃত্তিগুলি প্রশান্ত হয়। সেই ভাবসমূহের মূল কোথায় ? শব্দে; 
--শবশুন্য ভাব হয় না। ভুমি বৃক্ষ চিন্ত! করিতেছ, একটু স্থির ভাবে 
মনের দ্িকে লক্ষ্য কর-_দেখিবে, তোমার মনের মধ্যে “বু্ষ বৃক্ষ বৃক্ষ” 
এইরূপ একটি শব্দ হইতেছে । অথবা গান শুনিতেছ। সেই স্ময় 
ধীর ভাবে আপন মনের দিকে লক্ষ্য কর, ন্বেখিতে পাইবে--সতোমারই 
মনের ভিতরে গান হইতেছে । এইরূপ সর্ববত্র। বেদান্তের ভাষায় 
ভাবের সংজ্ঞ।-_নাম ও রূপ । শব্দ নাই অথচ নাম আছে; ইহা ভয় না। 
আমাদের মনে যখন যে কোন ভাবই জাগুক না! কেন, উহা কতকগুলি 
শব্ব-সমগ্টিমাত্র। শব্ধ হইতেই ভাবের উৎপত্তি। এ শব্দগুলি 
যদিও ধ্বনির গ্লাকারে বাহিরে আমে না, তথাপি উহা! যে নরবতার 
শব্দ তদ্বিযয়ে কোন সংশয় নাই । ভপ্রতেকেই ইহ! পরীক্ষা! করিয়া 
দেখিতে পারেন । 

যাহা! হউক, ভাব স্থির হইলেই, তছুৎপাদক শব্দরাশিও স্বতঃ 
স্থির হইয়া যায়। সেই জন্য মন্ত্রে মুনি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 
আমাদের মনট। দিবারাত্র যেন পাগলের মত কেবল বকে ; তাই, আমরা 
এত চঞ্চল। বুদ্ধিতত্তের সাক্ষাতকারে এ বকুনিটা থামিয়া যায়। মনে 
আর কোনরূপ শব্দ কিংবা চঞ্চলতা পরিলক্ষিত হয় ন|। শিষ্য শব্ধের 
অর্থ শাসন-যোগ্য । ভীবসমূহ স্থির হওয়াতে তছুৎপাদক শব্দসমূহ 
আর শুনিতে পাওয়। যায় না, এবং উহার যেন আমার সম্পূর্ণ শাসনযোগ্য 
' অর্থ আয়ত্তের মধ্যে আঁসিয়! পড়িয়াছে, এমনই বোধ হয়। জীব পূর্বের 
এই বৃত্তিসমূহ্লারা--এই ভাবরাশিদ্বার কতই না উৎপীড়িত হইয়াছে ! 
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কিন্তু এখন ভাব-সমরে নিজিন্বিত হইয়। সে মৃগয়াচ্ছলে গহনারণ্যে 
প্রবেশপুর্ববক মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল--ভাববৃন্দ 
সর্বববিধ চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আমারই ইচ্ছায় যেন উহারা 
পরিচালিত হইবার মতন অবস্থায় আসিয়াছে । এমনই মনোরম 
সেই বুদ্ধিময় ক্ষেত্র বা মেধসাশ্রম । “মরি ! মরি! কি প্রাণ-জুড়ান। কি 
' লোভনীয় সে চিন্ময় জ্যোতিন্মরগুল ! যেখানে সর্বববিধ চঞ্চলতা, সর্বববিধ 
বহিঃশব্দ সম্পূর্ণ দূরীভূত। জীব! কবে তুমি সে মহতী ধীরূপিণী 
জ্যোতিণ্ধময়ী মায়ের স্রেহময় বক্ষে স্থান লাভ করিয়! সর্বববিধ চঞ্চলতা 
হইতে মুক্ত হইবে ? 

আর একটু খুলিয়! বলি--নকল করিয়া জগত্ময় সত্যপ্রতিষ্ঠা 
করিতে করিতে-_ প্রত্যেক পদার্থে সত্যবোধ ঘনীভূত হইয়া আসিবে । 
তারপর একদিন দেখিতে পাইবে---একটী শুভ্র প্রাণময় জীবন্ত জ্যোতি 
চারিদিকে প্রসূত হইয়৷ রহিয়াছে । উহা এত স্থির যে, সেখানে যাবতীয় 
ভাব-চঞ্চলতার কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না । এইট। অমুক, এইটা অমুক, 
এইরূপ বিশিষ্ট শব্দে আর ভাবসমূহ উদ্বেলিত হইতেছে না । একটা 
জীবন্ত স্থির সন্তার মধ্যে যেন জগৎ! ছায়ার মত অবস্থান করিতেছে । 
ইহা এত প্রত্যক্ষ, এত ঘন €ঘ, আর কল্পনা বলিতে পারিবে না। 
জগতের অস্তিত্বে বরং সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু এ সততায় কোন 
সংশয় থাকিবে না। পুনঃপুনঃ ইহাতে অবস্থান করা অভ্যাস করিয়া 
লইলে শেষে ইচ্ছামাত্রেই এই মহত্তত্ব পর্য্যন্ত একেবারে যাওয়া 
যায়। ইহাই স্থুরথের মেধসাশ্রমে অবস্থিতি । 

এই দর্শনকে মেধসাশ্রম বলিবার তাঁশুপধ্য কি? গীতাভাস্বে 
ভগবান্‌, শঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন,_ব্রহ্মাহমস্মি ইতি স্মৃতিরেব মেধা” 
"আমি ব্রহ্ধ” এইরূপ যে স্মৃতি, তাহারই 'নাম মেধা ।” বুদ্ধিনয় 
ক্ষেত্রে উপনীত হইলেই জীবব্রক্মের অভেদ্-বোধক স্মৃতি উদ্দধ 
হয়। ধাহারা পুস্তক পড়িয়া বা উপদেশ গুনিয়৷ “অহং ব্রদ্ষান্মি” " 
বলেন, তাহার! মাত্র বাক্যেই উহা উচ্চারণ করেন---শ্রিক্ষিত পক্ষীর 


আশ্রমে-অবস্থান জি 


মত শব্দ-আবৃত্তিমাত্র । মহশুতন্ত্ে উপাস্থিত হওয়ার পুর্নে্ব জীববঙ্গের 
অভেদ-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানও হয় না। এই পরোক্ষ জ্ঞানই 
সাধন-সাপেক্ষ । অপরোক্ষাুড়ৃতি সাধনার চরম ফলরূপে স্বয়ং উপনীত 
হয়। অথবা*উহা সাধনার ফল নহে,_ম! আমার দয়! করিয়া, স্েছে 
মুগ্ধ হইয়া, আপনিই আসেন । 

'জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া, সত্যপ্রতিষ্ঠারূপ সরল পন্থা অবলম্বনে 
শীগুরূপদিষ্ট উপায়ে অগ্রসর হইলে, অনায়াসে এই আশ্রমে উপস্থিত ' 
ছওয়া যায়। এইখানে উপস্থিত হইয়। জীব বুঝিতে পারে--ধাহার 
সাধনা করিতেছি, ষাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়াছি, সে যে 
আমি রে! এতদিন এই সহজ কথাটা বুঝিতে পারি নাই। এষে 
মামারই অনুসন্ধানে আমি ছুটিতেছি; এই যে বুঝা, এই যে অনুভব, 
ইহারই নাম মেধা এনং যেখানে উপস্থিত হইলে এইরূপ স্মৃতি জাগিয়া 
উঠে, সেই স্থানের নাম মেধসাশ্রম। ইহাই বুদ্ধির ক্ষেত্র বা মহত্ত্ব । 
বুদ্ধিযোগ-অবলম্বনের ইহাই অন্বৃতময় ফল। এই বুদ্ধিযোগের মহত্ব কীর্তন 
করিতে গিয়া অফ্টাদশাধ্যায় গীত৷ পরিসমাপ্ত হইয়াছে । এই স্থানে উহার 
ফল আরম্ভ হইয়াছে । তাই, প্রথমেই বলিয়াছি--গীত! ভিত্তি, এবং 
চণ্তী তহুপরিস্থিত অভ্ুলনীয় প্রাসাদ । গীতা-_সাধন!; চণ্তী_-সিদ্ধি। 


তস্থেৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সক তঃ। 
ইতশ্চেতশ্চ বিচরংন্তম্মিন্‌ মুনিবরাশ্রমে ॥  * 
সোহচিন্তয়তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ॥১০| 


অন্যুব্বাদূ্‌ । হে মুনিবর ! রাজ। ন্থরথ সেই আশ্রমে মেধস কর্তৃক 
সকৃত হইয়া ইতম্ততঃ বিচরণপুর্ববক, কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন । 
ততকালে তিনি সেখানে মমতায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া (বক্ষযমাণ) নানাবিধ 
চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ 

ঘ্যাম্যা। জীব বুদ্ধিযোগের সাহাম্যে সত্যপ্রতিষ্ঠার ফলে একবার 


৭৬ সগুকৃত হওয়া 


বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে ব৷ মেধসাশ্রমে উপনীত হইলে, কিছুকাল তথায় অবস্থান 
করিতে বাধ্য হয়; কারণ, মেধস্‌ তাহাকে সতকৃত করে- -সতস্বরূপের 
স্মৃতি উদ্বোধিত করিয়া দেয়। পূর্বেবে এই “সৎ”-বোধটি থাকিয়াও 
যেন ছিল না; কিন্তু এখানে বুদ্ধিজ্যোতির আলোকে-স্ঞ্চবাস্মৃতিরূপ 
মেধসের কৃপায় জীব বুঝিতে পারে “আমি তিন কালেই সৎ বা সত্য” ! 
তাইমন্তস্ত “সৎকৃতঃ৮” পদটাতে অভূততন্তাব-অর্থে লুপ্ত চি প্রত্যয়ের 
' প্রয়োগ হইয়াছে । 

মা যখন জীবহদয়ে 'ব্রহ্মাহমশ্মি” আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ ঞ্রুবা স্মৃতির 
উদ্‌বোধ করিয়৷ দেন, তখন জীব এত আনন্দলাভ করে যে, তাহ 
ভাষায় বর্ণনা কর! যায় না। মাত্র এ স্মরণটীও অত্যন্ত লোভনীয়__ 
পরিহার করিতে ইচ্ছা হয় না। বনুজন্মব্যাপা জীবত্ব-ভারবহন এবং 
পরিচ্ছিন্ন বিষয়ানন্দ ভোগ করিবার পর ষখন জীব এই আশ্রমে--এই 
ব্রন্গাসবোধরূপ স্মৃতির নিকটে উপস্থিত হয়, যেখানে বোধে জীবন্ত 
নাই, জ্ঞানে ক্ষুদ্রত্র নাই, আনন্দে সীমা নাই, মৃত নামে ভয় নাই, 
প্রিয়বিরহ নামে শোক নাই, অনিষ্টপ্রাপ্তি নামে ছুঃখ নাই, আছে শুধু 
সতত, আছে শুধু জ্ঞান, আছে শুধু আনন্দ, আর আছে-_অখগ্ড পুণ 
আত্মবোধ। সেইখানে যদি জীব কোনও প্রকারে একবার আগিয়া 
উপস্থিত হইতে পারে, তবে কি আর সে স্থান শীঘ্ব পরিত্যাগ করিতে 
তাহার ইচ্ছা হয়? স্থুরথের কিন্তু এখন পধ্যন্ত ঠিক এই অবস্থা 
উপস্থিত হয় নাই। এই অবস্থার একটা স্মৃতিমাত্র চিরান্ধকারাচ্ছনন 
চিত্তাফাশে মুহুর্তের জন্য নক্ষব্রালোকের ন্যায় কুটিয়াছে! সে 
যাহা হউক, এই স্তুখময়ী স্মৃতিটি জীবকে কিছুকাল আনন্দমুগ্ধ করিয়া 
রাখে। তাই, মন্ত্রে 'কঞ্চিৎ কালং তন্থৌ বলা হইয়াছে। 

জীব এখানে আসিলে কেন এত মুগ্ধ হয়? কেন মেধসাশ্রম 
সহসা পরিত্যাগ করিতে পারে না? জীবে এখানে সওকৃত হয়! 
এইখানে জীব বুঝিতে পারে--মামি “দশ হইতে সঞ্জাত “সৎ? এ 
নিতা অবস্থিত, এবং “সঙ ই আমার আবসানস্থান+ আমি তিন কালেই" 


মাতা পুত্র ৭৭ 


নিত্য বর্তমান সতস্বরূপে অবস্থান করিতেছি। প্রথমে যে সত্যপ্রতিষ্ঠা 
বা সৎ-উপলবির জন্য জীব চেষ্টা করে, (যাহা আমরা মৃবগয়াচ্ছলে 
অশ্বারোহণে বনগমন কথাটীর মধ্যে পাইয়াছি ) উহা সাধনার প্রথম 
, সুত্রপাত__নকলী করিয়া সঙএর অনুসন্ধানমাত্র। এ নকল সত্যানু- 
সম্ধানই আজ সাধককে প্রবাস্মৃতির নিকট উপস্থিত করিয়াছে? এইখানেই 
সাধকের এইরূপ উপলব্ি হয় যে, “আমি যত জন্মমহ্য ও পরিবর্তীনের 
ভিতর দিয়াই যাতায়াত করি নী কেন, আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহা পদার্থসমূহ 
আমাকে যতই বিনাশশীলতার বিভীষিকা! প্রদর্শন করাউক না কেন, আমি 
এক অখণ্ড নিত্য স্থির সত্তায় অধিষ্ঠিত” | স্ুবস্তুটী যে সর্বববিধ 
পরিবর্তনের ভিতর নিত্য অপরিবর্তনীয় অবস্থায় অনুস্যুত রহিয়াছ্ছে, ইহার 
উপলক্িি বা প্রত্যক্ষত। লাভ হয় জীবের এইখানে--এই মেধসাশ্রমে । 
এই সগুএর অভিজ্ভানের নামই মায়ের কোল। পুর্বে আমর! অনেক 
স্থানে “মাতৃতঙ্কস্থিত শিশু; শব্দটির বাবহাঁর করিয়া আসিয়াছি ; তাহার 
তাঁশুপর্ধ্য এইস্থানে সাধকগণ বুঝিতে পারিবেন । যত দিন “সৎকৃতঃ” 
হওয়। যায়, তত দিন অভয় মাতৃ-অঙ্কের সন্ধান পাওয়া যায় না। 

স্থরখের ভাগ্য পরিবস্তিত হইয়াছে-_জীবন্ব-অবসানের সময় 
আসিয়াছে £ তাই, মাতৃলাভের আকুল আকাঙক্ষ। প্রাণে জাগিয়াছে। 
ভাববিকোধিতা--প্রজাবিদ্রোহ ও অর্মীত্যবিরোধিতা সে আকাওক্াকে 
আরও তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। সে অকুলপ্রাণে মাতৃলাভের মশায় 
ছুটিয়াছে! তাই, আজ মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়॥ নিত্য সত্যের সন্ধান- 
লাভরূপ “সৎকৃত+ হইয়া ধন্ত হইয়াছে । মা আমার প্রবাস্মৃতিরূপে উদ্দ্ধ 
হইয়! বলিয়। দিলেন-_তুই ষে সু! আমি সচ্চিদানন্দময়ী মা__আর তুই 
জীবরূপী আমারই স্নেহের ছুলাল পুত্র। যখন জ্ঞানে বু অজ্ঞানে 
একবার মা বলিয়া ডাকিয়াছ, আর কি তোমায় সৎ রাখিতে পারি ! 
পুত্র! চাহিয়! দেখ--ডুমি আমার অস্কে-_নিত/সতো চির অধিষ্ঠিত। 
তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বাল্য নাই, যৌবন নাই, বার্ধক্য নাই, জাতি 
নাই” বর্ণ নাই, অধন্মম নাই, ধর্ম নাই, কোনও পরিবর্তন, কোনও বিবর্ত, 


৭৮ মুত কর্ম 


কোনও বিকার, কোনও ভ্রান্তি তোষাতে নাই । আমি সচ্চিদানন্দময়ী ম! 
তোমার ! তুমি সচ্চিদানন্দময় পুত্র আমার ! আজ আমার মাত্র সৎ- 
স্বরূপটির উপলব্ধি কর। ক্রমে তোমার পিপাসার তীব্রতা-অনুসারে চিত 
এবং আনন্দস্বরূপও তোমার প্রতীতিযোগ্য করিয়। দিব, আমাতে চিরতরে 
মিলাইয়! যাইবে, আমার ন্নেহময় বক্ষে চিরতরে আশ্রয়ল।ভ করিবে, 
চিরতরে তোমার জীবত্ববোধ দূরীভূত হইবে, মুক্তিরূপ আমারই স্নেহাঞ্চলের 
অন্তবে চিরতরে নির্বিবিশঙক্কে অবস্থান কারবে । আর আপনাদ্িগকে ক্ষুদ্র 
ভাবিয়া, 'নস মনে করিয়া, পরিণামী দেখিয়। অবসাদগ্রস্ত হইও না । 
দেখ, আমি-_-ম! তোমার সকল অবস'দ দূব করিবার জন্য তোমাকে বক্ষে 
ধরিয়! রাখিয়াছি । 

সত্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সূত্রপাতে যাহা কল্পনামাত্র বলয়! প্রতীত হইত, 
এখান হইতে তাহা যথার্থ সত্যরূপেই অনুভূত হইতে থাকে । যেহেতু, 
এই সত-জিনিষটা প্রত্যক্ষ । ইহা! কোনরূপ অনুমান বা কল্পনার সাহায্যে 
বুঝিতে হয় না। ইহা এত স্থল, এত ঘন যে, জাগতিক পদার্থনিচয়ের 
স্থলেতা যেন এই নিশ্চল সত্তার নিকট ছায়ামাত্র বলিয়! বোধ হয়। 
সাধনাজগতে অনুমান বা অপ্রত্যক্ষ বত দিন থাকে, বুঝিতে হইবে-__তত 
দিন যথার্থ সাধনার সূত্রপাত হয় নাই। ইহার প্রতিপদক্ষেপে কিছু না কিছু 
প্রত্যক্ষ, কিছু না কিছু লাভ হইর্বেই। যখন এইরূপ প্রত্যক্ষতা আসিতে 
থাকে, তখনই সাধন! সরস ও মধুময় হয়। তখন হইতে আর ইহাকে 
নীরস ও কষ্টসাধ্য কর্ম্মবিশেষমাত্র মনে হয় না । তখন হইতেই সাধকগণ 
দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইতে থাকে ও অচিরে আত্মলাভে ধন্ হয়। 

যাহারা সাধন। করিতেছ, অথ5 এ পর্য্যন্ত কিছু প্রত্যক্ষ করিতে পার 
নাই, তাহারা বুঝিবে-_মৃতকর্ন্মের অনুষ্ঠান হইতেছে । কর্ম্মাকে চৈতন্যময় 
করিয়া! লও, দেখিবে--সকলই মধুময়, সকলই,সরস। ম্বৃত সাধনা যে 
একেবারেই ফলপ্রদ্দ হয় না, এ কথা আমরা কখনই বলি না; কারণ, 
জীবমাত্রই সাধক, কর্ম্মাত্রই সাধনা এবং সাধনানুরূপ সিদ্ধিলাভও . 
অবশ্বাস্তাবী ৷ কিন্তু সাধক যদি তুমি অচিরে অর্থা এই জীবনেই অমৃতের 


কর্মের রস ৭৯ 


সন্ধান বা আশ্বাদ পাইতে চাও, তবে সাধনাকে সজীব করিতে হইবে-_ 
প্রাণময় করিতে হইবে । সৌর গাণপতা বৈষ্ঞ$ব শৈব শাক্ত জৈন বৌদ্ধ 
যবন শ্লেচ্ছ প্রভৃতি সর্বববিধ সাধক-সম্প্রদায়ই যথার্থ অম্বতের সন্ধান 
পাইতে পারে । স্ব স্ব সাধনার প্রণালীগুলিকে যদি সতোর ভিত্তির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত কর! হয়, তবে অচিরকাল মধ্যেই উহা আশাতীত ফল আনয়ন 
করিয়া থাকে। যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন না কেন, সেই লাশ্প্রদায়িক 
সাধনাই এক অদ্বিতীয় বস্ত-লাভের পক্ষে পর্যাপ্ত, যদি তাহার মধো সাধক 
প্রাণের সন্ধান করিয়া লইতে পারেন। প্রাণ না দিলে প্রাণের সন্ধান 
পাওয়া যায় না। প্রাণ না পাইলে মৃডাতয় বিদুরিত হয় না। ধীহার 
সাধন! যত প্রাণময়, তাহার সাধনা তত শীঘ্র ফলপ্রসূ । প্রাণহীন সাধনা 
শবদেহমাত্র। শবদেহকে যতই বসন ভূষণদ্বারা সঁসভ্জিত কর! হউক না 
কেন, সে যেমন কিছুতেই সৌন্দর্যয-বিকাশ করিতে পারে না ; বরং একটা 
মলিন ছায়াকে আরও ঘন করিয়া তোলে, সেইরূপ প্রাণহীন কতকগুলি 
বাহ্ আচার অনুষ্ঠানরূপ সাধনা কখনও পরমাতাপ্রকাশে সমর্থ হয় না ; 
বরং অজ্ভানতার ঘনান্ধকারকে আরও যেন নিবিড়তর করিয়া! তোলে । 
রক্ষের শাখা উপশাখা কাণ্ড মূল ফুল ফল পত্রাদিরূপ বহুবিধ ভেদ, 
ববিধ নাম ও রূপের বিভিন্নতা থাকিলেও যে রসপ্রবাহটি বৃক্ষকে 
সপ্তীবিত রাখিয়াছে, তাহা যেরূপ বৃক্ষের সর্ববাবয়ৰে ভুল্যরূপে অনুস্যুত, 
সাধনাক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ বুঝিবে। সম্প্রদায়গত, নামগত, আকারগত, 
আচারগত, অনুষ্ঠানগত, অসংখ্যভেদ ও বনু বৈচিত্র্য থাকিতে পারে? এবং 
থাকাও উচিত; ( কেন, তাহ। পরে বলিব) কিন্তু এ বনু বিভিন্নতার মধো 
একটি অখণ্ড রসপ্রবাহ--সৎ, চিৎ এবং আনন্ন্বরূপ প্রাণ সর্বত্র 
ওতপ্রোতভাবে অনুস্যুত রহিয়াছে । এ রসপ্রবাহটার দিকে লক্ষা রাখিলে 
সকল সাধুনাই অভিন্ন, ফলপ্রদ বলিয়া প্রতীত হয়। শুধু এই সত্য 
জিনিষটাকে বাদ দিয়াই সাধকগণের মধ্যে নানারূপ সাম্প্রদায়িকতা, স্মমতের 
প্রীধান্তস্থাপন, পরমত-খগ্ুনে প্রয়াস প্রভৃতি সন্কীর্ণত! প্রকাশ পায়। 
চারিটি বালক বিভিন্ন গ্রস্থকার-প্রণীত চারিখানি বর্ণপরিচয় পাঠ 
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করিতেছে । কোন পুস্তকে “অ” বর্ণটির ধারে একটি অশ্ব চিত্রিত 
রহিয়াছে, কোন পুস্তকে অজগর সর্প চিত্রিত আছে, কোন পুস্তকে অলাবুর 
ছবি আছে, আবাঁর কোন পুস্তকে একটি অজার ছবি আছে। বালকগণ 
ছবি দেখিয়! “অ” বর্ণটি শিক্ষা করিবে, অকারের আকৃতিটি মনে রাখিবে, 
-উহাই গ্রন্থকীরের উদ্দেশ্য ; কিন্ত্ব বালকগণ এ £অকার বর্ণটি ছিড়িয়। 
(ফেলিয়া দিয়াছে, অধবা কালাদিয়া৷ অদৃশ্য করিয়৷ তুলিয়াছে। তার পর 
চারিজনে মহাঝগড়।। এক জন বলে-_আমার বই ভাল, ইহাতে ঘোড়ার 
ছবি আছে, দেখ ত* কেমন শ্রন্দর! আর একজন বলে__-ন! না আমার 
বইখান। ভাল ; এই দেখ কেমন অজগরের ছবি আছে । আর এক জন 
বলে--ওরে ত৷ নয়, আমার বইতে আছে অলাবু। অলাবু কি জান-. 
লাউ! কেমন উৎকৃষ্ট তরকারি । আর এক জন বলে-_যা যা তোদের 
স্বার চাইতে আমার বইখান! বেশী তাঁল-_কেমন ছবিটি । এই দেখ, 
অঙ্গার ছবি আছে । অজা কি তা জান? অজা মানে ছাগী। আমাদের 
ধর্্মবিষয়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধিতাও ঠিক এইরূপ 1 যেটি উদ্দেশ্য--যাহ! 
লক্ষা, তাহাকে ' আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। শুধু বাহিরের আবরণ নিয়া 
পরস্পরের প্রতি বিদ্বেমভাব পরিপুন্ট হইতেছে । ৰ 

সাধনার বা জীবের লক্ষ্য-_-সচ্চদানন্দ- লাভ। সচ্চিদানন্দই জীবের 
ন্নরূপ ! যে কোনও কারণেই হউক, আমর! অসত, অচিৎ এবং নিরানন্দ 
হইয়া পড়িয়াছি। সর্বদা, ম্বড্ভয়ে শঙ্কিত,_-পাছে মামার অস্তিত্ব- 
লোপ হয়, এই আশঙ্কা জীবমাব্রেরই আছে ; স্থতরাং অসৎ! আমাদের 
জান এত সঙ্গীর্ণ যে, সমস্ত জ্ঞেয় বস্ত্রকে প্রকাশ করিতে পারে না ; সুতরাং 
অচিৎ। আমর যে আনন্দভোগ করি, উহা ছুঃখমিশ্রিত ; শুভরাং 
নিরানন্দ ।' জীবমাত্রেরই এই ক্রিবিধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া, সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপের.উপলবিতে যাইতে হইবে, ইহাই সাধনার উদ্দেশ্য। এ স্বরূপটি 
অপর কোনও স্থন হইতে ধার করিয়া ঝ চাহিয়া! আনিতে হয় না, উহ 
প্রত্যেকেরই অন্তরে যেন লুক্কায়িত আছে। “দই অপ্রকট ব্রঙ্গভাবকে, 
প্রকাশিত করার নাম সাধন! । সকল জীবই জ্ঞানে বা অন্ঞানে এই সাধনাই 
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করিতেছে । যেহেতু, সকলেই চায়-*আমার অস্তিত্ব ষেন লোপ না পায়-_ 

আমি যেন অনন্ত কাল থাকি ; ইহারই নাম সৎ এর উপাসনা । তার পর 

এমন অস্তিত্ব আমরা চাই না, যে অস্তিত্ব জানিতে পারিব না। যদি 

কেহ বলে-_প্ডুমি চিরকাল থাকিবে; কিন্তু ভূমি বুঝিতে পারিবে না যে, 
ভূমি আছ”, তবে আমরা তেমন থাকাটি চাই না। আমর! চাই--"আমি 
চিরককীল থাকিব এবং বুঝিতে পারিব যে আমি আছি।” ইহার নাম, 
চিৎএর সাধনা । তার পর সেই ধাঁকাটি যদি নিরবচ্ছিন্ন ুঃখময় হয়, তবে 

(সইরূপ থাকাও চাই না; স্থৃতরাং আমরা চাই--“আমি থাকিব,” আমি 
বৃঝিব যে, “আমি আছি,” এবং আমার থাকাটি “আনন্দময়” হইবে । 

এইরূপে প্রত্যেক জীবই সচ্চিদানন্দের অন্বেধী । কেহ মগ্পান করিয়া, 

কেহ দন্থ্যবৃত্তি করিয়।, কেহ নিষ্ঠ,রত। করিয়া, এ সচ্চিদানন্দের অন্বেষণ 
বাসেবা করিতেছে; আবার কেহ বাঁ দয়৷ ক্ষম৷ উদারতা ভগবশ্প্রীতি 
কিংবা সাধনভজনদ্বারা সচ্চিদানন্দের সেবা করিতেছে; স্ৃতরাং 
জীবমাত্রই সাধক এবং কর্ম্মমাত্রই সাধন! । ইহা! পূর্বেবও বলিয়াছি। 
যত দিন ইহা না জানিয়া কম্ম করে, তত দিন মানুষ সাধারণ জীবমাত্র ; 
আর যখন ইহা, বুঝিয়া কণ্্ম করিতে থাকে, তখন সে সাধক নামে 
ভিহিত হয়। সাধারণ জীবে ও সাধকে এই প্রভেদ। যে ব্যক্তি 
মাপনাকে সাধক বলিয়া মনে করেন অথচ জ্ঞানতঃ সচ্চিদানন্দের 
অন্বেষণ করেন না, তাহার সেই সাধনাকে সাধারণ জাগতিক কার্য্য 
অপেক্ষা! উন্নত আসন দেওয়| যায় কি? তাই বলিতেছিলাম--*সর্বুবিধ 

সাধনার অন্তনিহিত এ সচ্চিদানন্দরূপ রস প্রবাহটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 

অগ্রসর হইতে হইবে। হয়ত কেহ কঠোর তপস্যাদ্দির অনুষ্ঠান 

করিতেছেন, অথচ এই সচ্চিদানন্দের সন্ধান পান নাই--আপন অমরন্ন, 

নিত্ত্ব, আনন্দময়ত্বের উপূলব্ধি করিতে পারেন নাই; যদি এরূপ আমরা 

দেখিতে পাই, তবে বুঝিব-_তিনি লক্ষাহীন হইয়া বা! উদ্দেশ্ট ভুলিরা। 

মাত্র তপম্তার জন্য বা সিদ্ধিলাভের জন্য তপস্তা করিতেছেন । 

- জীব যখন জানিয়া শুনিয়া সাধনার প্রাণ এই সচ্চিদানন্দস্বূপের 


টি সদ্‌গুরু 


সন্ধানে আকুল হইয়া ছুটিতে থাক, তখন সর্বপ্রথম সংম্বরূপটি 
প্রতীতিযষোগ্য হইতে থাকে । এই প্রথম স্বরূপটির উপলব্ধিতে জীব 
একটি অথণ্ড নিত্য সত্তার সন্ধান পায়। ইহাই মন্ত্রে “সগুকৃত' শবটিদ্বারা 
প্রতিপারদিত হইয়াছে। যেকোন সম্প্রদায়ের সাধক তাহার সাধনার 
প্রণালীকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রাণময় ঝ| রসময় করিয়া, এই 
অখণ্ড সং-বস্তরটির সন্ধান পাইতে পারেন । আচারভেদে ও অনুষ্ঠানভেদে 
সাধনার যে বিভিন্ন প্রকার ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে ; উহ অজ্ঞানমূলক। 
এই স্থলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধনার ক্রমগুলি উল্লেখ করিয়া তাহা 
মধ্যে সত্যপ্রতিষ্ঠার উপায় দেখাইয়া দিতে গেলে, পুস্তকের আকার অতি 
বৃহ হইয়। পড়ে; তাই, নিরস্ত হইতে হইল। অথব! পুস্তক পাঠ 
করিয়া কেহ কখনও সাধনার রহম্ত পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই 
এবং পারিবেনও না। বিনীত ভাবে যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত গুরুমুখ 
হইতে উহা! শ্রবণ করিতে হয়; এবং গুরু যদি কৃপাপরবশ হইয়া স্বকীয় 
আধ্যাত্মিক শক্তি শিষ্যহদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দেন, তবেই সাধনা 
আশানুরূপ ফলবতী হয়। নচে মৌখিক জ্ঞানের আলোচনায় কেহ 
কোন দিন প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে পারেন নাই । সকল কথ! পুস্তকে 
লিখিয়৷ প্রকাশ করায় কোন বিশেষ ফল হয় না বলিয়াই অনেক স্থলে 
নিরস্ত হইতে হয়। কিঞ্চ__ফললাভ ত” হয়ই না বরং অপাত্রে প্রযুক্ত 
হইয়া গুরু ও বেদান্তবাক্যের অবমাননা! হয়। সেই জন্যই পূজ্যপাদ 
খধিগণ ভূয়োভুয়ঃ অধিকারতেদে সাধন-রহস্য আলোচনার ব্যবস্থা! পৃথক্‌ 
করিয়া দিয়াছেন। যিনি এই অধিকারগত বিভিন্নতা লক্ষ্য করিতে 
অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের সুনম দেহটি পর্যান্ত পরিদর্শন করিতে সমর্থ, 
তিনিই বথার্থ উপদেষ্টা, তিনিই যথার্থ সদৃগুরু। 

যাহা হউক, আমর! সাধনার অবান্তর কথা নিয়! বছ দূরে আসিয়! 
পড়িয়াছি- পুনরায় প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপন্থ হওয়া বাউক। মেধস্‌- 
প্র্তেক .সতকৃত হইয়া, স্থুরথ কিছু কাল /সেই আশ্রমে অবস্থান 
প্রকায়াছিলেন। এই স্থলে এ “কঞ্চিৎকালম্” কথাটির মধ্যে একটু 


ইতস্ততোবিচরণ ৮৩ 


জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বনু সৌভাগ্যের ফলে, বহু প্রাণপাত তপস্যার 
বলে জীব মহত্তত্তবের সন্ধান পায়, সকৃত হয়, অখ্ুকরস-সত্তার সন্ধান 
পায়। তবে*এমন ক্ষেত্রে আসিয়াও “কঞ্চিৎ কালং” কেন? চিরকাল 
এখানে কেন থাকে না? না--তাহা কেহই পারে না। যত দিন দেহ 
থাকে, তত দিন সে ক্ষেত্রে কেহই নিরবচ্ছিন্ন অবস্থান করিতে পারে 
না। বনু জন্মসঞ্চিত সংস্কারবশে আবার দেহাত্ববুদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন * 
করিতেই হয়; কিন্তু অতি অল্প ক্ষণের জন্যও বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আত্মবোধ 
উপসংহ্ৃত হইলে, যে অমরত্বের স্মৃতি, যে অপরিসীম আনন্দের আভ!স 
পাওয়। যায়, তাহাতেই জীব ধন্য হ্য়। (ই তিলার্ঘকাল-মাত্র-ভোগ্য 
সচ্চিদানন্দের স্থখময়ী স্মৃতিটুকুও মানুষকে আনন্দে বিভোর করিয়। 
রাখে । তখন হইতেই সাধকের জীবন উৎসাহময় এবং কন্মনসমূহ মধুময় 
হয়। কিছুদিন অভ্যাসের ফলে এই সুন্ষমতঘ্বে অবস্থানকালের মাত্র! 
পরিবন্ধিত হইতে থাকে । তখন ইচ্ছামাত্রেই অনতিপ্রযত্বে এই 
মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইতে পারে এবং 'ব্রহ্মাহমস্মি' এই স্মৃতি ঘনাভূত 
হওয়ায়, সাধকজীবনে দ্রেবভাবায় লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে । 
ইতশ্চেতশ্চ* বিচরন্-_মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়াও স্থরথ এ দিক্‌ 
ও দিক্‌ বিচরণ করিতেছেন । মহত্তন্ত্বে উপনীত হইয়া, সেই শুভ্র শান্ত 
নির্মল উদাসীন বুদ্ধিজ্যোতিতে অবগাহন করিয়াও জীব প্রারন্ধবশে সে 
স্থান হইতে মনোময় ক্ষেত্রে কিংবা অন্নময় কোষে অবতরণ করিতে বাধ্য 
হয়। বেশী সময় অতি সুন্সনক্ষেত্রে অবস্থান করিতে না পারার হেতু-_ 
স্থলাভিমানিতা । বু জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আমরা স্থুল বিষয়ের অবলম্বনে 
আত্মবোধ উদ্দীপ্ত করিয়া রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। যদি কোন [দন এই 
নামরূপবিশিষ্ট স্থুলভাবগুলি পরিত্যাগ করিয়া, অপেক্ষাকৃত সুন্দন তর 
স্তরে আরোহণ করিতে হয়, তবে প্রবম প্রথম যেন একটা অশ্বস্তিভাব 
আসিয়া উপস্থিত হয়। . যতক্ষণ না আবার স্কুলের আশ্রয় গ্রহণ করা 
ষাঁয়। ততক্ষণ যেন দম আ্ট্কাইয়া, যায় বলিয়া মনে হয়। তাই, 
এক একবার স্ুক্ষমতত্বে আরোহণ করিলেও, পুনঃপুনঃ স্থুল 


৮৪ বুদ্ধিজেযাতি 


কোষগুলিতে বিচরণ করিতে হয়। ইহাই স্থরথের ইতস্ততঃ 
বিচরণ । 

বুদ্ধিযোগের সাহায্যে প্রত্যেক স্থুল পদার্থে মাতৃস্ত।-দর্শনের ফলে 
হঠা একদিন বুদ্ধিময় জ্যোতির প্রকাশ হইয়। পড়ে। সাধক সে জ্যোতিতে 
, প্রথম প্রথম দীর্ঘকাল অবস্থান করিতে না৷ পারিয়াঃ আবার দেহবুদ্ধিতে | 
নামিয়া পড়ে; কারণ, নীচের দিকে যে এক মন ভার বাঁধা রহিয়াছে । 
ভগবানের ওজন--এক মন--সম্পূর্ণ মনটি ভগবানের চরণে অর্পণ 
করিতে পারিলেই জীবত্বের অবসান হয় । যত দিন উহা! পরিসমাপ্ত না হয়, 
তত দিন একটু একটু করিয়া বিষয় হইতে মনকে তুলিয়া লইয়া, তাহার 
শ্রীচরণে অর্পণ করিতে হয়। পুর্ণভাঁবে মনটিকে গ্রাস করিবার জন্যই 
মা আমার ন্েহের সন্তানকে লইয়৷ এইরূপ দোলখেল! করিয়৷ থাকেন। 
একবার বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আরোহণ, আবার পরক্ষণেই দেহাত্মবুদ্ধিতে 
অবরোহণ । যখন জীব এই আরোহণ-অবরোহণরূপ মায়ের আনন্দক্রীড়ার 
অনুভব করিতে থাকে, তখনই তাহার প্রকৃত সাধন! আরম্ত হয়। সাধক! 
মনে কর- সুমি এক একবার আকুল প্রাণে ম৷ মা বলিয়৷ মায়ের কোলে 
উঠিতেছ, জীবভাবীয় সঙ্ধীর্ণতা বিস্মৃত হইয়া, অসীম আনন্দ-জলধি স্পর্শ 
করিতে উদ্যত হইয়াছ ; আবার পরক্ষণেই জীবত্ববোধে নামিয়া পড়িয়াছ । 
একবার মনে হইতেছে, তুমি স্বর্গেরও উচ্চে উঠিয়াছ, আবার হয়ত 
পরক্ষণেই নিজের নীঠতা, হীনতা দেখিয়া, আপনাকে নরকের জীব বলিয়া 
মনে করিতেছ। এইরূপ সমস্তাপুর্ণ অবস্থার নামই মেধসের আশ্রমে 
স্বরথের ইতস্ততঃ বিচরণ । পরবর্তী মন্ত্রে হা আরও বিশদভাবে বলা 
হইবে |" যাহা হউক, সাধক যখন এইরূপ অবস্থায় আসিয়! উপস্থিত হয়, ' 
তখন তাহার মর্ম্স্থান যেন শতধা বিদীর্ণ হইতে থাকে। যত দিন অন্ধকারে 
থাকে, ততদিন আলোকের আনন্দ বুঝিতে পারে না; কিন্তু একবার 
আলে! দেখিয়া, আবার অন্ধকারে যাওয়া বড়ই কষ্টকর । আলো! যত 
উজ্ব্বদ হইতে উদ্্বলতর হইতে থাকে, অন্ধকার যেন ততই অধিক গাঁ 
হয়। যত মাকে পাইতে থাকে, ততই যেন ন। পাওয়াট। তীব্রভাবে 


বিষয়-চিন্ত। ৮৫ 


বোধে আসিতে থাকে ; তখনই অসহা যাতনা উপস্থিত হয়। এই 
অবস্থায় আসিয়। সাধকগণ কখন কখন একেবারে হতাশ হইয়া পড়েন ; 
কিন্তু ইহাতে হতাশের কোন কারণ নাই ; ইহা মাত পুত্রের আনন্দ-লীলা। 
একবার মা তোমার হাত ধরিয়া দাড়। করিয়া দিলেন। মা যে তোমাকে 
আপুন পায়ে চলিতে শিখা ইবেন ; তাই হঠাত হাতখান! সরাইয়! লইলেন-- 
ছুমি পড়িয়া গেলে, আছাড় খাইলে, বাথ! পাইলে । আবার মা আসিয়া 
হাসিতে হাসিতে হাত ধরিয়া সূলিলেন, ভূমি আনন্দে বিভোর হইলে ; 
মা আবার হাতখানি সরাইয়া লইলেন ৷ এইরূপ মাতা-পুত্রেব আনন্দ-লীলা 
যে কত মধুময় এবং সমকালীন কত বিষাদময়, তাহা সাধকমাত্রেই অবগত 
আছেন। মাকে যাহারা সর্বব ভাবে সর্বব রূপে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, 
তাহাদের নিকট মা এইরূপ আনন্দ-লীল! করিবার জন্য প্রায়ই উপস্থিত 
হইয়। থাকেন। কি উপায়ে সহজে মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, এই 
মাতা-পুত্রের আনন্দক্রীড়। সম্ভোগ কর! যায়, তাহা মা-ই গুরুরূপে 
আবিভূতি হইয়া, জীবকে বুবাইয়া দেন। 

সোইচিস্তয়ৎ_ _পুনঃপুনঃ অভ্যাসের বলে যখন জীবের এমন 
একট! অবস্থা আ্ীসে যে, কিছু কাল সেই বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিবার 
সামর্থ্য হয় ; তখনও আবাব মমন্ববৌধে আকৃষ্ট হইয়া-_-প্রারক সংস্কারের 
প্রবল আকর্মণে বাধ্য হইয়া, নানারূপ স্কুল বিষয়ক চিন্তা আসিতে থাকে। 
বিষয়ের স্মৃতিদ্বারা উত্পীড়িত হইতে হয়। প্রথমে বুদ্ধিতত্বে আরোহণ 
করিয়া, বিষয় ভুলিয়া, সেই মোহন বুদ্ধিজ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া পড়ে; শ্রমে 
সুন্মম তত্থে অবস্থানের কাল যত দীর্ঘ হইতে থাকে, ততই সেখানে থাকিয়া ও 
স্থুল দেহাদি-বিষযক চিন্তা যেন আপন হইতে উপস্থিত হইতে থাকে । 
বহু দিন পিগ্রারাবদ্ধ বিহ্গম যদি সহসা মুক্ত আকাশমার্গে বিচরণ করিৰার 
স্থুয্]েগ পাম, তথাপি যেরূপ সে বেশীদুরে না৷ গিয়া, আবার সেই চিরাভ্যস্ত 
বাসস্থান-_পিঞ্জরটিতে ফিরিয়। আসে, সেইরূপ বনু দিন দেহাতআবোধে 
াবদ্ধ জীব যদি মাতৃকৃপায় সুক্ষমতত্বসমূহের সন্ধান পায়, তথাপি তাহাতে 
সে বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। চিরচঞ্চল, চিরমলিন জীব বুদ্ধিময় 


৮৬ দেহ পুর 


ক্ষেত্রের সে বিশালতা, সে নির্্মলতা, সেই উদ্দাসীনভাব, সেই বজ্বব 
কঠোরতা, সেই পর্ববতবশু স্থিরতা, অধিক ক্ষণ সহা করিতে পারে না । 
আবার দেহাদি-বিষয়ক স্মৃতি উদ্‌বোধিত হইতে থাকে । অথব! মা আমার 
দয়া করিয়াই এইরূপে একবার নীচের দিকে একবার উপরের দিকে 
গমনাগমন করাইয়া, প্রাণের সক্কীণ্ণত! বিদুরিত করিতে থাকেন এবং 
'ক্রমে ক্রমে সাধকের বলবৃদ্ধি করিয়া, বিশালতার দিকে অগ্রসর হইবার 
স্বযোগ কৰিয়া দেন। 


মণ্পুর্বৈঃ পালিতং পূর্ব্বং ময়া হীনং পুরং হি তৎ। 
মদৃভৃত্যৈন্তৈরসদ্রৃত্তৈধর্্মতঃ পাল্যতে ন বা 18৯1১" 


অন্যুবাদ। আমার পুর্বববন্তিগণ যে পুরকে পূর্বে যত্রপূর্ববক 
প্রতিপালন করিতেন, সেই পুর অধুন! আমাকর্তৃক পরিত্যক্ত । অসদ্বৃত্ 
ভূতাগণ আমার সেই পুরকে ধণ্মানুসারে প্রতিপালন করিতেছে কিনা? 

ব্র্াখ্যা। মেধসাশ্রমে অবস্থানকালে স্তররথ প্রারক সংস্কার বশতঃ 
দেহাদিতে মমত্বববুদ্ধির প্রবল আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, যে 'দকল চিন্তাদ্বার! 
উৎীড়িত হইয়া থাকে, তাহা চারিটি মন্ত্রে পরিব্যক্ত হইয়াছে। 
মানুষমাত্রেরই এরূপ চিন্তা করা একান্ত স্বাভাবিক। নিশ্মাল 
বুদ্ধিজ্যতিতে অবস্থানকাল অপেক্ষাকৃত একটু দীর্ঘ হইলেই 
সর্ববপ্রথমে পুর-বিষয়ক চিন্তা হয়। পুর শব্দের অর্থ দেহ। 
এই নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে জীবাত্মা অবস্থান করেন বলিয়া, তীহাকে 
পুরুষ কহে। জীবাত্াা এই দেহপুর পরিত্যাগপূর্ববক বুদ্ধিময় 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে। প্রশান্ত উদার বুদ্ধিজ্যোতি-দর্শনে সর্বববিধ 
সপ্ষোচ' কিছু কালের জন্য দুরীভূত হইয়াছে; কিপ্ত বহুজন্মসঞ্চিত দেহাদির 
প্রতি মমত্ববৌধ বিদুরিত হয় নাই। যত দিন চণ্তীতত্ব সম্যক্ভাবে হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত না হয়--যড় দিন শুস্তবধ পরিসমাণ্ড না হয়_যত দিন ত্রিবিধ 
কম্্নফল সমূলে বিধ্বস্ত না হয়, তত দিন মমতার উচ্ছেদ পুর্ণভাবে হয় না। 


আত্মহুতা। মহাপাপ ৮৭ 


যত দিন দেহ আছে, তত দিন বুঝিত্তে হুইবে, মমতা নিশ্চয়ই আছে। 
জীবের যখন এই মমতার প্রতি দোষদর্শন উপস্থিত হয়, তখনই বুঝিতে 
পারা যায়--শ্ীঘ্রই মমতার মূল বিধ্বস্ত হুইবে। মানুষ যখন নিজের 
দোষ নিজে ঠিক ঠিক ধরিতে পারে, তখনই বুঝা যায়--তাহার দোষ- 
শ্লাধনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে । 
ু বুদ্ধিষোগের অব্যর্থ ফলে,দেহ হইতে আত্মবোধ উপসংহৃত করিয়া, 


বুদ্ধিতে বিন্যস্ত করিয়াও দেহাদিবিষয়ক স্মৃতিদ্বারা বিব্রত হয়। তাই, 
স্থরথ মেধসাশ্রমে অবস্থান করিয়াও চিন্তা করিতেছেন--_“মৎপুর্বৈরঃ 


পালিতং পূর্ববং ময়৷ হীনং পুরং হি তৎ*। পূর্বৰ পুর্ব অসংখ্য জন্মকৃত 
দৃটসন্কল্লের দ্বারা যে দেহপুরকে পরিপুষ্ট করা হইয়াছে, . অধুনা! আমার 
বড় সাধের সেই দেহপুরটি আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইল ! জানিনা 
আমার সেই 'অসদ্বৃত্ত ভৃত্যগণ- ইন্দ্রিয়সমূহ এখন আমাকর্তৃক পরিত্যক্ত 
সেই পুরকে ধণন্মানুসারে প্রতিপালন করিতেছে কি না? 

আমর! মৃত্ার পরই যে, আবার একটি দেহ গঠন করিয়া লইতে পারি, 
তাহার একমাত্র কারণ-_ পূর্ব পুর্বৰ জন্মের দেহবিষয়ক দৃঢ়সন্কল্প। মৃত্যু- 
কালে যেন অতি অনিচ্ছায় অতি প্রিয় এই দেহটি পরিত্যাগ করি এবং 
অপর একটি দেহলাভের জন্য তীব্র বাসনা লইয়া প্রয়াণ করি। তাই, 
অনায়াসে পূর্ববসঙ্থল্পবশে অভিনব দেহ রচিত হয়। পূর্ন পুর্বৰব জন্মের 
দেহাত্মবোধদ্বারাই দেহ গঠিত এবং পরিপুষ্ট হয়। তাই, টিন 
পালিতম” ব্ল৷ হইয়াছে । 

এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটি কথা বলিতে বাধ্য টি | 
আমাদের শাস্ত্রে ষে আত্মহতা। মহাপাপ বলিয়। বণিত হইয়াছে, উহার 
কারণ-_দেহবিষয়ক তীব্র বাসনার অভাব । আত্মঘাতীর “মৃত্যুকালে 
দেহের প্রতি একট! তীব্র বিদ্বেষ উপস্থিত হয় ; সেই জন্যই মৃত্যুর পর 
দীর্ঘ কাল যাব আর সে দেহবিষয়ক বাঁসন। উদ্দীপ্ত করিতে পারে না। 
'প্রেত-দেহ বা আতিবাহিকু দেহ আশ্রয় করিয়া স্তুদীর্ঘকাল অবস্থান করে। 
জীবিতকালের সঞ্চিত সমগ্র আশা আকাঙজণদ্বারা “উতপীড়িত হইতে থাকে, 

৪ 


৮৮ দেহপুন্তি 


অথচ স্ুল দেহের অভাবে একটি বাসনাও পূর্ণ করিতে পারে না; তীব্র 
যন্ত্রণায় তাহাকে কালাতিপাত করিতে হয়। শ্রাদ্ধাদি ওপ্ধাদেহিক কৃত্যসমূহ 
পরলোকগত জীবাত্মার শীপ্ব ভোগদেহ-সম্পাদনের পক্ষে (অর্থাৎ প্রেত- 
লোক-পরিত্যাগপুর্ববক পুনরায় ভোগক্ষেত্রলাভের ) বিশেষ সহায় হয়; 
কিন্তু আত্মঘাতীর পক্ষে ভোগদেহের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ বশতঃ তদুদ্ধেশ্যে 
ক্রিয়মাণ শ্রান্ধাদি ক্রিয়া বিন্দুমাত্র উপকাারক হয় না । সেই জন্যই শাস্ত্রে 
আত্মঘাতীর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে । তবে যদি কোন সত্যদর্শী 
সাধক আত্মঘ'তীর পাপক্ষয়-উদ্দেশ্টে অর্থাৎ পুনরায় যাহাতে ভোগদেহ 
লাভ করিতে পারে, সেইরূপ উদ্দেশ্য নিয়! দৃঢ়সন্কল্পে প্রায়শ্চিত্ত এবং 
শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তবেই উহার প্রেতলোক হইতে নিষ্কৃতি. 
লাভ সম্ভব । যাহারা স্বাভাবিকতাবে রোগাদির দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়, তাহাদের মৃত্যুকালে দেহবিষয়ক আসক্তি প্রবলভাবে চিত্তাক্ষোত্রে 
ফুটিয়! উঠে, কিছুতেই ষেন প্রিয়তম দেহটি ছাডিয়! যাইতে চায় না ; এই 
প্রবল' আসক্তিই মৃত্যুর পরে যথাসম্ভব শীঘ্র ভোগায়তনম্বরূপ একটি দেহের 
গঠন করিয়া লয়। ওদ্বদেহিক ক্রিয়াদি তাহার সেই ভোগদেহলাভের 
সহায়তা করে । ৮ 

যাহা! হউক, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আরোহণ করিয়াও জীব অনাদি- 
জন্মসঞ্চিত মমতায় বাধ্য হইয়া, অতি যত্তে প্রতিপালিত দেহের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং এ অবস্থায় কিছুকালের জন্য দেহ হইতে 
আত্মুবোধ বিলুপ্তপ্রায় হয় বলিয়া, মনে করে-_+“ময়া হীনং পুরং হি তত” 
আমি সেই দেহপুর পরিত্যাগ করিলাম । আমার অসদ্ধত্ত ইন্দ্রিয়সূহ 
এখন আমাকর্তৃক পরিত্যক্ত দেহপুরকে যথারীতি প্রতিপালন করিতেছে 
কি না? ইন্দ্িয়গণ রূপরসাদি বিষয়সমূহ বহন করিয়৷ আনিয়া, প্রতিনিয়ত 
দেহের পুষ্টিসাধন করিয়! থাকে । যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইন্দ্িয়গ্রাহা 
বিষয়সমূহের দ্বার! দেহের পরিপোষণ না হইয়া,মনেরই পৰিপুষ্টি হয়; তথাপি 
দেহাতিমান বশতঃ মনের যাবতীয় পুষ্ি স্কুল দেহের পরিপোষণেই পরিব্যুয়িত- 
হয়। সেই জন্য ইন্দ্রিয়গণকে দেহের প্রতিপালক বলা যায়। ইন্দ্রিয়গণ 


বার্থ ইন্দ্রিয় ৮৯ 


অসন্থত্ত। অসৎ শব্দের অর্থ--সত-বিরোধী কোনও বন্ত-বিশেষ নহে; 
কারণ, এক সত্বন্ত ব্যতীত অপর কোন সত্তাই নাই। গীতায় ভগবান 
বলিয়াছেন “লাসতে। বিষ্ভতে ভাবঃ”। অসশ নামে কোন বন্ত নাই। 
এখানে নঞটি অল্লার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । সর্বত্র সমভাবে বিদ্ধমান 
এক অখণ্ড সত্বন্ত্র খন ঈষণ্ভাবে ব! অল্পভাবে প্রকাশিত হন, তখনই 
তাহাকে অসশ বল! হয়। নাম, ও রূপবিশিষ্ হইয়া পরিচ্ছিন্নভাবে, 
সশুএর যে একরূপ বিকাশ বা লীলা, তাহাই অসশুপদ-বাচ্য । ইন্ট্রিয়- 
সমূহ নামরূপবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে বিমুগ্ধ; স্থৃতরাং অসন্ত্ত। 
আমাদের চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্িয়গণ যে প্রতিনিয়ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তবে 
বিচরণ করে, উহাতে আমাদের অসত্ভাবই-পরিপুষ্ট হয়; কারণ বিষয়- 
সমূহ অসৎ । যতদিন আমাদের ইন্ড্িয়গণ বিষয়কে বিষয়মাত্র-বোধে 
গ্রহণ করে, ততদিন এই দেহ ধন্মানুসারে প্রতিপালিত হয় না। অসৎকে 
“সৎ বলিয়৷ গ্রহণ না করিলে “সত, এর সন্ধান পাওয়! যায় না। "কু 
এর সন্ধান না পাইলে, জীবের নশ্বরতা-বোধ অপনীত হয় না, স্ৃত্ুভয় 
বিদুরিত হয় না। 

স্থরথ ( জীব ) মেধস্‌ কর্তৃক সগরুত হইয়াছে, যথার্থ সতবস্তুর সন্ধান 
পাইয়াছে; তাই এখন বিষয়াভিমুখ্টী ইন্দ্রিয়সমূহকে অসদৃত্ত বলিয়া 
বুঝিতে পারিয়াছে। যাহার! প্রতিনিয়ত অসদ্ভাবেই-_-পরিচ্ছিন্ন ভাবেই 
বর্তমান থাকে, তাহারাই অসদবৃত্ত । সে যাহা হউক, এইখানে আসিয়াই 
জীব বুঝিতে পারে-_যে চক্ষু বিশ্বরূপে ভগবত্রূপ দেখিতে শপায়, 
সে চক্ষুদুইটি ময়ূরপুচ্ছমাত্র । যে কর্ণ শব্দমাত্রকে মাতৃ-আহ্বান বলিয়। 
গ্রহণ না করে, সে কর্ণছুইটি ছিদ্রমাত্র। যে নাসিক। পুণা গন্ধগ্রহণে 
মাতৃ-অঙ্গের সৌরভ গ্রহণ না করে, সে নাসিক! প্রতিনিয়ত তন্মার ন্যায় 
€ ক্লামারের হাপর ) বৃথা শ্বাসপ্রশ্বাস বহন করে। যে জিহব! সর্বদা 
মাতৃনাম উচ্চারণে বিমুখ, তাহা ভেকরসনার ন্যায় নিন্দনীয় । যে ত্বক্‌ 
' সম্ীরণরূপ মাতৃষ্পর্শে কণ্টকিত ন] হয়, সে ত্বক দেহের বৃথ! আবরণমাত্র। 
এইরূপ বিষয়বিমুগ্ধ ইন্দরিয়র্ূপী ভূত্যগণ অসদ্বৃত্ত। তাহারা ধর্ম; 


৯৪ শুরহস্তী 


দেহের পরিপোষণ করে না, প্রতিনিয়ত অসদ্ভাবের পোষণ করে ; 
স্থতরাং এ পোষণ শোষণেরই রূপান্তরমাত্র-_প্রতিমুহূর্তে ধ্বংসের দিকে 
লইয়া যাইতেছে । বুদ্ধিতান্্ে আরূঢ় জীবের ইচ্ছা-- আমি মেরূপ সতবস্তর 
সন্ধান পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি, আমার ইল্দ্িয়গণও সেইরূপ হউক। 
কেন অসদ্‌বৃত্ত থাকিবে ? তাহারা কেন আর বিষয়কে বিষয় বলিয়। গ্রহণ 
“করিয়া, আমার অতি প্রিয়তম ভোগায়তন ক্ষেত্রটিকে, অসদ্ভাবে পরিপুষট 
ও অপবিজ্র করিবে ? সঙএর সন্ধান পাইলেই এই সকল চিন্তা স্বভাবতঃ 
জীবের মানসঙ্ষেত্রে উদিত হয়। 


ন জানে স প্রধানো মে শুরহস্তী সদামদঃ | 
মম বৈরিবশং যাতঃ কান্‌ ভোগান্ুপলপস্যতে ॥১২॥ 


অন্ুলাদগ । আমার সেই প্রসিদ্ধ সর্ববপ্রধান সর্বদা গর্বিবিত 
অতি বিক্রমশালী ( দেহাভিমানরূপ ) হস্তী এখন আমার শত্রুর বশতাপন্ন 
হইয়া, কিরূপ ভোগাবন্তু লাভ করিবে, তাহা জানি না। 

্যাখাণ | দেহবিষয়ক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই “অহংস-বৃত্তি-বিষয়ক 
চিন্তা উপাস্থত হয় । অভিমান সকল বৃত্তির প্রধান; কারণ, অভিমান না 
থাকিলে, দেহই থাকে না। আমরা সর্ববদাই--“আমি দেহী” এইরূপ 
অভিমান করিয়া থাকি বলিয়াই দেহটি ক্রিয়াশীল থাকে। যে মুহুর্তে এই 
দেহাভিমান রুদ্ধ হয়: (একেবারে লোপ পায় না) সেই মুহূর্তেই দেহ নিশ্চল 
হইয়া পড়ে । এই জন্য চতুর্দশ করণের মধ্যে অহংকারেরই প্রাধান্য, তাই 
মন্ত্রে “প্রধান” বলা হইয়াছে। তার পর--এই দেহাভিমান কখনও 
একেবারে বিদূরিত হইতে চায় না,আপন-ভাবেই মত্ত থাকে। এইরূপ সে 
দেহাত্বোধে নিয়ত আনন্দ ও গর্বব অনুভব করে বলিয়াই মন্ত্রে 'সদাএদ” 
শবটি উক্ত হইয়াছে। এই দেহাভিমানকে বলি দেওয়া বা নির্ভিত 
কর! বড় দুরূহ ব্যাপার * তাই, ইহাকে “শুর” বলা" হইয়াছে। এই" 
“অহঙ্কার” অজ্ঞানমাত্র ; তাই.হস্তী নামে অভিহিত হইয়াছে। হস্তী যেরূপ 


বিপুল খাস ৯১ 


অমিত বলসম্পন্ন হইঘাঁও হুর্ববল মান্ববের দাসত্ব করিতে বাধ্য হয়, বুঝিতে 
পারে না যে, আত্মবল কত; সেইরূপ এই “আমিই” একদিন অমিত 
বলসম্পন্ন ছিল, যে দিন বিরাট আমিরূপে-_পরমেশ্বররূপে স্ষ্ি-স্থিতি- 
প্রলয়ের কর্তৃত্ব নিয়! ছিল,_যে দিন স্বাধীন ইচ্ছায় বহুত্ব-লীলার অভি- 
লাষ করিয়াছিল। সেই মহান আমি আজ অতি ক্ষুদ্র অকিঞ্চিতকর 
মাংসপিগুময় দেহ মাত্রে আবদ্ধ হইয়া সমস্ত বল, সমস্ত শক্তি বিস্বৃত 
হইয়াছে । দেহের দাসত্ব--বিধয়ের সেবা করিয়া! পরিতৃপ্ত আছে; 
স্ৃতরাং ইহাকে হস্তি-মুর্খ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ! 

জীব বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিলেও , প্রথম প্রথম এইরূপ 
দেহাভিমান্বিষয়ক চিন্তার দ্বার আকৃষ্ট হইয়া পড়ে । বহুজন্মের সংস্কার 
সহজে বিদুরিত হইতে চায় না। এরপ স্থলে জীবের প্রধান চিন্তা এ 
হস্তীটির ভোগের জন্য ।-_-“কান্‌ ভোগানুপলপ স্তাতে”; কারণ, জীব জানে 
--এই অহংএর ভোগ বড় বেশী; কিছুতেই ইহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় না। 
সে যাহা পায়, তাহাই আয়ন্ত করিবার জন্য নিয়ত লোলুপ। সম্মুখে 
দেখিল-_-অস্তুচ্চ রাজপ্রাসাদ; অমনি অহং--সেই শুরহস্তী বলিয়। 
উঠিল-_“উহা! চাই”। হয়ত এ ক্ষুধাটির নিবৃত্তি করিতে জীবের দশ 
বার জন্মমৃত্া্যাতনা সহ করিতে হইল। তার পর সম্মুখে দেখিল 
স্র্গম্থখ বিরাজিত, অমনি--“উহা৷ চাই” | কিংব! সম্মুখে দেখিল অণিমার্দি 
অস্টসিদ্ধি সুশোভিত ; অমনি-_-“আমি উহা! চাই”। এ সব ত” বড 
খান্ধ ! এ সকল খাছ সংগ্রহ করিতে জীবকে যে কত শত বার 'জন্মমৃত্যুর 
পেষণ সহা করিতে হয়, তাহা! কে নির্ণয় করিবে? এ সকল বিপুল 
খাস্ ব্যতীত কাম কাঞ্চন যশ প্রতিষ্ঠ! ইত্যাদি, কতকি যে ইহার খাস 
আছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এই সর্বগ্রাসী আমিটিকে “আর 
চাই না” বলান বড় সহজ ব্যাপার নহে ! যত দিন মায়ের আমার অনিন্দ্য 
বন্দর চিদ্ঘন মোহন মু্তিটি দেখিতে না পায়, তত দিন কিছুতেই ইহার 
ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। “বং লন্ধা চাঁপরং লাভং মন্যতে নাধিকং তণ্তঃ 
ধাহাকে পাইলে, আর কিছু পাইবার ইচ্ছ! থাকে না, একমাত্র তাহাকে 


৯২ কম্মমচিন্তা 


দেখিতে পারিলেই, ইহার ভোগের অঘসান হয়ঃ নপুবা অন্য কিছুতেই 
হয় না । এই হস্তীটির ভোগ নিষ্পন্ন করিবার জন্যই জীবের যত কিছু 
আয়োজন---যত কিছু উত্পীড়ন। তাই, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে আরোহণ করিয়াও 
হস্তরীটির ভোগ সম্পন্ন হইল কি না, এই চিন্তাদ্বারা জাঁনকে আকুল 
হইতে হয় । জীব! একবার তোমার দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট অহংটির দিকে 
চাহিয়! দেখ। উহার অতৃপ্ত আকাঙক্নাই তোমাকে উন্মাদ্দের মত বিষয় 
হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাইয়৷ লইতেছে ; জন্ম হইতে জন্মান্তরে সমানীত 
করিতেছে; মৃত্যু হইতে মুক্থ্যুর দিকে অন্ঞাতসারে দ্রতবেগে ধাবিত 
করিতেছে । উহারই তৃপ্তিবিধানের জন্য কত জীবন পরিব্যয়িত করিতে, 
অথচ কি করিলে উহার ভোগের- আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হইবে, তাহা 
বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছ নাঁ। “সঃ এর নিকট অহংকে উপস্থিত 
কর, উহার প্রকৃত স্বরূপটি উপলব্িি করিতে পারিবে । মাতৃম্বরূপ 
প্রত্যক্ষ করাও, নিত্যানন্দময়ীকে দেখাও, নিত্য নূতন আশার অবসান 
হইবে। জগদ্গ্রাসী ভাব-_শ্বলন্ত বুভুক্ষা চিরতরে নির্ববাপিত হইবে । 
তখন এই আমিই 'ব্রঙ্মাহমস্ি* বলিয়া সর্বববিধ শোক মোহের পরপারে 
চলিয়! যাইবে-__সর্বববিধ ভোগের অবসান হইবে। 


যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ | 
অনুরৃতিং গ্রুবং তেহ্ছ্য কুর্ববস্ত্যন্যমহীভূতাষ্‌ ॥ ১৩॥ 
অন্মুন্বাদ্দ। যাহারা ( কন্মকাণ্ড) পুর্বে প্রসাদ, ধন এবং 
নানাবিধ ভোগ্যবস্তরদ্ধারা প্রতিপালিত হইয়া আমারই অনুগত ছিল; 
অধুনা নিশ্চয়ই তাহারা অন্য মহীপাঁলগণের আনুগত্য করিতেছে । 
ব্যাঞ্ধ্যা। দেহাভিমানবিষয়ক চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কর্মমকাগুবিষয়ক 
চিন্তা উপস্থিত হয়। জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই কর্মকাণ্ডের প্রতি 
আসক্তির মূল্‌ শিথিল হুইতে থাকে ; অথচ বহজন্মসঞ্ত দেই অনুরীগ 
এক্কেবারে দুরীভূত হয় না। তাই, উদাসীন বুদ্ধিজ্যোতিতে 
অবস্থান করিয়া বৈধক্্মাবিষয়ক " চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। * 


প্রসাদ-বন-ভোজন * ও 


প্রসাদ, ধন এরং ভোজন এই তিনটিদ্বারা পরিপুষ্ট হয় বলিয়া, 
শাস্ত্রীয় আদেশগুলি আমাদের বিশেষ অনুগত বা অনুকূল। প্রসাদ 
শব্দের অর্থ--চিত্তের প্রসন্নতা। ব্রত নিয়ম উপবাস পুজা হোম 
জপ প্রভৃতি" কণ্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে একটা অসাধারণ চিত্ত-প্রসাদ- 
লাভ হয়। কাম কাঞ্চনের সেবা করিয়া, জীব যে তৃপ্তি ভোগ করে, 
তদপেক্ষা একটু বিশিষ্ট তৃত্তির সন্ধান পায় বলিয়াই, মানুষ শাস্ট্ীয় 
আরদেশগুলি যথাসাধ্য পালন কক্ধিতে উদ্ভত হয়। ধন শব্ের অর্থ-_ 
সিদ্ধিশক্তি প্রভৃতি মাতৃবিভূতি--এঁহিক উন্নতি, অনভীক্টের অপ্রাপ্তি, 
পারত্রিক ন্দর্গাদি সুখ, কিংবা মাতৃ-শ্ৰীতি অথবা মুক্তি। ইহার 
কোন না কোনও ফল অর্থাৎ ধনলাভের আশ! থাকে বলিয়াই 
মানুষ বৈধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। ভোজন শব্দের অর্থ মাতৃ-সঙ্গভোগ 
এবং পঞ্চ কোষের আহার। প্রথম প্রথম বিশিষ্ট কর্মের সাহায্যেই 
মাতৃসস্তোগের অভ্যাস করিতে হয়। যত দিন “সর্ববতঃ সংপ্ল,তোদক' 
না হয়--যত দিন সর্ববভাবে সর্বববস্তরতে সর্বেশ্বরী মুণ্ডির দর্শন না 
হয়, যত দিন মাতৃ-করুণা-মহার্ণবে পুর্ণভ্ভাবে অবগাহন করিতে পারা না 
যায়, তত দ্রিন বিশেষ বিশেষ কর্মের অনুষ্ঠানরূপ কৃপার্দি জলাশর 
খনন করিয়া, পিপাসা-নিবৃত্তি বা মাতৃসঙ্গ ভোগ করিতে হয়। সেই 
জন্যই পূর্ববাচার্যাগণ প্রতিমাসেই ন'নারূপ পুজ৷ পার্ববণের ব্যবস্থা 
করিয়া, আমাদের অশেষ কলাণ সাধন করিয়াছেন । এক দিকে এই 
বৈধকম্মাদি যেরূপ লাময়িক মাতৃসস্তোগের সহায়, অন্য দিকে উহারা 
সেইরূপ আমাদের সর্ববাবয়বেরই পরিপুষ্টি বিধান করে--মাহার দেয়। 
জ্ঞানে বা অভ্ভ্ঞানে ক্রিয়মাণ বৈধকর্ম্মসমূহ দেহ, প্রাণ, মন, জ্ঞান ও 
আনন্দের পোষণ করে। শাস্ত্রীয় আদেশগুলি বথাশক্তি প্রতিপালন 
করিলে, স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকে ও দীর্ঘায়ু হওয়া যায়। ইহাই অন্নময় ও 
প্রাণময় কোষের আহার । এ সকল কর্ম্ঘ মানসিক প্রসন্নতা ও স্থ্যের 
বিশেষ অনুকূল--মাত্মাভিমুখী চিন্তাশক্তির সহায়তা করে; সুদ্ধরাং 
জ্ঞানলাভের পথ উন্মুক্ত হয়। যে পরিমাণে জ্ঞান অধিগত হইতে 


৯৪ কলিযুগেও কর্্মসফল 


থাকে, সেই পরিমাণে আনন্দ বা শাস্তির সন্ধান পাওয়! বায় । এইরূপ 
ভাবে বৈধকর্্মসমূহ আমাদের পঞ্চ কোষেরই ভোজন বা পুষ্টিবর্ধন। 

বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোক যে, দিন দিন বৈধকর্ম্মাদির প্রতি 
্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছেন, তাহার প্রধান হেতৃ-_-এই তিনটির প্রতি 
লক্ষ্যহীনতা। বিধিনিষেধগুলির মধ্যে যে অপুর্ব চিত্তপ্রসাদ আছে, 
সিদ্ধিশক্তিরূপ ধন আছে এবং মাতৃ-সম্ভোগের আনন্দ ও পঞ্চ কোষের 
পৃষ্টিবিধান আছে, ইহা যদি ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন, তবে 
কেহই উহাতে বিমুখ হইবেন না। আধুনিক পুরোহিতগণ কন্মকাণ্ডের 
অনুষ্ঠান করেন বটে ; কিন্তু উহার ভিতর এই তিনটির একটিরও সন্ধান 
রাখেন না। একটা মৃত কর্ম, অভ্যাসানুযায়ী কতকগুলি মন্ত্রপাঠ 
করিতে হয়_-করিয়া৷ যান; স্থৃতরাং যজমানগণও কর্মকাণ্ডের যে 
একটা বিশেষ সার্থকতা আছে, তাহা বুঝিতে পারেন না। সেই জন্যই 
হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকলাপ দিন দিন হাস পাইতেছে। তাহারই 
ফলে রোগ শোক অকালমৃত্যু ছুভিক্ষ মহামারী জলপ্লাবন প্রভৃতি 
উত্পাতে দেশ জর্জরীভূত হইতেছে । 

এখনও গুহে গৃহে দেবপুজ। হয়, এখনও বহুসংখ্‌ক নরনারী ব্রত 
নিয়মাদির অনুষ্ঠান করে; কিন্তু এ প্রসাদ, ধন এবং ভোজনেব দিকে 
লক্ষ্য নাই বলিয়াই অনেক স্থলে আশানুরূপ ফললাভে বঞ্চিত হইতে হয়। 
কেহ বলেন---কলিকালে শাস্ত্রীয় কর্ম্মসমূহের যথোক্ত ফললাভ হয় না। 
কেহ রলেস-কর্্ম অজ্ঞানের অনুষ্ঠেয় । কেহ বলেন-_নামকীর্তন ভিন্ন 
অন্য কণ্ন কলিষুগে নিক্ষল। এইরূপ অসংখ্য মতবাদ শুনিতে পাওয়া 
যায়; কিন্তু ইহা গ্রব সত্য যে, এখন-_-এই কলিযুগেও বৈধকণ্্ম সম্পূর্ণ 
সফল। এখনও দেবকার্য্ে দেবতার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব হয় এবং সাধকও 
অভীষ্ট বর লাভে ধন্য হয়। কিন্ত সে অন্য কথা 2 

মা আমার শঙ্কররূপে অবিভূতি হইয়া কর্্মকে অজ্ঞানমাত্র প্রতিপাদন 
করিলেন; আবার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকটিত্‌ হইয়া, কর্মকাণ্ডের , 
অনাবশ্বকতা কীর্তন করিলেন; এক দিকে উজ্জ্বল জ্ঞানের, অন্যদিকে 


কন্মা আনন্দ প্রদ ৯৫ 


পরা ভক্তির তীব্র কশাঘাতে কর্মকাণ্ড সঙ্কুচিত ও মৃতপ্রায় হইয়া 
পড়িয়াছে। তাই কি বর্তমান বৈধকর্ম্মগুলি প্রাণহীন একটা অনুষ্ঠান- 
মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে ? শঙ্করের মত জ্ঞানী, চৈতন্যের মত প্রেমিক 
হইলে কর্ম্মকাঁণ্ডের মূল শিথিল হয়, ইহা সত; কিন্তু তদনুগামিগণ 
_র্ষীহারা সে জ্ঞান ও প্রেমের সন্ধান পান নাই, তাহারা যদি বেদোজ্জ। 
কর্ম্মকাণ্ডকে অনাবশ্যীক বোধে পরিত্যাগ করেন, তবে নিশ্চয়ই বুঝিতে 
হইবে-__তীহারা ভ্রমসঙ্কুল পথে বিচরণ করিতেছেন। কর্মের 
প্রবর্তক বেদ। বেদ অপৌরুষেয়। উহা! ভ্রমপ্রমাদশূন্য খধিগণের 
আত্মসন্বেদন হইতে সঞ্তাত; সুতরাং কর্মকাণ্ড নি্ষল ঝ| অল্প ফল প্রদ, 
ইহা বলা অজ্জ্রতার পরিচয় । তবে এমন একটা দিন আসে যে, যখন 
আর কর্মকাণ্ডের কোন প্রয়োজনীয়তা! মনে হয় না। তখন কেহ কেহ বা 
লোকশিক্ষার জন্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন, আবার কেহ বা কর্ম 
পরিত্যাগ করেন। সে অবস্থায় কন্ম আপনি খসিয়। পড়ে। ভেক- 
শাবকের পুচ্ছ আপনা হইতে স্থলিত হয়; কিন্তু সেই পুচ্ছস্থলনের 
নির্দিষ্ট সময়ের পুর্বে যদি কেহ উহা! ছিন্ন করিয়া দেব, তবে ভেকশিশুর 
মৃত্া অনিবাধ্য |, 

আমাদের বেদোক্ত কর্মকাণ্ড এত মধুর, এত আনন্দ প্রদ, যে 
নিতান্ত পাষণ্ড ব্যক্তিও সেই কর্মের শীঁনুষ্ঠানপ্রণালী-দর্শনে ক্ষণকালের 
জন্য বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। প্রত্যেক কম্মের মধ্যে 
পুর্বকথিত প্রাণরসের সন্ধান করিয়া লইলেই, এই চিন্তপ্রস্দ, মাতৃ- 
বিভৃতি ও মাতৃসস্তোগের স্থযোগ উপনীত হয়। এমন কোনও ব্রত 
নিয়ম কিংব1 পুজাদির অনুষ্ঠানই হইতে পারে না, যাহাতে এ দকল 
অনুভূতির নুনাধিক পরিমাণে লাভ না হয়। ধাঁহার৷ কার্মকাণ্ডের 
অনুষ্ঠাতাঃ তাহাদের ত” কুথাই নাই, দর্শকগণও বিপুল আনন্দে ও সাঘ্বিক 
ভাবে আগ্লত হইয়া পড়েন। 

প্রত্যেক কর্মের মধ্যে অন্বেষণ করিতে হয়__-আমার চিত্ত কতটা 
প্রসন্ন হইল, আমি কতট! মাতৃমহিম! দর্শন করিলাম, আমি কতটা সময় 
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জগতের খেল! ভূলিয়। মাতৃসঙ্গভোগেধন্য হইলাম । এই সার্থকতার,দিকে 
দৃষ্টি না থাকিলে, কর্ম প্রাণহীন হইয়া পড়ে । অধিকাংশ লোকের ধারণা-_ 
আমরা যে নিত্য-্রিয়! সন্ধ্যা বন্দনাদির অনুষ্ঠান করি, অথবা বাড়ীতে 
যে মাসে মাসে পুজা ও ব্রতাদ্দির অনুষ্ঠান হয়, উহান্বাথ! ভগবানকে 
লাভ করা যায় না। ভগবানকে লাভ করিতে হইলে, কোন যোগী কিংবা 
সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কোনও গুপ্ত উপদেশ লইয়া, তদনুসারে সাধনা 
করিতে হয় এবং বহু কাল সাধনার ফলে যদ্দি ভাগ্যবশে কদ্াচিণড কাহারও 
আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। এইরূপ ধারণ! বনু দিন হইতে এ দেশে 
পরিপুষ্ট হইতেছে । বৈদিক যুগে কিন্তু এরূপ ধারণা ছিল না। এখনও 
আমাদের দৈনন্দিন ক্রিয়ন্ত্াণ কর্ম্মগুলিই তগবগুলাভের পক্ষে প্রচুর। 
আচমন, সৃত্্যাধ্য, আসন-শুদ্ধি, ইঞ্টমন্ত্রজপ ইত্যাদি যে কোনও একটি 
কার্ষের অনুষ্ঠান যদ্দি যথারীতি সম্পন্ন হয়, তবে উহাতেই মানুষ 
অম্বতের সন্ধান পাইতে পারে; ইহাতে কোন সংশয় নাই । আমাদের 
শান্াদিতে যে বহুবিধ কর্মকাণ্ডের বিধান দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ,__ 
অধিকারিভেদে কর্ম্মভেদ। হিন্দুধর্মের ইহাই বিশেষত্ব যে, অধিকার- 
ভেদে সাধনপ্রণালীর ভেদ বিহিত হইয়াছে । অন্য কোনও দেশে 
এই বিশেষত্ব নাই। অন্য দেশে সকলেরই উপাসনাপ্রণালী এক 
প্রকার । কেবল হিন্দুজাতিরই *সম্প্রদায়ভেদে, ব্যক্তিভেদে, অধিকার- 
ভেদে বিভিন্ন উপাসনার প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াও বন্ুত্বের মধো 
অপূর্বব একত্ব, মধুর মিলন ও অচিস্ত্যনীয় সামগ্রস্ত বিন্যস্ত রহিয়াছে। 
গুণ ও কম্মভেদে প্রত্যেক মানুষেরই প্রকৃতি পুথক্‌ ভাবাপন্ন হইয়া 
থাকে; স্থৃতরাং সকল মানুষেরই সাধনা-প্রণালী বিভিন্ন হওয়া অত্যন্ত 
স্বাভাবিক, । এতন্তিন্ন বহুবিধ কন্ম্মকাগুবিধানের আর একটি উদ্দেশ্য 
আছে--আমাদ্দের মন অত্যন্ত চঞ্চল; কোন একটিমাত্র কার্ষা- 
প্রণালী অবলম্বন করিয়৷ মনের স্তৈর্যা অধিকক্ষণ রক্ষা কর! ছুষ্ধর। 
নিত্য এক প্রকার রসের আম্বাদনে প্রাণও পরিতৃপ্ত হইতে চায় না। 
তাই, একই জিনিষকে" নুতন নুতমভাবে ভোগ করিতে হয়। 'জপ, 
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ধ্যান, ' পূজা, হোম, “কীর্তন প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের কর্ম্মকাগুগুলি শুধু 
আমাদের মনের স্বাভাবিক পরিবর্তন-প্রিয়তার জন্যই বিহিত হইয়াছে। 

সে বাহ! হউক, প্রসাদ, ধন এবং ভোজন এই তিনটিই বৈধকন্মের 
পরিপোষক হেতু । এই তিনটি উদ্দেশ্য বিশেষভাবে সংসাধিত হয় 
বলিয়াই, কর্মকাণ্ড আমাদের অনুগত থাকে--ননুকূল হয় ; কিন্তু জীব 
যখন 'একটু একটু করিয়া প্রজ্ঞার সন্ধান পাইতে থাকে, (বুদ্ধিময় ক্ষেত্রেই 
প্রজ্ঞার আভাস পাওয়া যায়) তখন দেখিতে পায়, সেই নিত্য অনুকূল 
কর্ম্মকাগুসমূহ--যাহারা এতদিন প্রসাদ, ধন এবং ভোজনের দ্বারা 
পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহার! অন্য মহীভূদ্গণের আনুগত্য করিতেছে । 
মহীভূৎ শব্দের অর্থ ক্ষিতিতম্বপোষণকারী স্ুলাভিমানী ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগণ। 
কণ্মমসমূহ মাত্র স্থুল পার্থিব ভাবগুলিরই সেবা-_ আনুগত্য করে। প্রথমে 
জীব কন্মকাণ্ডের এই দোষ উপলবি করিতে পারে না। মনে ভাবে, 
ঠিকই হইতেছে। সন্ধ্যাবন্দনা প্রভৃতি যাহ! করিতে হয়, ঠিকই করিতেছি; 
কিন্ত হায়, তখনও দেখিতে পায় না- বুঝিতে পারে ন! যে, উহ! পার্থিব 
তাবেরই পরিপুষ্টিসাধন করিতেছে । মন ও ইন্দ্রিয়ের সেবার জগ্াউ 
অনুষ্টিত হইতেছে । একবার টৈতন্যের সন্ধান পাইলে, একটু প্রজ্ঞার 
আলোক-রেখা দৃষ্টিগোচর হইলেই, কর্মের এই দোষ-অংশ পরিলক্ষিত 
হইতে থাকে । তখন জীব কর্মকাণ্ডের এই স্থুলাভিমুখী দোষ দেখিয়া 
নিতান্ত চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং কি উপায়ে কর্্মগুলি জ্ঞানময় মধুময় ও 
আত্মানুসন্ধানযুক্ত হইতে পারে, তজ্জন্ যত্ববান্‌ হয়। 

এ স্থলে কর্ম্ন-রহস্য একটু আলোচনা করা আবশ্যক । ঠ্বধ- 
কণ্মগুলি যতদিন জ্ঞানময় না হয় এবং জ্ঞান যতদিন ভক্তিময় না হয়, 
ততদিন উহ্ারা সাধককে চরিতার্থ করিতে পারে না । কি বৈধকর্ম্, কি 
ব্যবহারিক কর্ণ্ম, যে কেন্দ্র হইতে উহার! বিকাশ পায়, আবার যেখানে 
মিলাঁইয়া বায়, সেই কেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া, বদি অনুষ্ঠিত ন| হয়, তবে 
উহা যথার্থই অজ্জানমাত্র। কর্দের প্রত্যেক অঙ্গ মাতৃময় করিয়া! লইলে, 
তিবেই কম সার্থক হয়? প্রহ্ধা্পণং ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মা ব্রক্ষণ! হুতং- 
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রূপে কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় ।, কর্তা কণ্্ন কয়ণ সম্প্রদান অগাদান 
অধিকরণ এই ছয়টি কারকই ব্রঙ্গা-_মা। ম! আমার কর্তা, মা আমার 
কর্ম, মা আমার করণ, মা আমার ফল। কর্মের সর্ববাবয়বেই 
মাতৃ-সত্বার উপলদ্ধি করিতে হয়, তবে কন্্ম জ্ঞানময় হঁয়। সাধক! 
ধ্যান করিতে বসিয়৷ দেখ_-মা-ই মায়ের ধ্যন করিতেছেন। পুজা 
করিতে বসিয়া দেখ-_মা-ই মায়ের পুজা! করিতেছেন! পুজার উপচার- 
রূপেও মাই বিরাজ করিতেছেন । 'হোম করিতে বসিয়া দেখ-- 
অগ্রিরূপে মা, হবিরূপে মা, হোতারূপে ম!, অর্পণরূপে মা। কাতর 
স্বরে মা বলিয়৷ ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দেখ--শব্দরূপে মা, কাতরতা- 
রূপে মা! মাই মাকে ডাকিতেছেন। এইরূপ কর্মের সর্ববাবয়বে 
মাকে দেখিতে অভ্যাস কর, কন জ্ঞানময় হইবে। ভান ও কর্ম 
একই জিনিষ। কর্ন অজ্ঞান নহে, জ্ঞানের ঘনীভূত বিকাশমাত্র । 
যে জ্ঞানের সন্ধানে ভূমি ছুটিতেছ, যে জ্ঞান অন্ৃতের নিদান, সেই 
জ্ীনই কর্মের আকারে তোমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা! 
উপলবি করিতে পারিলেই, তোমার পক্রহ্ষার্পণং” মন্ত্রটি সিদ্ধ হইবে-_ 
চৈতগ্যময় হইবে। তখন কি লাভ হইবে ?--“বরন্ষৈব তেন গন্তব্যম্* | 
তুমি ব্রন্মত্বে উপনীত হইতে পারিবে জীবনের অব্যয় গ্রন্থি ছিন্ন 
হইবে, যত দিন কর্মের মধ্যে এই'শাশ্বত জ্ঞানকে দেখিতে ন! পাঁওয়। যায়, 
তত দিন কর্ম কেবল পার্থিব ভাবেরই আনুগত্য করে। স্বরথের 
শুভ, দ্দিন সমাগত; তাই কর্মের দোষাংশে দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে । 
কন্মগুলি যে অন্য মহীভৃগুগণের গমেবা করিতেছে ; আমার--আত্মার 
- জ্ভানের- সচ্চিদানন্দের সেবা ত করে ন1! কর্মের যাহ! লক্ষ্য, কর্ম্মের 
যাখা মধু» তাহা সবই যে "অন্য”উদ্দেশ্টে পরিব্যয়িত হইতেছে। 
এখন পর্য্যস্ত কশ্বুগুলি ত জ্ঞানময় হয় নাই ! যে আত্মজ্ঞান-লাভ জীবের 
চরম এবং পরম উদ্দেশ্ট, বৈধকর্ম্মসমূহ এখন পর্ধ্যস্তও ত সে উদ্দেশ্টে, 

সেরূপভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে না। হার, দ্দিকে তাকাইয়া, বাহার 
প্রেমে আসক্ত হইয়। কর্ম করিতে হয়, এতদিন তাহার সন্ধানই পাওয়া 


অপম্যগখ/য় ৯৯ 


যায় নাই। এখন মেধসাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, ইহা বুঝিতে পারিয়াই 
ন্থরথের এই সকল ভাবনার সময় আসিয়াছে । 


, অসম্যগ্‌ ব্যয়শীলৈস্তৈঃ কুর্ববদৃভিঃ সততং ব্যয়মূ। 
সঞ্চিতঃ সোহতিছুঃখেন ক্ষয়ং কোষে গমিষ্যাতি ॥১৪॥ 


অন্মবাদি। অসম্যক্‌ ব্যয়শীল সেই মহীভূদ্গণের সতত ব্যয়ে 
ফলে, আমার অতি হৃঃখে সঞ্চিত ( প্রাণময় ) কোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। 
ব্যাখ্যা । জীবের জ্ঞানচক্ষু ধীরে ধীরে যত উন্মেষিত হইতে থাকে 
ততই সে নিজের দোষগুলি উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করিতে পারে 
কেবল বৈধকর্ম্মগুলি যে স্থুলভাবাপন্ন ইন্ড্রিয়বৃত্তিসমূহের আনুগত 
করিতেছে, তাহা নহে; উহারা---্এ মহীভূদ্গণ অপরিমিত ব্যয় করিয় 
বহু কষ্টে সঞ্চিত প্রাণময় কোষেরও অযথা ক্ষয় করিতেছে; ইহাও ঢে 
বেশ দেখিতে পায়। প্রাণময় কোষ বিনষ্ট হইলে দেহ বা অল্পময় 
কোষেরও ধ্বংস অবশ্বন্তাবী। অসময়ে--মাকে লাভ করিবার পুর্বে 
দেহের পতন কাহারও অভীষ্ট নহে। ঈশোপনিষত্ড বলেন-_+কুর্ববান্নোবেহ 
কন্মাণি জিজীবিষে্ শতং সমাঃ” জগতের সর্ববত্র পরমেশ্বরের সত্তা দর্শন- 
রূপ কর্মাসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া, শত সংবৎসরকাল অর্থাৎ পূর্ণ আয়ুক্ষাল 
জীবিত থাকিবার অভিলাষ করিবে; আত্মহন্‌ হইবে না। পুুষায়ূ 
পরিমাণের পূর্বেই যদি অসম্যক্‌ প্রাণব্যয়ের ফলে অসময়ে দেহের পতন 
হয়, তবে পুনরায় গর্ভ-যন্ত্রণা প্রভৃতি নানাবিধ ছুঃখসম্তোগ অনিবার্ষ্য । 
তাই, সতত প্রাণশক্তির অযথা অপচয় দেখিতে পাইয়া, জীব নিতান্ত 
উত্ক্ঠিত হইয়া পড়ে। ণ 
“অতিটুঃখেন সঞ্চিতঃ--আমরা কত কষ্ট করিয়া কত শোক 
দুঃখ মর্ন্মপীড়া৷ কত জন্ম্ৃত্যুর যাতনা সহা করিয়া, ধীরে ধীরে কত সুদীর্ঘ 
প্কালের কঠোর প্রধতে এই মনুষ্যোচিত প্রাণ ও ॥দেহটি লাভ করিয়াছি ; 
তাহা ল্মরণ করিলেও ভয় হয়। জীব যখন ইন্দ্রিয়হীন, কেবল একটু 
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স্পন্দন-ধর্্ম লইয়া, ক্ষুদ্রতম জীবাণু-আকারে প্রথম উন্মেষিত হয়, (ইহার 
পুর্বে যে কত কাল জড়পদার্থরূপে অভিব্যক্ত ছিল্ু তাহার ইয়ত্তা নাই) 
চৈতন্তের সেই প্রথম উম্মেষণে যখন অপেক্ষাকৃত প্রণল জীব কর্তৃক 
আক্রান্ত হয়, তখন সেই প্রবলের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার কোন 
উপায় ন! থাকায় জীবহৃদয়ে বিন্দুমাত্র কাতরতার অভিবাক্তি হয়। 
প্রাণরূপিণী মা আমার সেইটুকু মনন করিয়৷ বসিয়া থাকেন। তাই, 
পরবর্তী জন্মে অপেক্ষাকৃত বলবান্‌ দেহ লাভ করে। মনে কর, একটি 
পুরীষকীট হীন্দ্রয়হীন-_তাহার মাত্র স্পন্দন-ধন্ম প্রকাশ পাইয়াছে। 
(এ স্পন্দনটুকু আছে বলিয়াই আমরা চৈতম্কের জীব ভাবীয় অভিব্যক্তি 
বুঝিতে পারি)। কতকগুলি পিপীলিকা তাহাকে চতুদ্দিক্‌ হইতে 
দংশন করিতে আরম্ভ করিল। সে দংশন-যন্্রণায় অস্থির হইয়াও, 
দেখিতে পাইতেছে নাকে তাহাকে যাতনা দিতেছে । তাহার সেই 
কাতর নির্ববাক্‌ দর্শনবাসনাটি মায়ের বুকে লাগিল। তিনি পরবর্তী 
ভীবনে তাহাকে চক্ষুত্মান্‌ কীটরূপে পরিণত করিলেন । সেই জীবনে 
চক্ষুম্মান্‌ হইয়াও সম্মুখস্থ উত্পীড়নকারীর হস্ত হইতে পলায়ন করিবার 
সামর্থ্য নাই দেখিয়। আবার কাতর প্রার্থনা উঠিল--আবার অন্তর্ধামিনী 
মায়ের প্রাণে লাগিল। পরবর্তী জন্মে সে গমনশীল পলায়ন-সমর্থ কীট- 
রূপে আবিভূতি হইল। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত মনোবৃত্তির সামগ্রস্য 
পুর্ণ পরিণত অবস্থায় উপনীত হইতে অর্থাৎ মনুষ্যকুলে আসিয়া উপস্থিত 
হইতে অগীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হয়, এপ প্রবাদ প্রচলিত 
আছে। স্থূল কথায় বহু লক্ষ জন্ম মৃত্যুপ্রবাহ অতিক্রম করিয়া, অগণিত 
ঘাত প্রতিঘাত সহ করিয়া যে, এই প্রাণময় কোষ অর্থাশ মানব-দেহটি 
গঠন" করিয়া লইতে হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাই, 
সুরথ বলিলেন-_সঞ্চিতঃ সোহতিছুঃখেন । | ০ সু 
ক্ষয়ং কোঁষে। গমিষ্তি--প্রাণময় কোষের অযথা অপচয়। 
মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন হইতে এই কোষক্ষয় আর্ত হয় এবং 
সম্প্‌ণ ক্ষয় হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। জগতে আমর! যাহা কিছু করি,. 


কোষ-ক্ষয় ১৪১ 


ভাহাতেই কিছু না কিছু প্রাণশক্তি পরিব্যয়িত হয়। এই ষে মহীয়সী 
বিরাট, প্রকৃতি অনস্ত ,বৈচিত্রাপূর্ণ বিষয়-সস্তার পরিপুর্ণ উপহার-ডালা 
সাজাইয়া, প্রতিনিয়ত তোমার সম্মুখে অনুগতা পরিচারিকার ভ্যায় দণ্ডায়- 
মান! রহিয়াছেন এবং তোমার বাসনানুরূপ বিষয়-প্রদানে পরিতৃপ্তি-সাধন 
করিমেতেছেন, মনে করিও না জীব ! উহ বিনামূল্যে লাভ করিতেছ ! মনে 
করিও না, কোন প্রতিদানের সপেক্ষা না করিয়া, প্রকুতি স্ন্দরী 
তোমাকে এই জগন্তোগের সুযোগ দিতেছেন। তুমি ফুল দেখিলে, 
ফল দেখিলে, কার্য্যতঃ অজ্ভাতসারে বিন্দু বিন্দু করিয়া! তোমার প্রাণ- 
শক্তির অপচয় হইল। তুমি স্ত্রী পুত্র ধন যশ প্রভৃতিকে ভালবাসিতেছ ; 
ভাবিয়৷ দেখিয়াছ কি--কোন্‌ জিনিষ ইহার বিনিময়ে তোমাকে দিতে 
হইতেছে! এ প্রাণশক্তি ! যাহা সঞ্চয় করিতে--যে মনুষ্যোচিত 
দেহেক্দরিয় প্রভৃতি ও শক্তি লাভ করিতে তোমাকে অগণিত জন্ম-বৃত, 
দুখের অসহনীয় পেষণ সম্থ করিতে হইয়াছে, এ দেখ ! সেই প্রাণশক্তি 
পলে পলে নিশ্বাসে নিশ্বাসে নির্গত হইয়! যাইতেছে । হায়! জীব। 
অতি কঠোর যত্বে সঞ্চিত এই প্রাণময় কোষের অযথা ক্ষয় দেখিয়া, 
কবে ভুমি স্থরথের মত উতকণ্ঠিত হইবে! দিন দিন ষে অজ্ঞাতসারে 
মৃত্যুর দিকে দ্রুত বেগে অগ্রসর হইতেছু,; পৃথিবীতে এমন কেহ আত্মীয়, 
এমন কেহ বন্ধু নাই যে, তোমার এই সৃত্যুগতি রুদ্ধ করিয়া দীড়াইবে ! 
কেবল আহার নিদ্রায় ও কামনার সেব৷ করিয়া, অতি ছুল্লতি মনুষ্য-জীবন 
অতিবাহিত করিয়া দেওয়! অপেক্ষা ছুঃখের বিষয় কি আছে! মাত্র 
ইন্দ্রিয়ের সেবা করিয়াই পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে হই- 
তেছে। কেবল ম্বত্য নহে, জীবনকালেও অপরিমিত প্রাণশক্তির 
অপচয়-ফলে, নানাবিধ রোগ-বন্ত্রণা ভোগ করিয়া, মৃত্যুর অধিক কষ্ট 
তভোগ্ন করিতে হইতেছে ।* ভুমি সর্বববিধ পার্থিৰ স্থখ-সম্তোগের মধ্যে 
প্রতিমুহূর্তে এই প্রাণব্যয়রূপ মৃত্যুর করাল ছায়! দর্শনে উত্ক্ঠিত হও, 
চিরে অমরত্বের সন্ধান "পাইয়া, সথুবথের হ্যায় ধন্যু হইবে। 

এই প্রাণশক্তির অযথা ক্ষয় নিরোধ করিবার জন্য ধর্মজগতে 
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প্রাণায়াম, হঠযোগ, নাভিক্রিয়া প্রভৃতি নানাবিধ কৌশল অবলম্বন 
করিবার বিধান আছে । বিভিন্ন কর্মের অনুষ্ঠানে আমাদের নিশ্বাসের 
গতির বিতিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণতঃ আমরা: প্রতি শ্বাসে 
যতটা বহির্বায়ু গ্রহণ করি, প্রতি নিশ্বাসে তদপেক্ষা! কিঞ্চিত অধিক 
পরিমাণে বায়ু নির্গত হয়। এই অতিরিক্তটুকুই আমাদের সঞ্চিত. প্রাণ- 
শক্তির অংশ । বায়ু ঠিক প্রাণশক্তি নহে, প্রাণের স্থুল বিকাশমাত্র । 
স্বস্থ শরীরে স্বাভাবিক শ্বাসের গতি দ্বাদশাঙ্গুলি। অধিক ভোজন, নিদ্রা, 
রতিক্রিয়া, ধাখন প্রভৃতি কাধ্যে উহার গতি অত্যধিক মাত্রায় পরিবন্ধিত 
হয়। এ বৃদ্ধি অর্থাৎ অতিরিক্ত ক্ষয় রহিত করার জন্য আহার, নিদ্রা, 
মৈথুনাদির সংযম অবলম্বন করিতে হয়। তার পর স্বাভাবিক গতির হ্রাস 
করিয়া, ক্রমে নাসাভ্যন্তরচারী শ্বাস প্রশ্বাস অভ্যাস করিতে হয় । পরিশেষে 
কুস্তকের সাহায্যে একেবারে বায়ুনিরোধপুর্ববক দীর্ঘকাল অবস্থান করি- 
বার চেষ্টা করিতে হয় । কঠোর অধ্যবসায়-বলে উহা স্ুসিদ্ধ হইয়! থাকে । 
দীর্ঘকাল উপযুক্ত ক্রিয়াবান্‌ গুরুর নিকট অবস্থান করিয়া, উহা! অভ্যাস 
করিতে হয় । তাহার ফলে ন্ুস্থ শরীর, দীর্ঘজীবন এবং ছুই একটি ক্ষুত্র 
সিদ্ধিলাভও হইতে পারে; কিন্তু মানুষ কি মাত্র উহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে 
পারে ? যত চেষ্টাই করা হউক,.যত যোগ-কৌশলই অবলম্বন করা হউক, 
মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনও উপায় নাই; সুতরাং 
যেখানে গেলে, ষে উপায় অবলম্বন করিলে আর মরিতে হয় না, যাহা 
পাইলে মৃত্যু বলিয়া একটা বোধই থাকে না, সেই অভয় অমৃত মাতৃন্সেহ- 
ভোগের জন্য সমস্ত অধ্যবসায়ের প্রয়োগ করাই একান্ত সঙ্গত । 

একমাত্র প্রাণেশ্বরী মহাপ্রাণময়ী মহামায়া মায়ের আমার মহতী পুজ। 
বা এই বিরাট ব্রহ্ম যজ্ঞদর্শনকারী সাধকই এই অমরত্বলাভে সমর্থ। যে 
সাধক দেখিতে পায়-_তাহার প্রত্যেক ইঙ্গিত, প্রত্যেক প্রচেষ্টা, প্রত্যেক 
চিন্তা, প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালন, প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসরূপে মহামায়ারই পুজা 
নিষ্পন্ন হইতেছে, যে মুর্মে মর্মে ুঝিয়াছে-প্রাতঃ প্রভৃতি সায়াস্তং 
সায়াহ্হাৎ প্রাতরস্ততঃ। য করোমি জগম্মাতস্তদদেব তব পৃজনম্। মাত্র সে-ই 
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এই কোবক্ষয় হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ। যাহার সকল কণ্্মই মাতৃময় 
হইয়াছে, যে সাধক 'ব্রহ্মাপপণং, মন্ত্রে পুর্ণাভিষিক্ত হইয়াছে, তাহার জন্ম 
মৃত্যুর ধাঁধা চিরতরে দূরীভূত হইয়াছে; ন্ৃতরাং কোষক্ষয়-নিরোধ 
বলিয়৷ তাহার আর পৃথক কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হয় না। 
যতদিন ধর্ম কর্্মাসমূহ, কেবল ধন্য কমন নহে-_সকল কর্ধই জ্ঞানময় না 
হয়, অর্থাৎ একমাত্র জ্ঞানই ষে কর্ম্দের আকারে প্রকাশ পাঁইতেছে, এই 
বোধ যতদিন বিকাশ প্রাপ্ত না হয়, ততদিন কর্ম্মগুলি অহংবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে । অহংবুদ্ধিতে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, উহা! প্রাণক্ষয় করিবেই ; 
কারণ, জীব যে ক্ষর পুরুষ । ক্ষরণ বা অপচয় জীবের নিয়ত ধণ্ম। 
নৈক্ষদ্্র অবলম্বনই কর, কিংবা প্রাণায়ামই কর, যতদিন অক্ষর পুরুষের 
সন্ধান না পাইবে, ততদ্দিন এই ক্ষয়নিরোধের কোনও উপায় নাই। 

যাহা হউক, প্রীণময কোষটি যথোপযুক্তভাবে গঠিত ও সামগ্রন্য- 
পুর্ণ করিতে যে বন্তজন্মের কাতর ক্রন্দন, বহুজন্মের আকুল আকাঙ্ক্ষা, 
লক্ষ লক্ষ জীবন-আহুতি, লক্ষ লক্ষ মৃত্যুর পেষণ সহা করিতে হইয়াছে, 
তাহ। ভাবিয়া দেখিলে, ইহার অপব্যয় করিতে জীব সঙ্কুচিত হইবেই। 
কেবল ইন্ডরিয়বৃত্তির সেবায়--মনের আদেশ প্রতিপালনে ইহার ব্য 
হইলে, তদপেক্ষা শোচনীয় দৃশ্য আর কি হইতে পারে ? জীব যখন 
সৌভাগ্যবান্‌ হয়--মুরথ হয়, তখনই শ্ত্বীয় দেহ প্রাণ মন ইন্দ্রিয় 
প্রভৃতির মধ্যে দিবারাত্র কিরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য 
করিতে থাকে । তখনই সে আত্মলাভের প্রতিকূল ঘটনাসমূহ প্রতির্ুদ্ধ 
করিতে প্রয়াস পায়; কিন্তু দেখে--আমার যে সবই বিনাশমুখী ; সবই 
যাইতে বসিয়াছে! অতি যত পালিত বৃত্তিনিচয় অসদ্বৃত্ত হইয়াছে ! 
মন নিয়ত পরিচ্ছন্ন বিষয়স্থখে মুগ্ধ ! দেহপুর বিলুহিত! প্রাণশক্তি 
ইন্দ্রিয়'চরিতার্থতায় ক্ষয়প্রা্ত ! শত্রু মিত্র উভয়েই প্রতিকূল ! তবে আর 
আমারকি আছে! কাহাকে আশ্রয় করিয়া! আমি মাতৃলাভের পথে 
অগ্রসর হইব! রি 

মা” ষাহারা তোর প্রিয়তম সাধক সন্তান, তীহারা ব্রহ্ষচরধ্যদ্বার! মন 
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বিশুদ্ধ রাখিয়াছে, প্রত্যাহার দ্বার! ইন্দ্রিয়সংবম করিয়াছে, প্রাণায়ামদ্বারা 
প্রাণের অপচয় নিরোধ করিয়াছে । তাহারা ম! বলিয়া ডাকিলে,তাহাদের 
মন প্রাণ ইন্দ্রিয় এক সরে বাজিয়। উঠে, সে মাতৃধ্বনিতে দিগ দিগন্ত 
পবিত্রীকৃত হয়, আর তুমিও মা নে আহ্বানের প্রবল আকর্ষণে স্বয়ং 
আসিয়া তাহাদের কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরাইয়া দেও, তাহারা ধন্য হয়। কিন্তু 
মা! আমাদের উপায় কি! আমরা যে দ্দিক্‌ চাই, সবই ত” অন্ধকার ! 
যদি ব৷ একবার ক্ষীণকণ্ঠে মা বলিয়া 'ডাকিতে চেষ্টা করি, অমনি মন 
তাহার পুঞ্জীভূত সংস্কার লইয়৷ সম্মুখে দাড়ায়! চির চঞ্চল ইন্দ্রিয়সমূহ 
বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটিতে থাকে ! আর প্রাণ! তার ত” খোজই 
নাই! সেইন্দ্রিয়ের সেবায় নিরত। তবে এই মনহীন ইন্দ্রিয়হীন 
প্রাণহীন, সুতরাং শ্রদ্ধাতক্তি ও বিশ্বাসহীন এই দুর্ববল ক্ষীণকণ্ঠের 
মাতৃ-আহ্বান কি তোর কৈলাসের হৈম-সিংহাসন পর্য্যন্ত পৌছিবে ম৷ ! 
তুই কি কনিষ্ঠ অর্ববাচীন সংসারতাপে জর্জরিত দুর্বল সন্তানের দিকে 
চাহিয়া দেখিবি মা! এই অধ্টবন্ধনযুক্ত শিশুপুত্রকে একবার কোলে 
লইবার জন্য উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিবি কি মা! দেখ, কি ছুরবস্থায় 
নিপ-5ত আমর! । এ অধম পুত্রগণের গায়ে ধুলা ময়ল৷ ভুর্গন্ধ দেখিয়া 
পথের ধরে ফেলিয়া রাখিলে, তোর 'অকলঙ্ক মাতৃন্সেহ কলঙ্কিত হইবে! 
যে তোকে চায়, সে ত” নিশ্চয়ই তোকে পায় মা! আমরা যে চাহিতেই 
পারিলাম না! মন চায় ভোগ, ইন্দ্রিয় চায় বিষয়, প্রাণ চায় দেহ ; 
স্থৃতরাং তোকে আর চাহিতে পারিলাম কই ! যত দিন যায়, ততই 
মন্মে-মর্্মে ইহার উপলবি হয় । 

আমর! ন1 চাহিলেও তুই আসিবি কৃপাময়ি! এত কৃপা, এত স্মেহ 
তোর যুকে মা! তোর স্নেহের একবিন্দু পাইয়া, জগতের মা পুক্রন্মেহে 
আত্মহারা । আর সিন্ধু তুই, তোর স্নেহ কত বেশী! জানি ভুইমা! 
যেখানে অপরাধ লিয়! কিছু নাই, সেই মা তুমি আমাদের ; সন্তানের 
দোষ দেখিতে অন্ধ মা আমার! তুমি আসিবে! আমায় আত্মহারা 
করিবে! আমার চিবুক ধরিয়! তেমনি করিয়া "এস বাবা” বলিয়া' আদর 
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করিবে! আর আমি অভিমানে মুখ ফিরাইয়! বলিব-_“আর তোকে ম! 
বলে ডাকৃবেো না মা 1” 

এই চারিটি মন্ত্রে স্ুরথের যে সকল চিন্তার বিষয় কথিত হইয়াছে, 
এই স্থলে আর একবার তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া লওয়া যাউক। 
প্রথম, দেহপুর-বিষয়ক চিন্তা--অসন্বৃত্ত ইন্ড্রিয়গণেয় অযথা পরিপোষণ, 
দ্বিতীয়, দেহাভিমানের বিপুল ভোগঃবাসনা-বিষয়ক চিন্তা, তৃতীয়, কর্ম্ম- 
কাণ্ডের বহিমু্খতা এবং চতুর্থ, বনুকষ্টে সঞ্চিত প্রাণময় কোষের অযথা 
ক্ষয়-বিষয়ক চিস্তা ৷ যাহারা বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত হইবার সৌভাগা লাভ 
করিয়াছেন, সেরূপ সাধকগণের এই সকল চিন্তা একান্ত স্বাভাবিক । 


এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামাস পার্ধিবঃ | 
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শ সঃ ॥ ১৫॥ 


অন্যু্বাদ। হেবিপ্র! রাজ। স্থরথ সর্ববদ! এইরূপ এবং অন্যান্য 
নানাবিধ চিন্তা করিতেন। অনন্তর একদিন তিনি সেই আশ্রমের সমীপে 
এক বৈশ্যকে দেখিতেত পাইলেন । 
নযাম্যা। এইরূপ নানাবিধ চিন্তাদ্বারা জীব যখন একান্ত ব্যাকুল 
হইয়া পড়ে, কি উপায়ে এই দেহেন্দ্রিয়ের প্রতিকূলতা হইতে পরিত্রাণ 
পাইয়া, অভয় মাতৃমঙ্কে চিরতরে আশ্রয় লইব, এইরূপ চিন্তায় যখন 
অতিমাত্র উতকষ্ঠিত হইয়া পড়ে, তখনই ম৷ আমার এক বৈশ্যের সহিত 
তাহার সাক্ষাতকার সংঘটন*করাইয়া দেন। প্রবেশার্থক বিশ ধাতু হতে 
বৈশ্য শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রবেশ-ধর্মঘনশীল ব্যক্তিই বৈশ্য । বুদ্ধির 
রাজ্য অতিক্রম করিয়া, যে বাক্তি আত্মরাজ্যে-_মাতৃ-অস্কে প্রবেশ করিতে 
উদ্ভত, হাহাকে নৈশ্য বলে।* ইহার বিশেষ পরিচয় পরে পাওয়া! যাইবে। 
এস্থলে জাতিরহম্য-সন্বন্ধে একটু আলোচনা! করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে ন]। আত্মার জাতি নাই, দেহেরও জাতি নাই, কিন্তু দেহাত্মবোধ- 
বিশিষ্ট জীবের জাতি সর্ববজন-প্রসিদ্ধ। গুণ ও কর্ম্মভেদে জাতির ভেদ 


১০৬ চতুর্ববর্ণ রহস্য 


হয়। গুণ ও কর্ম অনাদি; স্বতরাং জাতিও অনাদ্দি। ইহা মনুষ্যকৃত 
একটি সামাজিক শৃঙ্খলা-বিধান নহে। সুক্ষমদেহের বণ-বৈচিত্র্যই বিভিন্ন 
জাতি বা বণের প্রবর্তক ॥ সাধন-জগতে অধিকারের স্তরভেদে বর্ণচতুষটয় 
নিরূপিত হইয়াছে । যত দিন জীব ভগবানকে আত্মভেদে বিশিষ্ট 
মৃত্তি ব! ভাব অবলম্বনপূর্ববক সেবা পরিচর্যাদি করিয়া পরিতৃপ্ত 
থাকে, তত দিন সে শুত্রস্তরীয় সাধক £ যখন জীব আপনাকে ভগবানেরই 
ংশ বলিয়া! বুঝিতে পারে এবং নানাবিধ অভীষ্ট ফললাভের আশায় 
সর্ববশক্তি-সমস্িত কোনও বিশিষ্ট মূত্তি ব1 ভাবের সমীপস্থ হইয়া, তাহাতে 
প্রবেশ করিতে উদ্ত হয়, এখন তাহাকে বৈশ্বাস্তরীয় সাধক বলা যায়। 
যখন ভগবানকে একান্ত আত্মীয়বোধে জীবহ্বরূপ ক্ষত হইতে পরিত্রাণ- 
লাভের জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিঠে সমর্থ হয়, তখন সে 
ক্ষত্রিয়স্তরের সাধক । আর যাহার! ব্রহ্মকে আত্মারূপে জানেন, অর্থাৎ 
চিন্ময়ী মহাশক্তির চরণে জীবভাবীয় কর্তৃত্ব সমাকৃভাবে উৎসর্গ করিয়া, 
নিত্যানন্দ ভোগ করিতে করিতে জগতের মঙ্গলবিধানে নিরত থাকেন, 
তাহার৷ ব্রাহ্মণ । 
শারীরক-ভাষ্য শুদ্রশব্দের অর্থ করিয়াছেন-__“শুচা গ্রবতি ইতি শৃদ্রঃ |” 
যে বাক্তি শোকছুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে, সে ই শুদ্রঃ বীহারা এই 
শুড্রহ্ব হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করেন. 
তাহারাই বৈশ্য । বেদশান্ত্রে ঝা মাতৃসম্থেদনে প্রথম প্রবিষ্ট সাধকগণই 
বৈশ্ম-জাতি। ধীহারা আত্মলাভে অর্থাৎ আত্মসমর্পণে উদ্ত, তাহার! 
ক্ষজ্রিয়। যাহারা আত্মলাভে কৃতকৃতার্থ তাহার! ব্রাহ্মণ । আধ্যাত্মিক 
জগতের এই তারতমা এবং বিভাগ-অমুসারেই ব্যবহাত্কি জগতে ব্রাঙ্মণাদি 
বর্ণের বিভাগ হইয়াছে! একই মহান উদ্দেশ্ে--একমাত্র আনন্দময় 
পরমাত্মবস্ত্রলাভের উদ্দেশ্যে ধাবমান এই "বিরাট জনসংঘের গীহারা 
সর্ববাগ্রবর্তা তাহারা ব্রাঙ্ষণ ; ধাহার! ততপশ্চাদ্বর্তী তাহার! ক্ষত্রিয় । 
এইরূপ ক্রমপশ্চা জনসংঘ বৈশ্য ৪ শুদ্র নামে অভিহিত হয়। ,ইহাভত 
বিদ্বেষ নাই, হিংসা! নাই, পরস্পর সহানুভূতি আছে। যাহার! শূত্র 


এ 


সমাজস্থিতি ১০৭ 


'অথব৷ «বৈশ্ঠজাতীয় হুইয়াও, ব্রাঙ্গপণোচিত গুণ অর্জন করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, তীহার। কিছু দিন পরে অবশ্ান্তাবী ব্রাহ্মণ জম্ম জানিয়াও, 
বালকোচিত অধীরতার আশ্রয় গ্রহুণপূর্ববক ইহ জন্মই ব্রাঙ্মণ হইবাব 
অভিলাষে কেনিরূপ সমাজস্থিতির বিশৃঙ্খলত! উৎপাদন হইতে বিরত 
থাকেন ; ইহাই ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের একান্ত অভিপ্রেত ছিল । তাই, তিনি 
গীতায় 'বর্ণসঙ্করের অনিষ্টকারিতা৷ বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন । যদিও 
বর্তমান যুগে বর্ণসঙ্করতার লক্ষণ" প্রকাশ পাইতেছে, তথাপি এখনও 
মানুষমাত্রেরই স্ব ন্ব বর্ণোচিত আশ্রমধর্ম্ম-প্রতিপালনে যত্ববান্‌ হওয়| 
সর্ববতোভাবে কর্তৃব্য। যে ব্যক্তি যেভাবে যে কার্যে নিযুক্ত আছ, 
ভাহার সেই কাধ্য নিন্দিত হউক অথবা প্রশংসিত হউক, যে যেমন 
অবস্থায় আছ, ঠিক তেমনই থাকিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হও। 
সর্বতোভাবে তীহার চরণে আশ্রয় নিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও । 
কর্মের শক্তি দ্বিগুণ পরিবদ্ধিত হইবে, অথচ চিত্তে একট। অনুপম নিশ্্নল 
শাস্তি সর্ববদা বিরাজমান থাকিবে। প্রত্যেক বর্তমান অবস্থার ভিতর 
'দয়। জীবনের সার্থকতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ভবিষ্যৎ বা অতীত 
অবস্থাগুলির সার্থকতা আপনি আসিবে । “শেষ জীবনে কর্ন হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়া ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিব” উহা অলসের 
শৃন্যগর্ভ বাক্যবিন্যাসমাত্র । “একান্ত আশ্রয় তুমি প্রভু” “একান্ত সহ 
তুম আমার” বলিয়া প্রত্যেক বর্তমান মুহুর্তে ( যে মুহূর্তে তাহার কথা 
মনে পড়িয়া যায়) তাহার নিকট সকল দুঃখ কষ্ট পাপ আত্মগ্রানি সরল 
প্রাণে নিবেদন কর। অচিরাণ আশ্রমধন্ন, বর্ণধর্্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
তোমার কোন বিশিষ্ট চেষ্টা করিতে হুইবে না, দেখিতে পাইবে,-_-কোন 
অজ্ঞেয় শক্তি তোমার ভিতরে থাকিয়া সকল আশ্রমধর্ম প্রতিপালন 
করাইয়া লইতেছে। গীতার সেই স্থমধুর ন্েহময় আশ্বাস-বাণী "মরণ কর 
__পর্জপি চে নৃুরাচারো! ভজতে মামনন্যভাক। সাধুরের স মন্তব্যঃ 
সমাগ, ব্যবসিতে৷ হি সঃ ॥ ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্াত্মা শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্ডেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি ॥৮ * 


৭৩৮ ছশ্মনায়মান 


স পৃ্ন্তেন কন্তৃং ভো*হেতৃশ্চাগমনেহত্র কঃ। ' 
সশোঁক ইব কম্মাত্বং ভুর্মানা ইব লক্ষ্যসে ॥ ১৫॥ 


অনুবাদ । স্ুরথ তীহাকে জিজ্ভাসা করিলেন_-আপনি কে ? 
এখানে আগমনের প্রয়োজন কি? কেনই বা আপনাকে শোকাচ্ছন্ন 
এবং র্ানায়মান দেখ! যাইতেছে ? 

ব্যাখা । কিছু দিন বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে বারংৰার যাতায়াত করিবার 
ফলে ধীরে ধীরে একটা তন্ময়ত। আসিতে থাকে । প্রাণ-প্রিয় মনোবি- 
মোহন বুদ্ধি,জ্যাতির উপর একটু একটু আত্মপ্রত্তিবিন্বের আভাস পাইয়া, 
স্বভাবতঃ তাহাতে ক্ষণকালের জন্য সাধকের মুগ্ধতা উপস্থিত হয়। এই 
মুগ্ধতাব হইতেই একটু একটু তন্ময়তা আসে। তখন এ তম্ময়তার স্বরূপ কি, 
তাহা অবগত হইবার জন্য সে আগ্রহান্থিত হয়। যে তম্ময়তা-লাভের জন্য 
সাধকগণ কত রকম যৌগিক কৌশল অবলম্বন ও কঠোর অধ্যবসায় 
প্রয়োগ করিয়াও বিফলমনোরথ হন, তাহা যে স্বয়ং অনাহৃতভাবে উপস্থিত 
হয়, ইহা জীব প্রথমে ধারণাই করিতে পারে না! ; তাই, উহার পরিচয় 
জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়। সেই অবস্থাটি অপুর্ব আনন্দ প্রদ হইলেও তখন 
পর্যান্ত বিষয়মলিনতা ও জীবভাবীয় পরিচ্ছিন্নত। থাকে »সেই জন্যই, মন্ত্রে 
বৈশ্যাকে পশোক ও ছুর্ধমনা বলা হইয়াছে । অন্ততঃ স্বরথের নিকট বৈশ্ঠ 
সেইরূপেই প্রতীয়মান হইতেছিল । স্থুরথের প্রথম কথাগুলি আগন্ত্রাকের 
প্রতি প্রণয়ভাবের সূচনা করিতেছে । এই বৈশ্য ষে জীবের অতি প্রিয় 
'এবং একান্ত আকাঞ্ষিত, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইবে। 


ইত্যাঁকণ্য বচন্তস্ ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্‌ । 
প্রত্যুবাচ স তং বৈশ্ঠঃ প্রশ্রয়াধনতো নৃপযৃ*॥ ১৫ ॥ 


অন্যুবাদি। ভূপতির এরূপ প্রণয়গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়। সেই 
বৈশ্য বিনয়নঅ হইয়া রাজাকে বলিলেন। | 


সমাধি নাম ১০৯ 


বগাখ্যা। আগন্থকের পরিচয়*্পরি্ভাত হইবার প্রয়াস পাইলেই 
জীব বুঝিতে পারে--এ অবস্থাটি কি, যেহেতু মা নিজেই দয়া করিয়! 
জীবের সকল সংশয় দূরীভূত করিয়া! দেন। প্রথম যখন তন্ময়তা 
উপস্থিত হয়, তখন জীব উহার প্রকৃত স্বরূপ কিছুই জানে নাঃ অথচ 
সে অবস্থা অতীব ন্থখাবহ বলিয়৷ পুনঃপুনঃ তাহার সঙ্গলাভের বাসনা 
হয়। প্রথম দর্শনেই একটা পরমাত্মীয় ভাব হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে, সাধকের 
এই প্রণয়োদ্িত ভাবের উদ্বেলন* বশতঃই আগন্ত্রক অসঙ্কৃচিত ভাবে 
স্বকীয় পরিচয় প্রদান করিয়। থাকে। 


বৈশ্য উবাচ । 


সমাধিনণম বৈশ্যোহহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে । 

পুত্রদারৈনি'রস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিও ॥ ১৭ ॥ 
অন্মুন্লীদে। বৈশ্য বলিলেন--আ।মি সমাধি নামক বৈশ্য, ধনি- 
দিগের কুলে আমার জন্ম ; কিন্তু ধনলোলুপ অসাধু স্ত্রী পুত্রকর্তৃক মামি 

বিতাড়িত হইয়াছি । | 

বরাখ্য।। বনু-জন্ম-সঞ্চিত স্কৃতির ফলে, জীব সমাধির সন্ধান 
পায়। জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থযুপ্ত এই তির্নট অবস্থাই সাধারণ জীবের নিয়ত 
"ভোগা । এ তিনটি ব্যতীত আর একটি অবস্থা আছে, তাহার নাম 
তুরীয় বা সমাধি । কদাচিৎ কোনও জীব ইহার সাক্ষাৎকার-ল্লাতে ধন্য 
হয়। যে অবস্থায় মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার, চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্হানেক্িয়, 
এবং বাক্‌ পাণি প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেন্দ্িয়, এই চতুর্দশ করণ ক্রিয়াশীল 
থাকে, সেই অবস্থার নাম জাগ্র। যখন কেবল অন্তঃকরণ-চড়ুষ্টয় 
ক্রিয়াশীল,থাকে, অবশিষ্ট দশ ইন্দ্রিয় নিক্ক্িয় ভাবে অবস্থান করেঃ তখন 
স্বপ্র-অবস্থা । যখন এই চতুর্দশ করণ সকলই নিগ্ছরিয় হয়, তখন ইহাকে 
স্বপ্তাবন্থা বলে। এই, স্ৃপ্তাবস্থায় আমরা আপনাকে পর্যন্ত বিস্যৃত 
হই। তখন জগত্জ্ঞান এবং “আমি আছি” এ' জ্ঞানও প্রতাক্ষ ভয় ন|। 


৯১৩ যোগাঙগ 


ইস্াকে প্রায় মৃতবণড অবস্থা বল! ত্যায়। কিন্তু 'সমাধি-অবস্থায় তাহা 
হয় না-_জগত্ত্তান পাকে ন', অথচ আত্মসত্তাটি প্রবুদ্ধ থাকে । যাহাকে 
বলে “জাগিয়। ঘুমান । জগদ্ভাবে সম্পূর্ণ নিত্রিত ; কিন্তু আত্মভাবে 
্রবুদ্ধ, ইহারই নাম সমাধি। বুদ্ধিযোগের ফলে চৈতগ্তময় মহাব্যোমমণ্ডলে 
অবস্থান করিতে অভ্যস্ত হইবার পর, এই অবস্থ। আপন। হইতে উপস্থিত 
হয়। ইহা আত্মরাজ্য বা মাতৃঅঙ্ক-লাভের প্রবেশদ্বার। তাই, ইনি 
বৈশ্বা বা আত্মুরাজ্ো প্রথম প্রবেশক বলিয়া পরিচয় দিলেন । ধনীদ্দিগের 
কুলেই ইহার আবির্ভাব। যাহার! মাতৃন্সেহরসে অভিষিক্ত, ভক্তিধনে 
ধনবান্‌, যাহার! সদ্গুরুর অহৈতুক কৃপাধনে জ্ঞানবান্‌, ঘাহারা সত্য- 
প্রতিষ্ঠার অসীম শক্তিতে বীর্য্যবান, যাহারা বুদ্ধিযুক্ত কর্্মকলে-_ 
চিন্ময়জ্যোতির্ধনে ধনবান, সেই ধনবান্দিগের কুলেই সমাধির 
আবির্ভাব হয়। 

সমাধি--অষ্টাঙ্ঈধোগের চরম অঙ্ঈ। যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম 
প্রত্যাহার ধারণ! ধ্যান এবং সমাধি, ষোগশান্ত্রে এই আটটি যোগাঙ্গ 
নামে অভিহিত হইয়াছে । এ গুলি ষে কেবল ভগবগুলাভের পক্ষেই 
উপযোগী তাহা নহে, যোগ ব্যতীত জগতের কোন ব্যাপারই নিষ্পন্ন 
হইতে পারে না। যোগ শব্দের অর্থ মিলন। কি ইন্দ্রিযের সহিত 
বিষয়ের মিলন, কি মনের সহিত বুদ্ধির মিলন, কি বুদ্ধির সহিত আত্মার 
মিলন, কি প্রত্যগাত্মার সহিত পরমাত্মার মিশ্রন কিংব৷ ভক্তের সহিত 
ভগবানের অথব। মাতার সহিত পুত্রের মিলন, ইহার সকলই যোগ- 
শব্ববাচ্য। এই মিলন বা যোগ পূর্বেবান্ত যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গের 
সমষ্টিমাত্র | বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগের নাম কর্ম; সুতরাং কর্ম্মমাত্রই 
যোগ এবং জীবমাত্রই যোগী । মহাযোগিনী যোগমায়া মায়ের আমার 
কল্লিত প্রত্যেক পরমাণুই এই মহাযোগে সতত যুক্ত। মহাযোগী 
মহেশ্বরের হৃদুয়বিহারিণী যোগেশ্বরীর সহিত যোগচ্যুতি বা সন্বন্ধবিলৌপ 
ঘটিলে, ব্যোম-পরমাণু পর্য্যন্ত অস্তিত্ববিহীন হয়। সম্যক্‌ মাতৃমিলনে-_. 
মহামৃক্তিতে এই যোগের অবসান । কোন্‌ অতীত যুগে-শকোন্‌ 


কর্মমমাত্রই যোগ ১১১ 


প্রথম চৈতন্যের অভিব্যক্তি-দিনে 'এই যোগের আরম্ভ হইয়াছে এবং 
কতদিনে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে, তাহা আমার যোগরাঁণী মা বাতীত 
অন্য কে বুঝিবে ? 
এইবারে আমর! দেখিব-_কিরূপে কর্ম্মমাত্রেই যোগ হইয়! থাকে। 
মনে কর--তুমি আহার করিতেছ ; তগুকালে তোমার চিত্তকে অন্যান্য 
কার্য হইতে আবশ্যকান্ুরূপ কথঞ্চি সংঘত করিতে হয়, ইহ্ারই নাম 
যম। আহার করিতে হইলে হস্ত পদাদি-প্রক্ষালন, অন্নার্দির যথাস্থানে 
স্থাপন ইত্যাদি কতকণ্লি আবশ্বাক নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, 
ইহাই নিয়ম। যেরূপ ভাবে উপবেশন করিলে আহারকার্য্য স্ুুসম্পন্ন 
হইতে পারে, সেরূপ উপবেশনের নাম মাসন। ধাবন কিংবা শয়নকালে 
যেরূপ অঙ্গসংস্থান করিতে হয়, সেরূপ করিলে আহারকার্য্য স্থসম্পন্ন 
হয় না। যেরূপ অঙ্গসংস্থান যে কার্যের পক্ষে উপযোগী ও সুখকর, 
তাহাই সে কার্ধোর উপযুক্ত আসন । তার পর প্রাণায়াম। প্রাণের 
নায়াম অর্থাণড বিস্তার । প্রাণায়ামতত্ব পরে ব্যাখ্যাত হইবে । সাধারণতঃ, 
প্রাণায়াম বলিলে শ্বাসপ্রশ্বীসের সংযম বুঝায় । বিভিন্ন কার্যোর 
অনুষ্ঠানে আমাদের শ্বাসের গতির পরিমাণ ও মাত্রার যে তারতমা হয়, 
প্রাণের আয়াম অথব| সঙ্কোচই উহার হেতু । যে কার্যে প্রাণের 
প্রসার হয়, সেই কার্যের অনুষ্ঠানকালে শ্বাসের গতি মৃছ্ভাবে নিষ্পন্ন 
হয়। আর যে কার্ধ্ে প্রাণ সঙ্কুচিত হুয়া পড়ে, সেই কার্য্ের অনুষ্ঠান- 
কালে শ্বাসের গতি তীব্র হয়। শ্বাস প্রশ্বাসের গতির হাসবৃদ্ধি,মামুষ- 
মাত্রেরই লক্ষ্য; কিন্তু প্রাণায়াম সাধকগণের প্রণিধানযোগ্য। 
কোন্‌ কার্যে প্রাণ কি পরিমাণ আয়াম ব| সঙ্কোচ লাভ করে, তাহ! লক্ষ্য 
করিয়াই পুর্ববাচার্যাগণ পুণ্য পাপ ও বিধিনিষেধের ব্যবস্থ। করিয়াছেন । 
যেরূপ কার্যের অনুষ্ঠানে প্রাণ স্বভাবতঃ প্রসারিত হয়, তাহাই শান্ছে 
পুণ্যরূপে বণিত হইয়াছে; উহ্াই বিধিনিদ্দিষ্ট কর্্। আর যে 
কার্যের অনুষ্ঠানে প্রুণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, উহ্াই শাস্ত্রকারগণ 
পাপকার্ারূপে বর্ণন! করিয়াছেন। উহাই নিষেধবিধানের অন্তর্গত বা 


১১২ স্বাভাবিক যোগ 


নিষিদ্ধ। পাপ পুণা এবং বিধিলিষেধ এই প্রাণায়াম-তত্বের উপর 
প্রতিঠঠিত। যাহা হউক, সে অন্থ কথা । আমাদের পূর্বব-প্রস্তাবিত 
আহাররূপ কার্য্েও এইরূপ স্বাভাবিক প্রাণায়াম বা শ্বাসপ্রশ্বাসের গতির 
তারতম্য নিত্যসিদ্ধ। অনন্তর প্রত্যাহার | ইন্রিয়-বৃত্তিসমূহকে অন্যান্য 
বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়। অভীষ্ট কার্যে বিনিয়োগ করার নাম 
্রত্যাহার। আহারকার্য্য স্সম্পন্ন করিতেও কথঞ্চিৎ প্রত্যাহার একান্ত 
আবশ্যক | তার পর ধারণা । চিস্তকে আহার এবং তজ্জন্য তৃপ্তি ও ক্ষুমি- 
বৃত্তির দিকে ধরণ! করিয়া রাখিতে হয়। তাই, ক্ষুধা-নিবৃত্তি বা তৃপ্তি 
হইলেই আহারের পরিসমাপ্তি হয়। এইরূপ আহার-বিষয়ক একটু 
ধান ব৷ চিন্তা এবং তজ্জন্য অতি অল্প ক্ষণস্থায়ী সমাধি হয়-_ক্ষণকালের 
জন্য মন আভ্হাচক্র স্পর্শ করিয়া আসে এবং তাহারই ফলে আহার- 
কার্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । এইরূপ সর্বত্র । আমাদের সমস্ত কর্মের 
ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে এই অস্টাঙ্গযোগ সাধিত হইতেছে । জাগতিক 
কাধ্যগুলিতে আমরা এতই অত্যন্ত যে, প্রত্যেক কার্য্যের অনুষ্ঠানে যে 
এতগুলি কাণ্ড করিতেছি, তাহা লক্ষাই করিতে পারি না, অথচ এই 
আটটি ব্যাপার একটির পর একটি নিষ্পন্ন হইতেছে । , উদ্পলশতপত্র- 
ভেদ ন্যায়ে (১) ইহা! আমাদিগের নিকট এক প্রযত্তে যুগপৎ নিম্পনন 
বলিয়! প্রতীত হয়। ॥ 

সমাধি ব্যতীত কোন কাধ্যই নিম্পন্ন হইতে পারে না; মন যখন 
বুদ্ধিতে ঝ নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিতে সমাহিত বা সম্যক্ভাবে সংস্থাপিত হয়, 
তখনই সমাধি হয়। তোমার পদে একটি কণ্টক বিদ্ধ হইল। ইন্ড্রিয়গণ 
এ কণ্টকবেধরূপ ব্যাপারটি মনের নিকট উপস্থিত করিল। মন কিন্ু 
বলিতে পারে না, ইহা কি; তাই, সে আবার উহাকে বুদ্ধির নিকট 
উপস্থিত করে, এই যে উপস্থিত করা-_-ইহারই লাম সমাধি | ,এই সময়ে 
মন আজ্ঞাচক্তে বুদ্ধির সহিত মিলিত হয়, তখন বুদ্ধি বলিয়া দেয়---উহার 





(১) একণতটি পদ্মফ্ুলের পপড়ি একটি নুমীখারা বিদ্ধ করলে, মনে হয় একেবারে সমন্ড 
নলগুলির ভেদ হইয়া! গেল। বাস্তবিক কিন্তু একটির পর একটি বিদ্ধ হয়। 


সমাধিবিবরণ ১৬২ 


নাম*কণ্টকবেধ, উহাতে একটি যান্ভনা হইতেছে ।” অমনি মন *উন্ুঃ 
বড় যন্ত্রণা” বলিয়া কণ্টকবেধের যাতনা উপলঙ্কি করে । এইরূপ সর্বত্র 
এই মন বুদ্ধির মিলনরূপ সমাধি, জাগতিক সর্ববকার্ধোর মূল। এরূপ 
সমাধি জীবের অহণিশ সংঘটিত হইতেছে; স্ৃতরাং তদঙ্গীভূত যম 
নিয়মাদি অফ্টাঙ্গযোগও স্বভাবতঃ নিম্পন্ন হইতেছে ; কিন্তু এরূপ সমাধি 
সমাধি নহে; কারণ, ইহা মনের সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত 
সমাধি-- প্রজ্ঞার সহিত মনের মিলন। “প্রজ্হানং ব্রহ্ম” এইটি খগবেদীয় 
মহাবাক্য-- প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম । মন যখন প্রজ্ঞানাকারে আকারিত হয় 
অথব প্রজ্জায় বিলীন হইয়া যায়, তখনই যথার্থ সমাধি হয় । ইহা প্রথমতঃ 
জ্তাত৷ জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটিযুক্ত হইয়া সবিকল্পভাবে আবিভূ্তি হয়। 
পরে মাতৃকৃপাঁয় অভ্যাসবলে নির্বিবিকল্প অর্থাৎ উক্ত ত্রিপুটিশুন্য কেবল 
বিশুদ্ধ-বোধরূপে প্রকাশিত হয়। ইহারই নাম অসম্প্রজ্ভাত সমাধি । 

সমাধিই মাতৃমিলনের দ্বার। অখণ্ড চিগুসমুদ্রের সহিত কল্পিত 
জীবভাবাপন্ন পরিচ্ছিন্ন চৈতন্তের মিলন সংঘটিত হইবার প্রণালী-_-এই 
সমাধি । প্রতিনিয়ত জীবচৈতন্যে ইহার আবির্ভাব ও তিরোভাব সংঘটিত 
হইলেও, যতদিন ইহ প্রত্যক্ষ করিতে না পারে, উপলব্ধি করিতে না 
পারে, তত দিন জীব জন্ম মৃত্যু ছুঃখ কষ্ট শোক তাপের হাত হইতে 
পরিত্রাণ পায় না। মা-ই আমার সমীধিরূপে আবিভভতি হইয়া, ন্েহের 
সন্তান জীবকে আত্মসমুদ্রে মিলিত বা আত্মহারা করাইয়৷ লয়েন। 
মনুষ্জীবনের উহাই চরম এবং পরম চরিতার্থতা । টা 

প্রথম প্রথম এই সমাধি মলিন ভাবাপন্ন থাকে, তাই, মন্ত্রে সশোক 
এবং ছুর্্দনা এই ছুইটী বিশেষণ-পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ৷ যাহা হউক, স্থুরথ 
এত দিন সমাধির সন্ধানই পায় নাই, এইবার বনু সৌভাগ্যের ক্লে মাতৃ- 
কৃপায় উহার দর্শন-লাভ ঘটিয়াছে। তবে মলিন ভাবাপন্ন, তা হউক । 
মলিনতা কাটিয়া যাইবে, শোক দূর হুইবে, ছুর্শ্ন। স্থমনা হইবে । সে সকল 
কথ! পরে 'জানিতে ,পারিব। এখন দেখা যাউক-_সমাধি প্রথম 
সাক্ষাশকারে “সশোক' এবং 'ছুম্মনা” কেন ?" মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে 


১১৪ প্রলয়বিবরণ 


“পুত্রদারৈনিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভি& ৷ ধনলোলুপ অসাধু-বৃত্তি'পুর 
ভার্য্যাকর্তৃক বিভাড়িত ; তাই এই মলিন ভাব-সশোক এবং দুর্ানা। 
সমাধির পুত্র-ধ্যান এবং ভার্ধ্া/ ধারণা । কথাটা একটু বিশদভ|বে 
আলোচন! করা আবশ্মাক। ্ 

সগ দৃষ্টিতে মনে হয়-_যম নিয়মাদি অঙ্গগুলির পর পরটি পূর্বব পূর্নব 
অবস্থার পরিপকতা-অনু্ারে আবিভভূ্তি হয়। অর্থাৎ 'যম-অনুষ্ঠানে সিদ্ধ 
হইলেই নিয়ম উপস্থিত হয়। নিয়মে সিদ্ধ হইলে, আসন অনুষ্ঠানের সময় 
হয়। এইরূপ ক্রমে ধারণায় অভ্যন্ত হইলেই ধ্যান হয় এইং ধ্যান গভীর 
হইলেই সমাধি উপস্থিত হয়। বাস্তবিক কিন্তু তাহা! নহে; আমরা 
দেখিতে পাই--সমাধি আসিবার সময় হইলে অন্থান্য যোগাঙ্গগুলি যেন 
আপনা হইতেই সম্পন্ন হইতে থাকে । সমাধি নিত্যসিদ্ধ বস্ত্র, উহা! জন্য- 
পদার্থ নহে। ধান হইতে সমাধি আসে না, সমাধি আসিলেই ধ্যান সিদ্ধ 
হয়। অন্ধকার দূর হয় বলিয়া সূর্ধ্যদেব উদিত হন না, সূর্য্যের উদয় 
হয়; তাই, অন্ধকার পলায়ন করে। 

যে অনুলোমক্রমে সৃষ্টি, প্রলয়ও ঠিক সেইরূপ ভাবেই নিশ্পন্ন হয় । 
প্রকৃতি হইতে মহত, মহত হইতে অহঙ্কার,অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং 
পঞ্চতম্মাত্র হইতে পঞ্চ-মহাভূত ; এইরূপে অনুলোমক্রমে সৃষ্টি হয়। মুক্তি 
ব৷ প্রলর়ের সময়েও সূন্সম দৃষ্টিতে ঠিক এই অনুলোম ক্রমই দেখিতে পাওয়া 
বায়। প্রকৃতি ধখন মনে করেন যে, আমি আর পরিণাম দর্শন করিব না, 
তখন উপট্ুরর দিক হইতেই টান পড়ে; অর্থাৎ প্রকৃতি মহত্বত্বকে বিলীন 
করিতে প্রয়াস পায়,মহত অহঙ্কারকে আকর্ষণ করেঅহঙ্কার পঞ্চতম্মাত্রকে, 
পঞ্চতম্মাত্র পঞ্চমহাভূতকে, এইরূপে আকর্ষণ ঠিক অনুলোম গতিতেই হয় ; 
কিন্তু বাহিত্রে বিলোম গতি প্রকাশ পায়। মনে হয়, নীচের দিক্‌ হইতে 
প্রলয় আরস্ত হইয়াছে অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত পঞ্চতুন্মাত্রায় প্রবেশ করে, 
পঞ্চতন্মাত্রা অহস্কারে প্রবেশ করে, অহঙ্কার মহতে এবং মহৎ প্রকৃতিতে 
পর্যবসিত হয়; এইরূপে প্রকৃতি পুরুষে বিলীন হয় বু! পুরুষের সম্মুখ হইতে , 
সরিয়া যায়। এই যে বিলোমগতি প্রত্যক্ষ হয়,ইহা অস্তরনিহিত অনুলোম 


উদ্ধগতি সাধনা ১১৫ 


গতিপ্নই বহিবিকাশ বা ফলমাত্র । “যেমন জোয়ারের সময়ে দেখ যায়-_ 
সমুদ্রের জলরাশি নদী শাখানদী খাল প্রভৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
উহবাদিগের কলেবর পুষ্ট করে, আবার ভাটার সময়ে সমুদ্রের আকর্ষণেই 
নদী নালার জল সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়। অগ্রে সমুদ্রে ভাটার টান 
পড়ে; তাই, নদী নালার জল সমুক্রাভিমুখী হয়। সমাধি প্রভৃতি যোগাজ- 
গুলিও ঠিক এইরূপ । অনুলোম গতিই জগতের সর্বত্র । সমাধি হইতেই 
ধ্যান, ধ্যান হইতেই ধারণা এবং ধারণা হইতেই প্রত্যাহার । এইরূপ 
অন্যান্য যোগাজগুলিও বুঝিবে। যদিও যোগশান্ত্রে ঠিক এরূপ ক্রমের 
উল্লেখ নাই, যদিও সাধকগণ নীচের দিক হইতেই উপরের দিকে যাইতে 
চেষ্টা করেন, তথাপি চক্ষুম্মান্‌ ব্যক্তিগণ একটু ধীরভাবে পর্যালোচনা 
করিলেই বুঝিতে পারিবেন--সমাধি বলিয়া একটা নিত্যসিদ্ধ বস্ত বা 
অবস্থা আছে; তাহ! সর্ববকালে সমভাবে অবস্থিত । সে ধ্যান ধারণ। 
হইতে জন্মগ্রহণ করে না । বরং ধ্যান ধারণ। প্রভৃতিই সর্ববতোভাবে 
সমাধিরই অনুগত । সমাধি যখন আবিভূত হন, তখন তিনিই যম নিয়ম 
আসন প্রভৃতি-আকারে প্রকাশিত হইতে থাকেন। সাধারণ জীব এই 
রহস্য উপলবি.করিতে না পারিয়া, নীচের দিক হইতে সাধনার গতি 
উদ্ধমুখে ফিরাইতে আরম্ত করেন এবং বহু আয়াসেও যথার্থ আত্মস্বরূপ 
অবগত হইতে ন! পারিয়। ক্ষুপ্ হইয়! ধাকেন। 

সাধক! মনে কর, তোমাকে প্রথম যমের সাধন করিতে হইবে। 
ব্রহ্মচয্য অহিংসা সত্য অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ, এই গুলির নাম যম। 
ইহার এক একটি সাধনায় সিদ্ধ হইতেই যে বন্ছু ব্য অতীত হইয়া যায়! 
এইরূপ প্রত্যেক যোগাঙ্গ ও তাহার প্রত্যঙগুলিতে সিদ্ধিলাভ করিয়া 
সমাধিতে উপনীত হুইয়া, পরমাত্মসাক্ষাত্কার করিতে যত প্দৃঢ়তা এবং 
সহিষুঃতার আবশ্যক, বর্তমান যুগে তাহ! নিতান্ত ছুল'ভ। পূর্ব পুর্বব যুগে 
জীবের চলচ্ছত্তি ছিল, তখন পথ দেখাইয়। দিলে, অগ্রসর হইতে পারিত। 
আর এ যুগের জীব যেন সম্পূর্ণরূপে গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে। 
এখন কি আর পথ দেখাইয়! নিশ্চিন্ত বসিয়' থাকিলে চলে? এখন 


১১৬ সমাধির পুনত্রভার্ষ্যা 


আমর! মাতৃ-অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন ; হ্ুর্তরাং সম্পূর্ণরূপে চলচ্ছক্তিবিহীন। 
এখন কি আর এ সকল যোগাঙ্গ-অনুষ্ঠানের সময় ও সহিষুতা আছে? 
এ যুগে মা নিজে আসিয়া সম্তানকে কোলে করিয়া লইয় বাইবেন। কাল 
'বতই কঠোর হয়, অন্ধকার যত ঘনীভূত হইতে থাকে, পুত্রবৎুসলা মা 
আমার ততই করুণার সিন্ধু উদ্বেলিত করিতে থাকেন; দয়ায় জগৎ 
ভাসাইয়া দিতে থাকেন। ইহাই মায়ের আমার মাতৃত্ব। শুধু মাতৃ-অস্তিতে 
বিশ্বাসবান্‌ হও । “এই মা তুমি আমার রহিয়াছ*-_এইটা ঠিক ঠিক মনে 
প্রাণে ধারণা কন্। এক কথায় মাকে মান। ম! যে সত্যই রহিয়াছেন 
এবং তোমার মঙগলসাধনে নিয়ত উতক্িত হইয়! রহিয়াছেন, এই কথাটা 
জোর করিয়! বুকের মধ্যে বসাইয়া দাও | দেখিবে--তোমার সমাধি স্বয়ং 
উপাগত হইবে । তোমার অষ্টাঙ্গযোগ (তোমার অজ্ঞাতসারে) স্বয়ং সিদ্ধ 
হইবে। গুধু কাতরপ্রাণে বল--মা! তুমি ত+ সর্বত্র সর্ববভাবে 
বিরাজিত, তবে কেন আমি বিশ্বাস করিতে পারি না? আমার এই 
অক্ষমতার মুলেও ত ভুমি, তবে কেন আমায় অবিশ্বাসের অন্ধকারে 
ডুবাইয়া রাখিবে ? আয় মা! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দে, 
একবারমাত্র তোর ত্রিজগণ্প্লাবী স্রেহরস-আম্বাদনের হৃযোগ করিয়া দে, 
আমি ম! বলিয়া ধন্য হই! এই ত্রিতাপ-বিশুক্ষ প্রাণ সরস হউক !” 
এমনই করিয়া কাদিতে থাক, বিশ্বাস হইল ন! বলিয়৷ দুঃখিত হও, মাকে 
জানাও, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইবে । তখন দেখিবে--সমাধির সন্ধান 
করিতে হ্য়'না, আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। স্তবরথ ত” সমাধির সন্ধান 
করে নাই! তথাপি একমাত্র অশ্বারোহণে বনগমন বা বুদ্ধিযোগের 
ফলে সমাধির সাক্ষাুকার লাভ করিতে পারিয়াছিল। 

যাহা হ্টক, ধ্যানধারণারূপ সমাধির পুত্র ও ভার্ধ্া--ধনলোলুপ ; 
স্থৃতরাং অসাধুরৃত্তি। ধন শব্দের অর্থ রূপ-রফাদি বিষয়গত, এয 
ব৷ বিষয়ত্ব। ঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে--“ম! গৃধঃ কস্যান্যিদধনম্‌” 
বিষয়গত ধন গ্রহণ করিও না অর্থাৎ ,বিষয়ত্বে মুদি হইও না। ধারণ! 
ধ্যান প্রভৃতি যোগাঙ্গগুলি নিয়ত বিষয়াভিমুখী | সমাধি সর্ববদাই অথগু 


সমাধি নিরাকৃত ১১৭ 


জ্ঞানে-_প্রজ্ঞায় প্রতিতিত হইতে চায় ; কিন্তু ধারণা ধ্যানাদি বিষয়া- 
ভিমুখী আকর্ষণ অর্থাৎ ধনের লোভ পরিত্যাগ করিতে পারে না। পূর্বে 
বলিয়াছি-_আমাদের প্রত্যেক কার্যেই সমাধি বা অফ্টাঙ্গ যোগ নিষ্পন্ন হয়। 
সথুরথ যে সমাঁধির সাক্ষাৎ পাইয়াছে, তাহ! এ নিত্যসিদ্ধ অহনিশ আবির্ভ়- 
মান সমাধি ; স্থৃতরাং ধনলোলুপ অসাধুরৃত্তি পুত্রভার্য্যা কর্তৃক বিভাড়িত। 
মানুষ দিবারাত্র বিষয়ের ধ্যান করে, বিষয়ের ধারণায়ই অভ্যন্ত, বিষয়- 
আহরণের জন্যই ইন্দ্রিয় প্রত্যাহরণ করে; যাহ৷ কিছু সাধনা এ রূপ- 
রসাদি বিষয়গত ধনের লোভেই অনুষঠিত হয়; স্থৃতরাং উহারা অসাধু; 
কিন্ত সমাধি স্বতাবতঃ অতি নিন্মল। সে সর্ববদ৷ প্রজ্ঞার সহিত মিলিত 
হইতে পারিলেই স্থখী। যতদ্দিন সমাধির এই স্বাভাবিক উচ্চ ভাব 
না আসে, ততদিন সে স্ত্রী পুত্রা্দির পরিতৃপ্তির জন্যই লালায়িত থাকে । 
যোগাঙ্গসমূহ যে রূপরসাদ্ি বিষয় আনিয়। উপন্থিত করে, সমাধি 
তাহাই প্রকাশ করিয়। দেয়। সমাধি না| থাকিলে বিষয়ই প্রকাশিত 
হয় না। যাহা হউক, বহুদিন এইরূপ পরিজনবর্গের পরিপোষণ 
করিয়াও যখন সমাধির অতৃপ্তি বিদ্ুরিত হয় না, তখন সে বিষয় হইতে 
বিমুখ হইয়া, একাকী প্রজ্ঞার সহিত মিলিত হইতে চায়; কিন্তু ধ্যান 
ধারণাদির পুর্ববব ধনলোলুপতা দূরীভূত না হওয়াতে, তাহারা সমাধিকে 
নির্ভিজিত করিতে থাকে ! তাহার চায়*_-আমাদের প্রভু সমাধি আমাদের 
অনুগত হইয! থাকুক; কিন্ত্রু সমাধি চায়-_-ধ্যান ধারণ! আমার অনুকূল 
হইয়। ভূম! স্থখের অনুগামী হউক। 'এই "পরস্পর বিরুদ্ধ ভর নিবন্ধন, 
ধ্যান ধারণাদি কর্তৃক সমাধিকে নির্জিত হইতে হুয়। যদ্দিও উহারা 
সমাধিরই অঙ্গমাত্র, তথাপি এখন সকলেই ধেন স্বাধীন ও বলবান্‌ 
হইয়। উঠিয়াছে। বনুদিন অহংবুদ্ধিবিশিষ্ষ জীবভাবের মধ্যে অবস্থান 
করিয়া, প্রত্যেকেই এক একটি অহং হইয়! উঠিয়াছে। এখন 
প্রত্যেকেই স্বাধীন হইতে চায়, তাই সমাধিকে বিতাড়িত করে। সেই 
জগ্ঠই সমাধির সশোক এবং ছুর্মনা ভাব পরিলক্ষিত হয়। আসল 
কথাটা! এই যে, বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া যখন একটু একটু 


১১৮ এঁতিহাসিক সত্য 


তন্ময়ত। আসিতে থাকে, তখনও বিষয়ব্সংস্কার দুরীভূ্ত হয় না। তাই, 
সমাধি নির্মল ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। 

প্রত্যেক জীব-হৃদয়ে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়। ব্যষ্টিতে যাহা 
অন্ুঠিত হয়, সমস্ভিতেও তাহাই হয়। মা! আমার প্রত্যেক জীবহৃদয়ে 
যেরূপ ভাবে আবির্ভূত হইয়া জীবকে মুক্তিমন্দিরে আকর্ষণ করেন, 
যাহ! সাধক-হৃদয়ে গোপনে সংঘটিত হয়, তাহা প্রকাশ্ভাবে অভিনয় 
করিয়! দেখাইবার জন্যই ম। আমার ধরাধাঁমে বিশিষ্ট ভাবে অবতীর্ণ হইয়। 
থাকেন। এইরূপ স্থরথ সমাধিরপে প্রকটিত হইয়া কিংবা অসংখ্য 
অস্থুরকুল নির্ঘ্মূল করিয়া জীব-জগণ্কে শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রারস্তেই 
বলিয়াছি, চণ্তীর উপাখ্যানভাগ রূপকমাত্র নহে। স্বরথ সমাধির যে, 
কোন এঁতিহামিকত৷ নাই, তাহা নহে। আর্ধ্গ্রন্থে মিথ্যা কল্পনার স্থান 
নাই। প্রাচীন কাল হইতে অসংখ্য রাজন্া কর্তৃক এই ধর! প্রতিপালিত 
হইম্বা আসিতেছে । প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের কিছু না কিছু ইতিহাস 
আছে । খধিগণ সকলের ইতিহাস সঙ্কলন করেন নাই । যে চরিত্রটি 
চিত্রিত করিলে, তাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক রহস্য সন্নিবেশ কর! যায়, মাত্র 
সেইরূপ চরিত্রই বর্ণনা করিয়াছেন। যাহার নাম এবং কন্ম্ন বণনা 
করিতে গেলে, এক দিকে যেমন ইতিহাস ও লোকশিক্ষা হইতে পারে, 
তেমনই অন্য দিকে আধ্যাত্মিক তত্বর়।শিরও বিন্যাস কর! যাইতে পারে, 
এরূপ লোকের চরিত্র অঙ্কন করাই খধিদের উদ্দেশ্য ছিল। তাই, 
আর্য গ্রন্থম্াত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, এঁতিহাসিক সতোর পার্থ ই 
আধ্যাত্মিক রহস্য সুবিন্যস্ত। 


আনন্দধন ১৬৯ 


' বিহীনশ্চ ধনৈর্দীরৈঃ পু্দ্ৈরাদায় মে ধনমূ। 
বনমভ্যাগতে ছুঃখী নিরস্তশ্চাণ্ত-বন্ধুভিঃ ॥১৮॥ 

অন্নুলীদি। দারা পুত্রগণ আমার ধন গ্রহণপুর্ববক আগাকে 
ধনহীন করিয়াছে। বিশ্বস্ত বন্ধুগণ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া, আমি বড় 
হুঃখে অরণো উপস্থিত হইয়াছি ৷ 

শ্রাখ্যা। আনন্দই সমাধির ধন। পুত্র ভার্ধ্া এবং অন্যান্য 
বন্ধুগণ অর্থা ধ্যান ধারণা ও অন্যান্য যোগাগ সেই ধন গ্রহণ করিয়াছে । 
প্রতিনিয়ত প্রতিকর্ম্নে জীবগণ যে অষ্টাঙ্গযোগের অনুষ্ঠান করে, উহা 
বিষয়-ইন্দ্রিয-সংযোগ-জগ্ঠ পরিচ্ছিম্ন আনন্দের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। 
' পরিচ্ছিন্ন আনন্দ সমাধিলভ্য আনন্দসিন্ধুর বিন্দুমাত্র । ব্রহ্ম অবধি 
পিপীলিকা পধ্যন্ত প্রত্যেকেই আনন্দের অন্বেষী। এই যে ছুটাছুটি 
জগত্ময় দেখিতে পাও, এই যে শুধু কামনা ও কাঞ্চনের পূরণের আশায় 
জীববৃন্দ উন্মন্তের মত, অন্ধের মত দিখিদিক্‌ জ্ঞানশৃন্য হইয়া ছুটিতেছে, 
উহার একমাত্র উদ্দেশ্য একটু আনন্দ । ধারক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া 
আনন্দ পায়, পাপী নিন্দিত কন্দন করিয়া আনন্দ পায়। আনন্দাংশে 
উত্তয়ই তুল্য ঃ কৃারণ, “আনন্দং ব্রহ্ম” আনন্দই ব্রহ্ম-_-আনন্দই মা । 
সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের সৎ্স্বরূপটী বিশিব্টভাবে জড় পদার্থে প্রতিভাত। 
মা যে সতন্বরূপা, অর্থা মা যে আছেন তাহা! আমাদিগকে তালরূপে 
বুঝাইয়া দিবার জন্য, এই পরিদৃশ্যমান জড় পদার্থরূপে তিনি সতত 
প্রকটিতা। মা যে আমার চিন্ময়ী, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া“দিবার 
জন্য তিনি প্রাণিরূপে সর্বত্র বিষ্তমান। প্রাণীতেই আমরা চৈতম্য- 
সত্তার বিশিষ্ট বিকাশ দেখিতে পাই । আর আনন্দ-ধর্ঘ্টি বিশেষভাবে 
কেবল তীহাতেই বিদ্কমান। আনন্দ আর কোথাও নাই। একমাত্র মা 
আমার আনুন্দ-ঘন-্মুর্তিতে, সর্বদা সর্বত্র স্ুপ্রতিভাত। প্রতিজীবে 
যে বিষয়ভোগজনিত আনন্দ দেখিতে পাওয়! যায়, উহা সেই 
আনন্দ সমুদ্রেরই এক এন্টি বিশিষ্ট, বুদ্বুদ্মাত্র। এই আনন্দ জীব 
কিরূপে ভোগ করে ॥ £-- 

১১ 


১৪ অ(ণন্দ অন্তরে 


আমরা যখন কোন অভীষ্ট বস্ত-সংগ্রহের জগ্ঠ চেষ্টা করি/ তখন 
আমাদের ইন্দ্রিয় ও মন তদুদ্দেশ্ে শ্রেগিও হয়; বুদ্ধিও তখন আনন্দ- 
সমুদ্র হইতে যেন বিচ্যুত হইয়া বিষয়াভিমুখী হইয়া পড়ে । তার পর 
যখন চেষ্টা সফল হয় অর্থাৎ অভীষ্ট বস্ত-লাভ হয়, তখন ইন্দিয়। মন 
ও বুদ্ধি ক্ষণকালের জন্য স্থির হয়। তখনই আনন্দের প্রতিবিন্ব বুদ্ধিতে 
প্রতিভাত হয় ; তাই, আনন্দলাভ হয় । কিন্তু আমরা মনে করি, অভীন্ট 
. বন্তুই আনন্দ প্রদান করে। ইহাই অজ্ঞান। বিষয়ে আনন্দ নাই-_ 
আনন্দ আমাব্ই বুদ্ধিতে নিয়ত প্রতিবিম্বিত। যখন বুঞ্ধি সে প্রতিবিন্বের 
দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় তখনই আমর! 
আনন্দচ্যুত হইয়া পড়ি। আবার বুদ্ধির স্থৈর্য্ে সে আনন্দ উপলব্ধিযোগ্য 
হয়। এখানে একটি আশঙ্কা হইতে পারে-_ আনন্দ যদি এক এবং 
অথগুন্বরূপই হয়, তবে আমর! বিভিন্ন বিষয়লাভে বিতিন্নরূপ আনন্দ 
ভোগ করি কিরূপে? কাঞ্চনলাভে ঘনেরূপ আনন্দের অনুভূতি হয়, 
ইন্ড্রিয়চরিতার্থতায় তদপেক্ষা ভিঃ প্রকার আনন্দের উপলবি হয় কেন? 
একটি ফুল দেখিয়! যেরূপ আনন্দ হয়, একটি সঙ্গীত শুনিয়৷ সেরূপ 
আনন্দ হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, আনন্দ-বস্তু এক 
এবং অখণ্ড হইলেও, বিষয়েক্দ্রিয়ের সংযোগ-বৈচিত্রাবশতঃ উহা 
আমাদের নিকট বিভিন্নভাবে উপলব হইয়া থাকে । আমাদের যে 
ইন্দ্রিয় যখন বিশেষ ভাবে পরিতৃপ্তি লাভ করে, সেই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিগত 
বিভিন্নতাই আনন্দগত বিভিন্নতা-প্রতীতির হেতু। 

আনন্দের অভাৰ কোথাও নাই। এ জগত আনন্দে ভরা। 
"আনন্দ হইতেই জীবগণ প্রাছুর্ভত, আনন্দে সঞ্জীবিত এবং আনন্দেই 
জীবের 'অবসান” এই মোহন-বাণী খধিগণ ভুয়োভূয়ঃ পরিব্ক্ত 
করিয়াছেন । বর্তমান যুগেও যাহারা ইহার সন্ধান পাইয়াছেন, 
তীহারাও '& একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকেন। শোকার্ডের 
করুণ ক্রন্দন, রোগার্তের হতাশব্যগরক দীর্ঘ নিশ্বাস, ক্ষুধার্তের কাতর 
চীৎকার, এ সকলই 'আনন্দের অভিব্যপ্রচ। মানুষ এরূপ কীদিয়া, 


রসময়ী মা ১২১ 


এরূপ, হাহাকার করিয়া, আনন্দের, সন্ধান পায়? তাই, এরূপ করে। 
তিক্ত ওষধ সেবনকালে মৌখিক অনিচ্ছা কিংবা মুখবিকৃতি প্রভৃতি 
বিরক্তিভাব প্রকাশ পাইলেও, রোগী উহার অন্তর্নিহিত রোগ-নিবারণ- 
শক্তিরূপ আন্দরসের সন্ধান পায় বলিয়াই, সেই বিম্বাদ ওষধ সেবন 
করিতে বাধ্য হয় । বিষদুক্ট অবয়বে অস্ত্রোপচারজনিত যাতনার অভ্যন্তারে 
একটা অব্যক্ত আনন্দের সন্ধান থাকে। রামবনবাস, সীতাহরণ্‌ 
অভিমন্যুবধ প্রভৃতি করুণরসোদ্বীপক প্রকৃষ্ট অভিনয় দর্শনে সহদয় দর্শক 
অশ্রু বিসঞ্জন করিয়া থাকে । এ রোদনের মধ্যে আনন্দের আস্বাদ 
আছে । করুণও একট। রস। “রসে বৈ সঃ” রসম্বরূপ একমাত্র ম| | 
সেই রস বা আনন্দ-প্রবাহ যখন করুণ-আকারে বাহিরে প্রকটিত হয়, 
তখনই আমর! উহার নাম দেই দুঃখ । এইরূপ একমাত্র রসম্বরূপা 
ম! আমার প্রতিনিয়ত শৃঙ্গার, হাস্ত, বীর, রৌদ্র, বীভৎস প্রভৃতি বহু ভাবে 
প্রকটিত হইয়া, বন্ুত্ব-প্রিয় জীবরূপী সন্তানগণকে আনন্দ রস পাঁন 
করাইয়। থাকেন। পতিব্রতা সতী যখন মৃতপতির সহিত জ্বলম্ত চিতায় 
আরোহণ করে, তখন সেই প্রাণাস্তকর অসহ্য বহ্িদাহের মধ্যেও একটা 
অব্যক্ত আনন্দের সন্ধান পায়। এইরূপ জগতের সর্ববত্র। যে ব্যক্তি 
এই অস্তঃসলিলা ফল্তুনদীর ন্যায় অন্তর্নিহিত আনন্দরসপ্রবাহের সন্ধান 
পায় সে জগতের যাবতীয় ছুংখ ঞশাক সন্তাপ যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান 
করিয়াও, নিত্য নিত্যানন্দ-সম্তোগে কৃতার্থ হয়। হায় জীব! কবে তুমি 
সে আনন্দের ধার! পান করিয়া, অমর শান্তি লাত করিবে? , সে যাহা 
হউক, দমাধি এই অখণ্ড আনন্দসমুদ্রের অন্বেষী; কিন্তু ধ্যান ধারণাদি 
বিয়য়ানন্দে মগ্র। আনন্দময়ী মা! আমার আত্মস্বরূপ লুক্ক।য়িত রাখিয়া, 
লীলার ছলে যে বিষয়ের ছদ্মবেশ পরিধান করিয়! বিন্দর বিন্দু আনন্দ দান 
করিতেছেন, যোগাঙ্গসমুহ তাহারই প্রয়াসী; তাই সমাধির সহিত 
পরস্পর বিরোধিতা । সেই যে বিষয়সংস্পর্শজনিত আনন্দ-কণা, তাহাও 
সমাধি হইতে লভ্য। অন্যান্য যোগাঙ্গ ত” সে আনন্দের নিকটে যাইতে 
পারে না ; তাই, মন আজ্ঞাচক্রে সংস্থিত হই সেই আনন্দের আম্মাদ 


১২২ ধ্যান আপনি হয় 


গ্রহণ করিলে, অমনি তাহার পরিজনগগণ উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্লিহণ 
করে । তাই, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে--"আদায় মে ধনম্” | মনে কর--ধ্যান ; 
সেকোন বিশিস্ট-পদ্দার্থেই পর্যবসিত । যাহারা কেবল বিষয়ের ধ্যান 
করে, তাহারা ত* আনন্দকে খণ্ড খগ্ড করেই, তদ্ভিন্ন যাহারা কোন 
বিশিষ্ট মুক্তি কিংবা জ্যোতি অথবা কোনও বিশিষ্ট ভাবের ধ্যান করেন, 
তাহারাও সমাধিলভ্য অখণ্ড আনন্দকে খণ্ডিত করিয়া ফেলেন । এইরাপে 
ধারণা, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রত্যেক যোগাজই পরিচ্ছিন্নে মুগ্ধ । 
যোগাঙ্গসমূহের এই পরিচ্ছিন্ন-মুগ্ধত! নিয়ত অনুষ্ঠিত প্রতিকর্, অথবা 
যোগশাস্ত্রোক্ত উপায়দ্বারা ভগবৎ-সাধনায়, উভয়ত্রই প্রায় তুল্য । যদিও 
আত্মজ্ঞান-লাভ উদ্দেশ্যে ক্রিয়মাণ শাস্ত্রীয় যোগাঙ্গগুলি জীবকে আত্মজ্ঞান- 
লাভের উপযোগী করিয়া তোলে, তথাপি যত দিন যম নিয়মাদির সাহাযো 
আত্মাকে জানিতে যায়--মাত্র যোগাঙ্গের সাহায্যে অখণ্ড আনন্দের 
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে, তত দিন্‌ বুঝিতে হইবে__সে প্রকৃত 
আনন্দের সন্ধান পায় নাই । ওরে, সে যে সর্বত্র স্বপ্রকট | ইচ্ছামাত্রেউ 
তাহাকে দেখা যায় সে আনন্দ উপলকি করা যায়। যে মুহূর্তে 
তাহার দর্শন হয়__সেই মুহুর্তেই ত+ সমাধি সিদ্ধ হয়। সমাধি-সিদ্দি 
হইলে, অন্যান্য যোগাঙ্গগুলি যে আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়া যায় 
যত ক্ষণ দেখিন--ভুমি মাকে পেখিবার জন্য যম নিয়মের অনুষ্ঠান 
করিতেছ, যত ক্ষণ দেখিব-_-ভুমি মাকে দেখিবার জন্য পল্মাসন করিয়া 
বিশিষ্টভাবে বসিবার উপক্রম করিতেছ, যত ক্ষণ দেখিব-ত্ুমি ইক্ডিয়- 
গুলিকে প্রত্যাহত করিয়া, মাতৃমুখী করিতে প্রয়াম পাইতেছ, তত ক্ষণ 
বুঝিব-_ভুমি শুধু কোমরে কাপড় বাধিতেছ। আরে, ধ্যান করিয়া 
মাকে পায় না, ম৷ আমিলে ধান আপনি হয়। জাগতিক প্রতি 
কর্মে যেরূপ আমর! বিশিষ্ট ভাবে ধ্যান ধারুণ। করি না, যম নিয়ম 
প্রভৃতির অনুষ্ঠান করি না, তথাপি সেইঞ্ুযোগাঙগগুলি আপনা হইতেই 
সিদ্ধ হইয়া যায়, ( আহারের দৃষ্টান্ত স্মরণ করু। ) সেইরূপ মাতৃ-, 
লাতের বেলাও শুধু “এই আমি মাকে দেখিতেছি” বলিয়৷ দৃষ্টি মায়ের 


মাতৃলাভ স্বাভাবিক ১২৩ 


1 দকে'ফিরাও, দেখিবে তোমার সর্বববিধ যোগাঙ্গ আপন! হইতেই নিশ্পন্ন 
হইয়। যাইতেছে । 

শোন-_-আহার বিহারাি দৈনন্দিন কর্মমগুলি যেরূপ আমাদের 
স্বাভাবিক, মনে হয়--কোন চেষ্টা ব্যতীত আপনা হইতেই নিষ্পন্ন 
হইতেছে, মাতৃ-লাভও ঠিক তেমনি স্বাভাবিক । ম|যে আমাদের সহজ 
বস্ত। আমরা দেখি না, তাই, ম! যেন কোন দুরধিগমায দেশে রহিয়াছেন 
বলিয়। মনে হয়। ওরে, এ ত আর পাতান মা নয় যে চেষ্টা করিয়া 
শাহার স্নেহ আকর্মণণ করিতে হইবে । এ যে সত্য মা আমার! সে 
যে স্বকীয় সেহের প্রবল আকর্ষণেই আমাদের পশ্চা 'পশ্চাৎ 
হুটিতেছে। আমরা মা বলিয়া ডাকি না, আমরা তাহার অস্তিত্বে 
'বশ্বাস করি না, আমরা মায়ের বক্ষে বসিয়৷ বলি--কই ম! কোথায়? 
তাই, মা আমার ছুঃখে আ্রিয়মাণা । ঝড় আদরের, বড় ন্েহের পুঞ্র 
শদি মাকে প্রতিনিযফত অবজ্ঞা করে, তবে মা কি কাঙ্গালিনী ন৷ 
সাজিয়। থাকিতে পারেন । তাই, প্রাতিনিয়ত আমাদের নিকট অবজ্ঞাত 
হইয়া রাজ-রাজেশ্বরী-_ ব্রঙ্গ! বিষুঃ মহেশরেরও জননী ম| আমর জীবত্বের 
নূলন ছিন্ন বসন*পরিধান করিয়া, কল্পিত অভাবের দারুণ হাহাকারে 
দন্ত মুখরিত করিয়া, আমাদিগকে কোলে করিয়া বসিয়! রহিয়াছেন। 
উক কাঙ্গালিনী, তুমি তাহারই দিকে একবার সত্যদৃত্টিতে তাকাও, “এই 
(যে মা তুমি রহিয়াছ” বলিয়। সত্য সত্যই মাকে দেখিতে অভ্যস্ত হও । 
সমাধির জন্য চিন্তা করিতে হইবে না, উহা আপনি আসিনে। তুমি 'নিয়ত 
আনন্দে পরিপ্ল ত থাকিবে । 

সমাধি চায়-_-সেইরূপ স্বাভাবিক শ্াানন্দ, স্বাভাবিক মাতৃ-মিলন। 
যাহাতে সর্বদা সর্ববভাবে মাতৃযুক্ত হুইয়৷ থাকিতে পারে, সর্বদা 
অখড আনন্দের আশ্বাৰনে মুগ্ধ থাকিতে পারে, তাহাই সমাধির 
আকাঙক্ষ। ; কিন্তু পরিজনবর্গ তাহার সে বাসনা-সিদ্ধির বিরোধী, 
তাহার! সমীধিকে পরিচ্ছিন্নে মুগ্ধ রাখিতে চায় ; ,তাই, সে পুক্র ভার্যযাদি 
কর্তৃক বিতাড়িত। 


১২৪ সোহহং তথ 


সোহহং ন বেদি পুভ্রাণাং কুশলাকুশলাত্মিকাম্‌ । 
প্রবৃতিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥১৯। 


অন্যুবাক্দ। সেই পরমাত্মাই আমি? কিন্তু এই মেধসাশ্রমে 
অবস্থান করিয়া, স্ত্রী পুল্র প্রভৃতি স্বজনবর্গের মঙ্গলামঙগল-প্রবৃত্তি 'কিছুই 
জানিতে পারিতেছি না । ৰ 

ব্যাখ্যা] ।॥ সাধকমাত্রেরই এইরূপ একটা অবস্থা আসে । জীব যখন 
প্রথম সমাধির সাক্ষাৎ পায়, তখন সমাধি আত্ম-পরিচয় প্রদানকালে 
আপনাকে “সোহহং” বলিয়াই পরিজ্ঞাপিত করে। “সোহহং” 
জ্ঞানের নামই সমাধি “সেই পরমাআমাই আমি”, এইরূপ প্রজ্ঞার 
নাম সমাধি । পুস্তক পড়িয়া বা উপদেশ শুনিয়৷ “সোহহং» বোধের 
বিকাশ হয় না। মা যে আমার ন্েহে আত্মহারা হইয়া, আমি হইয় 
গিয়াছেন, অনন্ত মহিমময়ী কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী মা-ই যে আমি- 
রূপে বিরাজ করিতেছেন, যে মুহুর্তে ইহার উপলব্ধি হয়, সেই মুহূর্তেই 
সমাধি। তখন কি অবস্থ! হয়, তাহা ভাষায় কি প্রকারে প্রকাশ 
করিব। সে যে মূকাস্বাদনব স্বসংবেগ্তমাত্র; তখাপি কৌতৃহল- 
নিবৃত্তির জন্য মাতৃচরণ স্মরণ পুর্ববক যতটুকু পারি বলিতে চেষ্টা 
করি। তখন কি হয়--্চক্ষু আর জগতের রূপ দেখে না, মায়ের 
রূপহীন রূপসাগরে নিমজ্জিত হয় । কর্ণ জগতের শব্দ শুনিতে পায় না, 
শব্দহীন মাতৃ-আহ্বান শুনিয়! মুগ্ধ হয়। রসনা সে অখণ্ড রসের 
আম্বাদনে জড় হইয়া যায়। নাসিকা শ্বাস প্রশ্থাস গ্রহণের অবসর 
পায় না, মাতৃঅঙ্গের স্বর্গীয় সৌরভে স্তব্ধ হইয়৷ যায়। ত্বক মাতৃ- 
আলিঙ্গনের মধুর স্রেহময় স্পর্শে ষেকি হইয়া যায়, তাহা বলিতে 
পারি না। শরীরের প্রত্যেক পরমাণুকি ধে আনন্দরসে অভিষ্ঞিতি 
হয়, তাহা অবর্ণনীয়। কল্পনায় মহাকবি ভবভূতির ভাষায় বলিতে 
পারি “নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।” চাদ নিংড়াইয়! যদি 
কেহ সেই স্থুধাকরের স্থধাময় নেহস্সিগ্ধ নিশ্যন্দনে প্র বাহিরে অন্তরলেপ 


মায়ের কোল ১২৫ 


দেয়, *তবু বুঝি এ" স্থখময় স্পর্শের তুলনা হয় না। আরও হয়-_ 
হৃতপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, নয়নদ্বয় মৃতব্যক্তির নয়নদ্বয়ের 
হ্যায় জ্যোতিহীন হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল ব৷ কাষ্ঠব হইয়া পড়ে। 
জগতের বিভিন্ন নাম রূপ আর থাকে না। এক কথায় দেহবোধ কিংব 
জগদ্বোধ একেবারে বিলুপ্ত হয়। থাকে শুধু অনন্ত আনন্দময় চিত্য়মুদ্র। 
প্রথম প্রথম "এ যে তিনি আমার পরমাত্মা, উনিই ত' আমি” এইরূপ 
বোধপ্রবাহ চলিতে থাকে । উহাঁই “সোহহং”ভাবের সমাধি। এইরূপ 
সমাধিতে কিছু দিন অভ্যন্ত হইলে, আর সে, আমি, ভূমি কিছুই 
থাকে না । তখন কি থাকে, তাহা বলা যায় না, ভাবা যায় না, তবে 
যাহ! থাকে, তাহাই যে মহতী সত্ব, মহান্‌ চৈতন্য এবং অসীম আনন্দ, 
তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। না--তাহাকে মহান্ও বলা যায় না, 
অণুও বলা যায় না; কারণ, তখন পরিমাণ বলিয়া কোন বোধ ৩ 
আর ফোটে না! কিরূপে বলিব অণু কি মহান! তবে একট! বিশেষত 
আছে-যাহা! বলিব, তাহাই সেখানে দেখিতে পাইব। যদ্দি বলি-_- 
( মনে করি ) অণু, তৎক্ষণাৎ অগু। যদি মনে করি-_মহান্, অমনি 
মহান্তরূপে প্রতীয়মান হয়। এমন কোন সংকল্প নাউ যে, সেখানে 
অপূর্ণ থাকিতে পারে, তবে সমস্যার কথা এই যে, সেখানে গিয়৷ সংকল্প 
ফোটান বড় কঠিন; কারণ, সঙ্কল্প যে $রে, সে মনটিকে ত' আর খুঁজি! 
পাওয়া যাঁয় না! যদি মা দয়া করিয়। সে ক্ষেত্রে একটু বেশী সময়' 
থাকিতে দেন, তবে ছুই একটি মহান্‌ সঙ্কল্প সেখানেও জাগিজে পারে। 
না-_সেখানে জাগে না; যেখানে সঙ্কল্প ফোটে, সেট। ঠিক সে বায়গ। 
নয়; সে স্থান তাহার অনেক নিন্গে। কি ম্খময়, কি আনন্দময় ধাম 
আমার মায়ের কোল ! " আমার বধার্থ স্বরূপ ! * 

ম৷ যখন দয়! করিয়া, জীবকে “সোইহংবোধে উপনীত করেন, 
জীব-্রন্মের একত্ব যখন জীব বুঝিতে পারে, তখনই ধীরে ধীরে তাহার 
,জীবত্ববন্ধন, কর্ম্মসংস্কারু, দেহাত্মবোধ প্রভৃতি ব্খলিত হইতে আরম্ত হয়। 
বত'দিন পরিপকাবস্থায় উপস্থিত না হয় অর্থাৎ জ্ঞান যতদিন সংশয়-রহিত 


১২৬ সমাধিভীতি 


ও বিপধ্যয়-প্রতীতিরহিত না হয়, তত দিন সংসার-সংস্কারশ্রেণীর আধিপত্য 
বিদুরিত হয় না। সাধক যতক্ষণ “সোইহং”ভাবে অবস্থান করে, ততক্ষণ সব 
ভুলিয়৷ থাকিতে পারে ; কিন্তু সে কতক্ষণ ? আবার বুাযুখিত হয় । আবার 
“প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ” স্ত্রী পুত্রের খবর পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। অথবা 
আর&একটি অবস্থা আছে, তাহা মাত্র সাধকগণেরই উপলব্ষিযোগা ৷ যখন 
সাধক “সোহহং* ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া তন্ময় হইতে আরম্ভ করে, তখন 
সেই নিরালম্ব মহান্‌ চিৎসমুদ্রে ক্ষুদ্র জীবভাবীয় অহংটি নিমগ্ন হইতে গিয়। 
যেন কি রকম ভয় পায়। একট! ভীতি-মিশ্রিত বিস্ময় ও আনন্দে 
অভিভূত হুইয়৷ পড়ে ; কারণ, জীব বহুকাল হইতে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জিনিষের 
বা ভাবের সাহাযো আমিত্ববোধকে জাগাইয়া রাখিতে অভ্যস্ত, তাহার 
পক্ষে সীমাহীন নিস্তরঙ্গ চিৎসমুদ্রে অবগাহন প্রথম প্রথম কেমন 
যেন একট! ভীতি-উৎপাদন করে। মনে করে- একি! কোথায় 
আসিয়া পড়িলাম! ইন্ড্রির-রাজোঃ মনের ক্ষেত্রে পরিচ্ছিম্নভাবে 
বিচরণ করিয়া, অকম্মাৎ ভাবাতীত ব্বরূপের সমীপস্থ হইলে, প্রথমতঃ 
এরূপ ভাব আসিবেই। ক্রমে মাতৃকৃপায় যাওয়া! অভ্যস্ত হইলে, 
আর ভয় থাকে না। তখন উহাঁই নিজনিকেতন বলিয়া মনে হয় 
এবং এই সংসার ও দেহ মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভূতিকে বিদেশ 
বলিয়াই বুঝিতে পারে । যাহা গুউক, সেই বিন্ময়বিহবল অবস্থায় 
'জীব আবার একটা ক্ষুত্রবোধ বা ভাবের সন্ধান করিতে থাকে; 
কারণ, তাহাতেই সে অভ্যন্ত। তাই, স্ত্রী পুত্র দেহ প্রভৃতি গভীর 
ভাবে অস্কিত সংস্কারগুলিকে আশ্রয় করিয়া, আবার একটু আশ্বস্ত হয়। 
তোমরা শিশুকে কখনও খুব জোরে পাখার হাওয়৷ দিয়া দেখিবে--সে 
যেন কেমন হাকর্পাক করিতে থাকে । প্রবলক্জগ প্রবাহিত বায়ু হইতে 
শ্বাস গ্রহণ করিবার ক্ষমত। নাই বলিয়াই তাহার (রূপ কষ্ট হয়ু। ইহাও 
অনেকটা! সেইরূপ বুঝিবে। তাই, বৈশ্ঠ সমাধি ধ্যান ধারণাদি স্বজনবর্গের 
কুশলাকুশল সংবাদ জানিবার জন্ ব্যগ্র। যেসকল যোগাঙ ব৷ জাগতিক , 
ত্র ক্ষুদ্র ভাব-অবলম্বনে আত্মবোধ জাগাইয়া রাখে, সাধক নিরালম্ব সত্তার 


সেই আম ১২৭ 


দ্বিকে অগ্রসর হইয়াঃ সেই চিরপরিচ্িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবলম্বনগুলিকে আবার 
গ্রহণ করিতে প্রয়াস পায় ইহাই সমাধির উত্কণ্ঠা । 

এস, এইবার আমরা সোহহং-তত্ব একটু বুঝিতে চে! করি । সর্ববদা 
মনে রাখিও-_আমরা যে যাহাই বুঝি, উহা নিজ নিজ বুদ্ধিগণ্ডীর মধো 
অবস্থিত। ভগবস্তত্ব কিন্তু বুদ্ধির অনেক বাহিরে অবস্থিত; স্থৃতরাং স্তরীহাকে 
সম্যক জানিতে কেহ কখনও পরিয়াছেন কিংব৷ পারিবেন কি না সন্দেহ। 
ব্রহ্মা বিষুও নহেশ্বররও ধ্যানের অগম্যা মা আমার মানব-বুদ্ধিগম্যা কিরূপ 
হইবেন? তবে মায়ের এক বিন্দু বুঝিতে পারিলেই আমাদের পক্ষে 
যথেষ্ট । পিপীলিকার চিনির পাহাড়ের পরিমাণ জানিবার প্রয়োজনই 
বাকি? 

“সোহহং” শব্দের অর্থ সেই আমি । এই আমি নহে-সেই আমি। 
আমির তিনটি স্বরূপ বা অবস্থা আছে। একটি জীব আমি, একটি 
ঈশ্বর আমি ও অপরটি সেই না পরম জমি । “সেইটিই” হইল আমির 
পরমভাব ঝা শ্রেষ্টতুম অবস্থা | উহা! বান্জা মন এবং বুদ্ধির অতীত স্বরূপ 
বলিয়৷ জীবভাবের পক্ষে নিয়ত অপ্রত্াক্ষ । তাই, নামপুরুষ বা সঃ শব্দের 
প্রয়োগ হইয়া,থাকে। ব্যাকরণের অনুশাসন-অনুসারেও অপ্রতাক্ষ 
বিষয়েই তৎশব্দ প্রযুক্ত হইয়৷ খাকে। এইজন্য “সঃ শব্দে পরমাত্মাকেই 
বুঝা যায়। আমি এবং আত্ম! একই কথা। জীবাত্মা! ও পরমাত্বা 
বস্তুতঃ ছুইটি বিভিন্ন পদার্থ নহে। আত্মার যে কল্পিত অংশে জীব 
ভাব বিকশিত হয়, তাহারই নাম জীবাত্মা এবং ষে অংশে কোন ভাবের 
বিকাশ নাই, তাহাই পরমাত্মা। আত্মার এই পরম-ভাবটি কি, তাহা 
কিঞ্িগপরিমাণে বুঝিতে চেষ্টা কর! যাউক। যে ভাবে আত্মা মাত্র সু 
চিৎ ও আনন্দরূপে প্রতিভাত হন অথবা যেখানে অসশ অচিৎ, গু নিরানন্দ 
বলিয়া! কৌন কিছুর উপ্লেকি হয় না, তাহাই পরম ভাব। তাহাকে ভাষার 
মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছি বলিয়া, ভাব অবস্থা স্বরূপ প্রভৃতি শব্দ তাহাতে 

প্রয়োগ করিতেছি । বুঝ্লিও--এসকল শব্দও তাহাতে প্রযুজ্য নহে; কারণ, 
ভাব অবস্থা স্বরূপ প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন পদার্থেরই হইয়া! থাকে । মোটামুটি 


১২৮ অহং পরিচয় 


মনে করিয়৷ লও--আমার এমন একটি অবস্থা আছে,যেখানে অসৎ বলিয়া 
কিছু খজিয়া পাওয়া যায় না, অচিৎ কিংব! জড় বলিয়া কিছু নাই এবং 
নিরানন্দের লেশমাত্র সেখানে অনুভব করা যায় না। কোনরূপ পরিচ্ছিন্নতা। 
নাই, রূপ রসাদি বিষয় নাই; স্থুতরাং ভাব এবং অভাব উভয়ই সেখানে 
প্রতীতি যোগ্য নহে-_-সে এমনই একটি অবস্থা । তুমি প্রতিনিয়ত যে 
চৈতন্য-সত্তার দ্বারা পরিচালিত হইতেছ, যদি একবার দেহ মন ইন্দিয়াদি 
ভুলিয়! এ চৈতন্ত-সত্তাটিমাত্র তোমার বোধের সমীপস্থ করিয়া রাখিতে 
পার, তাহা হইলে এই পরমাত্মভাবের আভাস পাইবে । সেখানে কিন্তু 
আমি তুমি সে প্রভৃতি বোধ নাই । তাহাকে বিজ্ঞাত] কিংবা দ্রস্টীও বলা 
যায় না; কারণ, সে অবস্থায় জ্ঞেয় বা দৃশ্ঠের সম্পূর্ণ অভাব থাকে । এই 
অবস্থাটির নাম পরমাত্মা বা আমার পরম-ভাব। 

এইবার আমরা “অহং৮ বন্থুটি বুঝিতে চেষ্টা করি। চণ্ডী 
শ্রারস্তে দেবীসুক্তের ব্যাখ্যায় এই অহংএর স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। 
এই স্থানে আমরা সেই কথাই আবার অন্যরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
যেরূপ একবার আহার করিজেই চিরজীবনের ক্ষুধা-নিবুত্তি হয় না, 
সেইরূপ অতি গহন আত্মতন্ব একবারমাত্র আলোচনায় আত্মজ্জান 
লাভ হয় না; প্ুনঃপুনঃ ইহার আলোচনা ও অনুশীলন করিতে হয়। 
তাই, আমর এক কথাই বারংবার আলোচন! করিতে বাধ্য হই। যাহা 
হউক, আমার সেই যে পয়ম-ভাব, উহার এক অংশে স্বভাবতঃ 
লীলা-কৈনল্যবশতঃ একটা ““অং-বোধ ফুটিয়। উঠে। (কেন এবং 
কিরূপে উঠে এরূপ প্রশ্ন করিও না, বুঝিতে চেঙ্ট। কর)। অহংবোধটি 
ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব পর্য্যন্ত যে স্বরূপ তাহা অবাঙ্যনসোগোচর | 
যেই অহংবোধ জাগিল, অমনি অঘটনঘটনপীয়সী মহামায়া! প্রকাশ 
পাইলেন। সেই প্রথম আহংবোধের উন্মেষ হইতে আরম্ত করিয়া 
এই পঞ্চভূত ও ভৌতিক পদার্থ পর্য্যন্ত বিরাট ব্রহ্ষাগুরূপেই মহামায়ার 
প্রকাশ । এই মহামায়াই যতক্ষণ স্থির অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিহীন্‌ 
ছিলেন, ততক্ষণ পরমাত্মা রঙ্গ নিরঞ্জন প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইতেন । 


জীব-পরিচয় ১২৯ 


খন "শক্তির বিকার্শ হইতে আরম্তী হইল, তখন তীহার নাম হইল 
মহামায়৷। সেই প্রথম যে অহংবোধ ফুটিযা উঠিল, এ আমিটি 
মহান্‌ ও এক। আর দ্বিতীয় একটা আমি তখন ছিল ন1। উহ্ার-_ 
সেই এক আমির ইচ্ছা হইল-_বনহু ভাবে প্রকাশ হইব, বন্তৃত্বের খেল৷ 
খেলিব। আনন্দই তীহার স্বরূপ, তাই, এই বনুত্ব-লীলার ভিজ্তরেও 
অখণ্ড আনন্দ অক্ষুপ্রভাবে অবস্থিত । যেখানে এই বহর ইচ্ছাটি 
ফুটিয়া উঠিল, সেটা কিন্তু মন। মন বাতীত সঙ্কল্প হইতে পারে না। 
এই মনোময়ী ম৷ পুর্বন পূর্ব কল্লের স্যপ্তির বীজগুলি এতদিন অবাক্তভাবে 
গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, এখন আবার প্রসব করিলেন । এই বন্ুত্ব- 
স্প্টির নিমিত্ত এবং উপাদান উত্তয়ই তিনি-_-__ আমি--মা । তিনি এই 
অনস্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাকারে আত্মপ্রকাশ করিলেন। আকাশ বায়ু অগ্নি 
জল স্থল সূর্য্য চন্দ্র অণু জীবাণু পরমাণু কীট পতঙ্গ পক্ষী 
পশু মানব দেবতা আরও কত কি হইলেন। দিক কাল 
কন্ম ধর্ম অধর্ন্ম কাম ক্রোধ লোভ মোহাদ্ি রিপু, এক কথায় সব 
হুইলেন। সব হইতে গিয়া তাহাকে শব পর্যান্ত হইতে হইল । 
চৈতন্যই তাহার স্বরূপ; তথাপি আনন্দের প্রেরণায়, স্নেহের উচ্ছ্বাসে 
তাহাকে জড় পর্য্যন্ত হইতে হইল। তিনি নিজে আমি; তাই, তার 
কল্পিত অণু পরমাণু পর্যান্ত আমি-বোর্ধে সংবুদ্ধ হইল। তিনি সমূত্রবত 
অবস্থিত আমি, আর জীবজগণ্ড তাহার তরঙ্গব আমি । 

মনে কর--একটা লগ্ন আছে, উহা সাতখানি সাত, রংএর 
কাচঘ্বারা গঠিত । মধ্যে একটি আলো! জ্ুলিতেছে। সাতখানি কাচের 
ভিতর দিয়া এ একটা আলোই সাত রকমে প্রকাশ পাইতেছে । 
প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে একটা আমিবোধ রহিয়াছে, উহাও ঠিক 
সেইরূপ । বস্তুতঃ তিনি এক আমি হইলেও এই বন্ধু জীবের ভিতব 
দিয়া বহু আমি-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। বেশ ধীরভাবে চল, বুঝিতে 
' চেষ্টা কর! যাউক। এআচ্ছ। ধর; এ যে বহু আমি (মূলে কিন্তু বু 
আমি নয়, বহুভাবে প্রকাশিত এক আমি ) উহার নাম দাও বাসি আমি 


১৩০ শক্তি শক্তিমান 


বাজীব। আর এ যে এক আঁমি, উহার নাম ঈশ্বর । ঈশ্বপন কেন 
বলিবে ? বন্ুতের স্থ্টি ও তাহার ধারণ এ আমিতেই হইতেছে ; আবার 
বখন তিনি ইচ্ছা! করিবেন যে, আর আমি বহ্থ ভাবে প্রকাশিত হইব 
না, তখনই স্ষ্টি ভাঙ্গিয়। যাইবে-_প্রলয় হইবে । সুতরাং তিনিই স্যষ্টি, 
স্থিতি ও প্রলয়কর্তা ঈশ্বর। এই অংশটিকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে পূর্ববকথিত 
পরমাত্ম-ম্বরূপেরই শক্তিরূপের বিকাশ বলা যায়। সেই পরম অংশটির 
নাম শক্তিমান্‌ এবং অহংবোধ হইতে আরম্ত করিয়া বনুভাবে প্রকাশ, 
তাহার ধারণ" ও প্রলয়াি কার্ধ্য অংশটার নাম শক্তি। এই শ্তি ও 
শক্তিমান বস্ততঃ অভিন্ন পদার্থ । সূর্যোর প্রকাশশক্তি, অগ্নির দাহিকাশক্তি 
যেরূপ মুখে বলা! যায় মাত্র, উক্তরূপ ভেদ কখনও অনুভূতিযোগ্য হয় 
না, সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ মাত্র মৌখিক বিচারে প্রযুজা। 
যেরূপ রানুর শির বলিলে, রানু এবং শির অভিন্নভাবে প্রতীত হয়, 
সেইরূপ পরমাত্মা ও শক্তি অভিন্নভাবে প্রতীতিযোগ্য। 

যাহা হউক, 'এখন বুঝিতে পারা গেল, আমির তিনটি স্বরূপ । 
একটি জীব আমি, একটি ঈশ্বর আমি এবং অপরটি পরম আমি। 
এই পরম আমিটির নাম “সঃ” কেন না অপ্রত্যক্ষ । আর জীব আমির 
মাম হইল “অহং৮। “সঃ” এবং “অহং৮ এই উভয় যখন মিলিয়া 
যায়, তখনই জীব ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায়। এই মিলনের দ্বার সমাধি | 
সমাধিই “অহং»কে “সঃ” করিয়। দেয়। তাই, সমাধি আপনাকে 
“সোহহৃ& বলিয়া পরিচিত করিলেন । 

এইরূপে আমরা কোন রকমে “সোহহং” কথাটি বুঝিয়া লইলাম ; 
কিন্তু ইহার মধ্যেও অনেক ভগ্কাতব্য আছে। ধর, জীব আমি” কথাটায় 
যাহা বুঝিল্লাম, তাহা ত' বাস্তবিক কিছুই নয়; কারণ, লগ্ঠনের দৃষ্টান্ত 
বুঝিতে পারিয়াছি-_“আমি” এক জনমাত্র। “আমি” যদি বলিতে হয়, তৃবে 
ঈশ্বরকেই বল! যাইতে পারে। দেহাত্মবোধবিশিষ্ট জীবের পৃথক্‌ আমি 
_-অজ্জানমাত্র। কার্য্যতঃ তাহাই বটে | “সঃ৮ এর*সহিত যে “অহং” এর * 
মিলন, তাহ! পরমের সহিত ঈশ্বরের মিলন বলিলেই ঠিক বল! হয়। 


সাধ্য ঈশ্বর ১৩১ 


মিলন বুলিলে বুঝিও না যে, ছুইটি বিশতিন্ন বস্ত্র একত্রিত হইল। জীব- 
ভাবে প্রকাশিত অজ্ঞানসম্ভৃত আমি, ঈশ্বরভাবে প্রকাশিত যথার্থ আমির 
সন্ধান পাইলেই, জীব ও ঈশ্বরের মিলন সংঘটিত হয়। আবার ইঈশ্বর- 
ভাবে প্রকাশিত্ত আমি, পরমভাবে উপনীত হইলেই, পরম পুরুষার্থ বা 
কৈবল্যলাভ হয়। জীবকে পরম ভাবে প্রকাশিত হইতে হইলে, 
মধ্যবর্তিশ্বরূপ যে ঈশ্বর “আমি, তাহাকে অতিক্রম করিয়া, হইতে পারে 
না। জীবকে প্রথমে ঈশ্বর হইর্তে হইবে, ঈশ্বর পরমভাবে উপনীত 
হইবেন; ইহাই মুক্তি; ইহাই মুলতন্ব। 

তাহ! হইলে এখন বুঝা গেল-_জীবের সাধ্য ঈশ্বর, পরমভাব সাধ্য 
নহে। উহা! সাধ্য সাধনাদি সর্বববিধ অবস্থার অতীত ; স্ৃতরাং উপাসনা, 
সাধন! ইত্যাদি যাহা কিছু তাভা মধ্যবর্তী অবস্থাটি লইয়া নিম্পন্ন হইয়া 
থাকে। জীব যদি কোনরূপে ঈশ্বরস্বরূপে সংবুদ্ধ হইতে পারে, তাহা 
হইলেই প্রকৃত আমি জিনিষটির সন্ধান পায়। জীবভাবে যে আমি 
প্রকাশ পায়, উহা প্রতিচ্ছায়ামাত্র । তাই, এই চন্তীতে পরে উক্ত 
হইবে--“ঘ| দেবী সর্ববভূতেষু চ্ছায়ারূপেণ সংস্থিতা”। যথার্থ আমি-__ 
স্থষ্িস্থিতি প্রলয়কর্তা সর্বজ্ঞ সর্বেবশ্বর অনন্ত করুণাসিন্ধু সেহময় 
নিগ্রহানুগ্রহক্ষম ও একান্ত আশ্রয়-_ইনিই অক্ষর পুরুষ । আর জীব 
ক্ষর পুরুষ; কারণ, কাচের অন্তুনিহিত *মালোকরূপ অহংটি যদ্দি সরিয়া 
যায়, তাহা হইলে প্রতিচ্ছায়ারূপ জীব থাকিতেই পারে না। তাই, - 
পূর্বেব বলিয়াছি--আমিই একমাত্র মা। মা আমার আমিন্সরুপ। 
আমিময়ী। তাই, তার সর্বাবয়বে আমি ফুটিয়াছে; প্রত্যেক পরমাণু 
আমি আমি শবে উচ্চৃসিত হইতেছে । সে বিরাট. মহান আমি-সমুদ্র 
হইতে এই অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্‌ ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই,আমির 
সন্ধান করার নামই সাধনা । সেই আমিকে ভালবাসার নাম 
ভক্তিবা প্রেম। সেই আমিকে জানার নাম জ্ঞান। যত দিন 
সাধন৷ এই তবময় না হয়ু--আত্মানুসন্ধান যুক্ত না হর, তত দিনই 
সাধনা নীরসভাবে মৃদুপদে অগ্রসর হইতে থাকে । * একটি আত্মসংবেদনে 


১৩২ সর্বব্ভোত্া 


আছে-_“পুজাধ্যানজপাদীনি নাসসংকীর্তনানিচ। অহংদেববিযুক্তানি 
বিকলান্তাহ ব্রহ্মবিৎ”। পুজা ধ্যান জপ নামকীর্তন প্রভৃতি তত ক্ষণ 
অসমাক্‌ ফলপ্রদ থাকে, যতক্ষণ অহংদেবযুক্ত না হন। অহংই সাধ্য, 
₹ই পুজা, অহংই উপাস্য । যত-দিন এই আমাকে বাদ দিয়া 
সাধকগণ অগ্রসর হন, তত দিন আমারই পুজা করেন; কিন্তু 
অবিধিপুর্ববক; তাই, গীভায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন-_“ষেহপ্যন্তর্দেবতা- 
তত্তা যজন্তে শ্রন্ধয়ান্বিতাঃ। তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজজ্ত্যবিধি- 
পূর্ববকম্‌ ॥ আহং হি সর্ববযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।৮ ইত্যাদি। 
এ শোন-- এই আমিই ঈশ্বর, সর্ববযজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা এবং 
প্রভূ । যে যাহা কিছু কর--আঁমিই তাহা ভোগ করিয়৷ থাকি। জীব! 
যত দিন ভূমি আমাকে না! জানিবে, আমাকে আদর ন| করিবে, তত দ্রিনই 
জন্মমৃত্যু ছুঃখযাতনার সংপেষণে সম্পিষ্ট হইবে। আমি সর্ববজীবের 
হৃদয়ে প্রাণরূপে অবস্থিত । আমাকে চেনে না, মনুষ্য মধ্যে এমন হুরাচার 
কেহ নাই। তাই, ছুরাচার ব্যক্তিও আমার ভজন করিতে পারে। 
এই আমিই বৈষ্ণবের রাধাকৃষ্ণজ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, গাণপ্ত্যের 
গণেশ, সৌরের সূর্য্য । এই আমিই সাকারে বিশ্বরূপ এবং বিশেষ বিশেষ 
তক্তের জন্য ধিশিষ্রূপে আবিভূতি হইয়া থাকে । এই আমিই আবার 
রূপাতীত নিরপ্রীন। যত দিন জব “জীবোহ্হং»-বোধে অবস্থান করিয়া 
“ঈশ্বরোহহংশকে পৃথকভাবে উপাসনা করে, তত দিন সে আমাকে 
পাইবে 'না-পাইবার উপায় নাই। সর্বদা! মনে রাখিও “আমি” জীব 
নহে। এ যে “জীবোহহং» বলিয়া অভিমানে স্ফীত হইতেছ, উহার 
মধ্যে “অহং”টি হইতেছেন “আমি”--মা। তিনি কখনও জীবকে 
পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করেন না। ওরে, জম্ম-জন্মান্তর হইতে আমি 
-মা জ্ঞাতসারে হৃদয়ে থাকিয়৷ এবং অজ্ঞাতুসারে সর্ববরূপে থাকিয়া, 
তোমাদিগকে পরিপোষণ করিতেছি, আদর করিতেছি---স্সেহাঞ্চলের 
আশ্রয়ে পরিবর্ধন করিতেছি । এতদিন বুঝিতে পার নাই, ক্ষতি নাই; 
এখন মানুষ হইয়া, এখনও আমাকে--মাকে চিনিবে না? বড়' দুঃখে 


স্লো তাগরহস্যা ১৩৩ 


আমি লিয়াছি--“অধজানস্তি মাং গুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং |” মানুষ 
তোমরা আমাকে বড় অবজ্ঞা কর। যত অবজ্ঞ! কর, ততই মি 
আত্মগোপন করি, লজ্জায় মুখ চাকিয়! নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিয়া পুত্র 
পুত্র বলিয় তোমাদের পশ্চাণ্ড পশ্চাগ ছুটি, শুধু অপেক্ষায় আছি, কবে 
তুমি আমায় আদর করিবে- কবে ভুমি আমায় মা বলিয়! ডাকিবে ! ভূমি 
দিবারাঁজ “আমার আমার বলিয়! ছুটিতেছ-_-অভিমানরূপিণী আমারই 
মানে অভিমান করিয়া বেড়াইতেছ। আ-_মা'র আ--মা"র বলিয়া ত 
একবারও আমার দিকে তাকাও না। পুত্র! আর কত দিন শিশু 
থাকিবে? আমাকে মা বল, আমাকে পাইবে। 

"“অহং, তত্ব বুঝিতে গিয়া আমরা অনেক অপ্রকাশ্ট কথার 
মালোচন। কনিয়। ফেলিয়া; তাহাতে ক্ষোভ নাই, যদ দুই চারিজন 
সাধকও আমাকে ধত্রিতে পারেন, তাহ! হইলে এই গোপনীয় বিষয়- 
প্রকাশের ক্ষোভ তিরোহিত হইবে। মনে রাখিও--আমিকে না 
ধরিতে পারিলে “সোহহং হইবার উপায় নাই; “সোহহং, না হইতে 
পারিলে জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। 
আমরা জীবভাবে যে “সামি আমি” করি, উহ কিন্ত্ব বাস্তবিক “আমি” 
নহি। আমি--এক ব্যতীত দুই নাই। সর্বব জীবের ভিতর একই 
আমির প্রতিধ্বনি হইতেছে । বিভিন্ন 'আধারে বিভিন্নভাবে প্রতিধ্বনিত 
হইয়া, একই আমি দেব মনুষ্য তির্য্যক ইত্যাদি আকারে প্রকাশ 
পাইতেছে। উহার--&ঁ “একোহহং” এর শরণাগত হও,__-“সর্ববূরন্্মান্‌ 
পরিতাজা মামেকং শরণং ব্রজ” । সর্ববরূপে যে আমির প্রতিবিম্ব দেখিতে 
পাঁও, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া, সর্বেবর ভিতর যাহা! অনুসৃত, সেই আমির 
আশ্রয় গ্রহণ কর। “অহং ত্বাং সর্ববপাপেভ্যো। মোক্ষয়িহ্যামি মা শুচ2 1 
“আমি তোমাকে সর্বরূপ পাপ অর্থাড সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত করিব__ 
শান্তিময় উদার মুজিক্ষেত্রে--সোহহং-রাজ্যে উপনীত করিব; তুমি 
দুঃখ করিও না বস !% গীতার এই চরম ও পরম বাণীটি যাহার প্রাণে 
সম্থেদন আনিয়াছে-"্যে সত্য সত্যই এইভাবে আমাকে- মাকে গুরুরূপে 


১৩৪ গৃহবার্তা 


পাইয়া, তাহারই চরণে আত্মসমর্পণেরজ্জন্য যথাশক্তি' পুরুষকার-প্রয়োগ 
করিতেছে, একমাত্র তাহারই জন্য এই চণ্ডী । শুধু পড়িবার জন্য, 
শুধু দুই চারিটি ভাল কথা শিখিবার জন্য গীতা বা চ্তীতদব আলোচন। 
করা বালকোচিত ক্রীড়ামাত্র। 


কিন্ন, তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্ন, সাম্প্রতম্‌। 
কথং তে কিন্ন, সদ্বভাঃ ছুর্ববভাঃ কিন, মে স্থতাঃ 1৩০। 


অন্নুবাদি। এক্ষণে তাহাদের গৃহে মঙ্গল কিংবা অমঙ্গল বিরাজ 
করিতেছে? আমার সেই পুপ্রাি স্বজনবর্গ কি সদত্ত অথনা অসদুত্ত ? 
( তাহ! জানিতে না পারিয়া উক্ত আছি )। 

ব্যাখ্যা ধ্যান ধারণাদির গৃহ মন। সেই মনে কি ক্ষেমস্করীর 
প্রীপাদপন্প-সংস্পর্শে ক্ষেম বিরাজ করিতেছে, অথব। এখনও 
বিষয়বাসনাজনিত অক্ষেম__-অমঙ্গল পুর্ণভাবে আধিপতা করিতেছে ? 
ক্ষেম বা মঙ্গল একমাত্র মা। যিনি সর্ববভূতে আমিরূপে বিরাজিতা, 
সেই মাকে পাইয়।, মন কি ধন্য হইয়াছে? মন কিরূপে মাকে 
পাইবে? আত্মার বা আমার যে চ্ঞ্লতাময় সংস্কারাত্মক অবস্থা, তাহাই 
“মন । যখন প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক ভাবে, মাতৃ-দর্শনের ফলে 
সত্য-প্রৃতিঠা প্রকৃতিগত হইয়! যায়, সর্ববভাবে মাতৃ-সত্তাই প্রকটিত 
হয়, তখনই বুঝিতে হইবে--মনোময় ক্ষেত্রে ক্ষেমস্করীর পাদস্পর্শ 
হইয়াছে । আর যত দিন তাহ! হয় না, পরিচ্ছিন্ন বিষয়-বাসনা মনের 
স্বাভাবিক *চঞ্চলতাকে আরও বেশী চঞ্চল করিয়া তুলিতে থাকে, 
যত দিন কামনার অনলে পুড়িয়া পড়িয়া মন অতিশয় সম্তগু হইতে থাকে, 
তত দিনই মনে অক্ষেম বিরাজ করে। এই উভয়ের মধ্যে কোন্টি 
এখন মনের উপর আধিপত্য করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য সমাধির- 
এই উৎকণ্ঠা । সে যে এখন মনোরাঁজ্য হইতে বিতাড়িত, বুদ্ধিময় 


সমাধির সংশয় ১৩৫ 


ক্ষেত্রে উপনীত ; তাই, মনের সঙ্গবিচ্যুতি-নিবন্ধন মনের বর্তমান অবস্থা 
পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছে না, অথচ মনের প্রতি সেই যে পুর্ববসঞ্চিত 
আসক্তি, তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না। 

এখানে ইহাও জানা আবশ্যক যে, যম নিয়মার্দি ষোগাঙ্গগুলি 
খত দিন পূর্ণভাবে মাতৃ-লাভের উদ্দেশ্টে সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত ন! হইয়া! মাত্র 
শারীরিক স্থাস্থ্, চিত্তন্থির কিংবা! বিশিষ্ট কোন শক্তি-লাভের উদ্দেশ্টে 
অনুষ্ঠিত হয়, তত দিন মনোঁময় ক্ষেত্রে অক্ষেমই বিরাজ করে। 
তত্ভিনন পুত্রগণ অর্থাৎ ধ্যানাদি যোগাঙ্গসমৃহ, এখন কি স্ত্ত হইয়াছে, 
অথবা দুর্বৃত্ত_-অসদাচরণশীল আছে? ইহাও সমাধির উকগ্ঠার 
কারণ। সৎ একমাত্র আত্মা--মা। তাহাতে বর্তমান থাকার নাম 
সদ্বৃত্ততা, আর মাতৃভাবশূন্য কেবল বিষয়ভাবে বিচরণ করার নাম 
দুরৃত্ততা ৷ যোগাঙ্গগুলি আত্মলাভ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অথবা মাত্র চিত্তস্থির 
উদ্দেশ্যে বা বিষয়মাত্রে বিমুগ্ধ, ইহাই সংশয়। সমাধির এরূপ সংশয় 
প্রথম অবস্থায় একান্ত স্বাভাবিক । 


রাজোধাচ। 


ধৈশ্নিরস্তো ভবালুব্ধৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধ নৈঃ। 
তেষু কিং ভবতঃ ন্সেহমনুবপাতি মানসমূ ॥ ২১ ॥* 
শন্মুন্বীদূ। (সমাধির এইরূপ পর্্যাকুল অবস্থ! নিরীক্ষণ করিয়া) 
রাজা স্থুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন-_বিষয়লোলুপ যে পুপ্রদাবাদি কর্তৃক 
আপনি, নিরাকৃত হইয়টুছেন, (কি আশ্চর্য্য £) আপনার চিত্ত তাহাদের 
প্রতি স্েহানুরক্ত ! 
ল্যাধ্যা। যদ্রিও নিয়ত পরিচ্ছিন্নতে মুগ্ধ ধ্যান ধারণার্দির ব্যবহারে 
উঁৎপীড়িত হইয়া, সমাধি অসৎসঙ্গ-পরিহার বাসনায়, তাহার্দিগকে 
১২ 


১৩৬ বৈশ্যবাক্য 


পরিত্যাগপুর্ববক মেধসাশ্রমে উপনীত্ত হইয়াছেন, তথাপি তাহাদের' প্রতি 
চিত্তের অনুরাগভাব পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। বহু দিন সহবাসের 
কলেই এইরূপ হয়। সমাধির ধর্ম আত্মানুসন্ধান, , মনের ধর্ম 
চঞ্চলতা--বিষয়-অম্বেষণ । এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ অনস্থা নিবন্ধন, 
বলবান্‌ মন কর্তৃক প্রথম প্রথম সমাধিকে নির্জিত হইতে হয়, তথাপি সে 
মনের প্রতি পূর্বব অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে পারে না ; কারণ, এ চঞ্চলতা 
এ পরিচ্ছিন্নতার সাহায্যেই ত” আত্মবোধ উদ্বুদ্ধ আছে । যাহারা আমার 
আমিত্ব উদ্‌ন্দ্ধ রাখিবার প্রধান সহায়, তাহাদিগকে সাধনার অন্তরায় 
জানিলেও, নিতান্ত নির্দয়ের ম্যায় তাহাদিগের প্রতি ন্মেহ-শুন্য হওয়া 
প্রথম অবস্থায় সমাধির পক্ষে বড় কঠিন। জম্যক্‌ মাতৃ-ভাবে বিভোর 
না হইলে, দেহাত্মবোধ সম্পূর্ণ শিথিল না হইলে, ইহা সম্ভব হয় না। 
ইন্ড্িয়াদির ধন্ঘন পরিত্যাগ করিরাও যখন জীব আমিত্বকে উদ্বুদ্ধ রাখিতে 
সমর্থ হয়, তখনই উহাদের মায়৷ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। নতুবা 
কি সাধনার অঙ্গ, কি যোগাঙ্গ, কি ইন্জ্রিয় ধর্ম, কিছুই পরিত্যাগ করা যায় 
না। ইহ] পরে আরও ব্যক্ত হইবে। 


বৈশ্য উবাচ। 
, *. এবমেতদ্‌ বথা প্রাহ ভবানস্মদ্গতং বচঃ | 
কিং করোমি ন বাতি মম নিষ্ঠরতাং মনঃ ॥ ২২ ॥ 


অন্যুাদ। বৈশ্য বলিলেন আপনি আমার বিষয়ে যাহা 
বলিতেছেন, তাহা এইরূপই বটে, (অর্থাৎ যাহাদিগের দ্বারা আমি বিতাড়িত 
তাহাদের মঙ্গলাম্গলের জন্যই আমার চিত্ত পর্যযাকুল, ইহা ঠিরুই বলিয়াছেন) 
কিন্ত কি করিব! আমার মন কিছুতেই নিষ্ঠ,র হইতে পারিতেছে না। 

আ্যম্যা । যোগাঙসূমূহ বিষয়াযক্ত হইয়া 'সমাধিকে বিতাড়িত 
করিয়া, নিষ্ঠ'রতার পরিচয় দিলেও, সমাধি কিছুতেই সেরূপ নিষ্ঠ র হইতে 


আসক্তি ১৩৭ 


পারেনা । সমাধি সন্তবগুণ হইতে" সঞ্জাত; সুতরাং দয়াই তাহার 
ব্বভাব। অপরের দ্বারা শত উৎ্পীড়িত হইলেও তাহার উপর একটা 
, বিদ্বেষসভাব প্টেষণ কর! সমাধির পক্ষে অসম্ভব । সমাধিরই অগ্য পর্য্যায় 
প্রেম। বিশ্বব্যাপী প্রেমময় আত্মদর্শন যাহার উদ্দেশ্ু, তাহার পক্ষে 
প্রেমহীনতা৷ একাস্ত অসম্ভব । 


যৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃন্নেহং ধনলুন্ষৈনিরাকৃতঃ | 
পতিঃ স্বজনহার্দঞ্চ হদ্দিতেঘ্বেব.মে মনঃ ॥২৩॥ 


অন্নুাদি। যে ধনলুক পুত্র পত্বী প্রভৃতি স্বজনগণ পিতৃন্সেহ 
পতিপ্রেম এবং স্বজনগ্রীতি পরিত্যাগ পুর্ববক আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে, 
আমার মন তাহাদের প্রতি একান্ত অন্ুরক্ত | 

জ্যাখ্যা। ধ্যানের পিতৃস্থানীয়, ধারণার পতিস্থানীয় এবং যম 
নিয়মাদির স্বজনস্থানীয় সমাধির প্রতি যে স্বাভাবিক প্রীতি, তাহা তাহার! 
সম্পণ পরিত্যাগ করিয়াছে । উহার! সমাধিকে চিরদিনের জন্য ক্ষুদ্রহ্থে 
মুগ্ধ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিল ; কিন্ত সে আত্মসন্ধানে অগ্রসর হইয়! 
উহাদিগের স্বভাবিক আকর্ষণ পরিত্যাগ: করিয়াছে । এখন একটু একটু 
করিয়া প্রজ্ঞার সন্ধান পাইলেও তাহাদের প্রতি আসক্তির মূল উৎপাটিত 
হয় নাই। এইরূপ বিরুদ্ধভাবদার। পর্য্যাকুল হওয়া, মলিন ভাঁবাপন্ন 
অল্লক্ষণস্থায়ী সমাধির পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক : কেন না, এখনও সে 
বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবস্থিত; ব্রন্মক্ষেত্রে এখনও সম্যক্ভাবে প্রবেশ করিতে 
সমর্থ হয় নাই। যদি ব| কদাচিৎ তিলমাত্র সময়ের জন্য পরমাত্মসান্লিধা 
লাভ করে+তথাপি আবার ততক্ষণাড মনোময় ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে বাধ্য 
হয়; স্থৃতরাং পূর্বেবাক্তরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য বৈশ্ঠ সমাধির একান্ত স্বাভাবিক । 


১৩৮ বুদ্ধির সলিনতা 


কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে । 

যু প্রেমপ্রবণং চিত্তং বিগুণে্ষপি বন্ধুযু ॥ ' 
তেষাং কৃতে মে নিঃশ্বাসা দৌ্মনম্যং চ জায়তে। 
করোমি কিং য্ন মনস্তেমপ্রীতিষু নিষ্ঠ,রমূ ॥২৪॥ 


অন্নুন্বীদূ। হে মহামতে স্থুরথ। বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন স্বজনগণের 
প্রতি আমার চিত্ত ষে অতিশয় প্রেমপ্রবণ, তাহ! বুঝিতে পারিলেও 
আঁমি ইহার কারণ স্থির করিতে পারিতেছি না ; তাহাদের জন্যই আমার 
এই দীর্ঘনিঃশ্বাস ও ছু্মনায়মানতা উপস্থিত হইয়াছে । অনুরাগহীন 
স্বজনগণের প্রতি আমার মন যে কিছুতেই নিষ্টুর হইতে পাঁরিতেছে না । 

ল্যাহয]। পুর্বেব উক্ত হইয়াছে- প্রজা ও মন্ত্রিবর্গের অত্যাচারে 
রাজ্যজষ্ট মহারাজ স্ুরথ বনে আসিয়াও পরিত্যক্ত রাজ্য মন্ত্রী প্রজা! ভূত্য 
ও কোষাদির জন্য অতিশয় উত্কঞ্ঠ! ভোগ করিতেছেন। সমাধির অবস্থাও 
সেইরূপ। তিনি বিষয়লুব স্ত্রীপুত্র কর্তৃক বিতাড়িত ; অথচ তাহাদের 
মঞ্লময় চিন্তায় ব্যাকুল; উভয়েরই তুল্য অবস্থা ; সুতরাং পরস্পরের 
প্রতি ন্েহানুরাগ স্বাভাবিক । তাই, বৈশ্য তাহার নিজের চিত্তের 
ছুর্বলতার বিষয় কিছুই গোপস না করিয়া, সরল প্রাণে অসঙ্কোচে 
_হ্থুরথের নিকট প্রকাশ করিলেন । 

,জীবাত্মার সহিত বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে£যখন সমাধির প্রথম সাক্ষাৎকার 
লাভ হয়, তখন তাহাকে এইরূপ মলিনভাবাপন্নই দেখ! যায় ; কারণ, 
বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে পুর্ণ নিশ্মলতা প্রকটিত হয়না। একমাত্র প্রত্ছায় 
প্রবেশ ' করিতে পারিলেই সর্বববিধ ভাবচঞ্চলতার হাত হইতে প্ররিত্রাণ 
পাওয়া! যায়। বুদ্ধি _জগত্মুখী নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিবিশ্ষে। যাদও 
ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি হইতে বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ ও স্মথির উদ্বাসীনবৎ 
অবস্থিত ; তথাপি তাহার সম্মুখে মন প্রতিক্ষুণে সংস্কীররাশি একটির 
পর একটি আনিয়া উপস্থিত করে, তাহাতেই বুদ্ধিকেও চঞ্চল 'বলিয়া 
প্রতীতি হয়। ভ্রন্তগামি-শকটারঢ বাক্তি যেরূপ উয়পার্বস্থ নিশ্চল 
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ভূভাগকে সচল বলিয়া,মনে করে, ইহাও ঠিক সেই প্রকার। নিয়ত 
চঞ্চল মম একটার পর একটী সংস্কার উপস্থিত করিয়া, বুদ্ধি-জ্যোতিতে 
আলোকিত করিয়া লইতেছে; তাই, অতিচঞ্চল মনের সহিত 
নিয়ত সন্বন্ধব্জাতত নিশ্চল বুদ্ধিও যেন চঞ্চলবত হইয়া থাকে । 
বুজন্মসঞ্চিত সংসার-সংক্কারশ্রেণী পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন বুদ্ধিময়- 
ক্ষেত্রে চিদাভাসের নিশ্ধল জ্যোতিতে আত্মহারা হয়, ঈষৎ সমাধির আভাস 
পাইতে থাকে, তখন যে অননুভু্তপূর্বব আনন্দরসের আশ্বাদ পায়; 
যদিও তাহাতে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার সামর্থা না থাকায়, পুনরায় 
চিন্তক্ষেত্রে নামিয়া পড়ি; তথাপি সেই আম্বাদের স্মৃতিটুকু পর্যাস্ত 
অবলম্বন করিয়া সংক্কারশ্রেণীকে উম্মলিত করিতে উদ্ভত হয়; কিন্তু 
কার্যাতঃ তাহা করিয়! উঠিতে পারে না। তখন স্বকীয় দুর্বলতা দেখিয় 
একান্ত হতাশ হইয়া পড়ে; উষ্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাসে নিজের মর্্মদাহ যেন 
আরও দ্বিগুগ করিয়া তুলিতে থাকে । “হায়! আমার মত ছুর্ববলচিন্ত 
জীবের পক্ষে মাতৃ লাভ স্থদূরপরাহত !” এইরূপ ভাবিয়া সাধক নিতান্ত 
ছুন্মনায়মান হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, কেন যে এইরূপ হয়, তাহার 
কারণ নির্ণয় করিতে না! পারিয়া অধিকতর অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। 
জগতে মানুষ*যখন কোন ভীষণ দুঃখের আবর্তে উতপীড়িত হইতে 
থাকে, তখন যদি তাহার কারণটা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সেই 
দুঃখের মাত্র! ষেন কিয়ত্পরিমাণে লাঘব হয়; কিন্তু “কারণ জানি না, 
অথচ উৎপীড়িত হইতেছি৮ ইহা মানুষের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়। 
জানি__কামিনী-কাঞ্চন, বিষয়-বাসনা কিংবা যম নিয়ম আসন প্রতি 
সাধনার উপাঁয়গুলি আমাবু মাকে আনিয়া দিবে না; জানি--- 
উহারা পরিচ্ছিন্নত্বে মুগ্ধ; জানি_উহারা আমার হিতৈষী, নহে; 
জানি-_তাহারা চায় পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্িয়ভোগ্য সখ; আমি চাই-_. 
অপরিচ্ছিন্ উদার মাতৃবক্ষ*_মন বুদ্ধির অতীত অতীন্দ্িয় আত্মসত্তা ? 
অথচ দেখিতে পাই--মন এই অস্ত্যচ্চ আশ! এবং তদনুষায়ী উদ্ভম 
দেখিতে পাইয়া, ধ্যানধুধ।রণ। প্রভৃতিযোগাঙগ অথ্রা কর্ণ্মকাণ্ডের সাহায্যে 
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আমাকে ক্ষুত্রত্বে মুধ্ধ রাখিতে উচ্ভত। আমি প্রতি মুহূর্তে, মনের 
প্ররোচনায় এইরূপ উত্পীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছি; আমার অমূল্য 
জীবন, আমার বন্তজন্মসঞ্চিত অসহনীয় যন্ত্রণায় লব্ধ জ্ঞান, উৎসাহ, উদ্যম 
প্রভৃতি অনর্থক পরিব্যয়িত করিয়া ফেলিতেছি। পরিচ্ছিন্নতাই যে 
মুক্তিপথের একান্ত অন্তরায়, তাহা বুঝিতে পারিয়াও কেন আমি 
তাহাদের এত অনুরক্ত! কিছুতেই ইহার কারণ নির্ণয় ধরিতে 
পায়িতেছি না; তাই তাহাদের প্রর্তি কোনরূপ নিষ্ঠুর ভাবও পোষণ 
করিতে পারিতেছি না! যাহা বাস্তবিক হেয় বলিয়া বুঝিতেছি, কি 
যেন কি অজ্ঞাত কারণে তাহাকেই উপাদেয়রূপে পরিগ্রহ করিতেছি ! 
হায় দুর্ভাগ্য ! এইরূপ চিন্তা-_- এইরূপ ছুর্্মনায়মানতা সমাধিকে যেন 
নিতান্ত মলিন করিয়া রাখে । 

একটু একটু করিয়া যখন সমাধির আভাস আসিতে থাকে, তখন 
সাধকের পক্ষে সংসার-সংস্কীর, বিষয়ের ক্ষুদ্রতা এবং উপাসনার 
উপায়গুলির প্রতি ষে পূর্ববসঞ্চিত আসক্তি, উহা অতিশয় মর্ম্মপীড়াদায়ক 
হয়, সন্দেহ নাই; কিন্ত সাধক ! মনে রাখিও-_ইহাই তোমার শুভ 
মুহূর্ত । বনুজন্ম-সঞ্চিত সুকৃতির ফলে আজ তুমি সমাধির সাক্ষাৎ 
পাইয়া, জীবত্বকে অসহনীয় যন্্রাপ্রদ শৃঙ্খল বলিয়া মনে করিতেছ। 
মনে রাখিও--তুমি মুক্তিমন্দিঘরর দ্বারে উপনীত হইয়াছ। মনে 
' রাখিও--তোমারই জন্য মায়ের আমার বক্ষোবাস শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, 
পুত্রস্ত্েহের আকুলতায় পানস্তনে ক্ষীরধারা উচ্চৃুসিত হইতেছে, 
বহুদিন সন্তানকে অঙ্কে ধারণ করিয়া মনের মত্তন আদর করিতে 
পারেন নাই বলিয়া, আজ উন্মাদিনীবেশে দ্রতবেগে সত্যলোক হইতে 
নিন্মে অবতরণ করিতেছেন। মনে রাখিও সাধক ! তোমার জন্য 
মায়ের কত ব্যাকুলত। ! তুমি এত দিন মাকে চাও নাই, বিষর 
চাহিয়াছিলে--রূপ রস শব্দ স্পর্শ চাহিয়াছিলে ; তাই মা আমার 
বিষয়ের আকারে উপস্থিত হইতেন। নিজের স্বরূপটি কত কঠোরতায় 
লুক্কীয়িত রাখিয়া, বিষয়ের আকারে আকারিত হইয়া, তোমার ইন্জরিয়- 
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বর্গকে, চরিতার্থ করিয়াছেন । কাঠমনী-কাঞ্চনের আকারে মা কত 
জীবন তোমার উদ্দাম লালসা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তুমি যে পুত্র! 
তুমি চাহিয়াছিলে, আর মায়ের আমার বিচারের অবসর নাই, ভালমন্দ- 
বিচার-বিমুঢ়া মী আমার পুন্রন্সেহে অন্ধা মা আমার--তোমার সেই 
প্রাথনার অনুরূপ কাম-কাঞ্চনের আকারে, রূপ রসার্দি বিষয়ের আকারে, 
দেহ মম বুদ্ধির আকারে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। ওরে, এ 
স্নেহের কথ! মনে করিলেও মন্দ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। এ 
স্েহ বুঝিবার উপযুক্ত বুদ্ধি আমাদের নাই; এ স্নেহ ধরিবার উপযুক্ত 
বক্ষ আমাদের নাই, এ স্নেহ ভোগ করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয় আমাদের 
নাই। মা আমার অদ্বিতীয় অনন্ত, তীহার স্রেহও অদ্বিতীয় অনন্ত। 
একবার দেখ, মা তোমার জন্য কি করিতেছেন! কত ব্যস্ত তোমায় 
বক্ষে লইতে, কত আকুল তোমার মলিনতা মুছাইতে, কত উম্মাদন। 
তোমায় চুম্বন করিতে, কত আবেগ তোমায় নিত্যানন্দে প্রতিঠিত 
করিতে, এইবূপ প্রতিনিয়ত দেখিতে থাক। পরিচ্ছিন্নতার--চঞ্চলতার, 
বিষয়-বাসনার মোহ অচিরে বিদুরিত হইবে । শুভ দিন-_-বড় আনন্দের 
দিন আসিয়াছে ; স্বরথ সমাধির সাক্ষাত্কার লাভ করিয়াছেন । যদিও 
প্রথম অবস্থায় সমাধি তত দৃঢ়, তত উজ্জ্বল, তত একাত্মপ্রত্যয়মাত্র ন! 
হউক, তথাপি উহার মূলা বড় বেশী। উচ্ছা বহু জন্মের বছ সাধনার ফল। 

স্বরথ ও সমাধি উভয়ই এখন নিজেদের অভাব দেখিতে পাইতেছে । * 
কি যেন একটা অজ্দেয়-শক্তি অজেয়-মোহ বিগুণ বন্ধুদের, প্রতি, 
মতি পুক্রভার্য্যাদ্দির প্রতি এবং বিনশ্বর কোষ বলাদির প্রতি বল 
পূর্বক আকর্ষণ করিতেছে । পশ্চা দিকের এই প্রবল আকর্ষণ 
দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় জীবের কখন? যখন সম্মুখে মায়ের, দিকের 
আকর্ষণ একটু একটু করিয়া অনুভব করিতে পারে । বখন মাতৃন্সেহের 
প্রকদ আঁকর্ষণের মাধুর্য এবং বিষয়াভিমুখী বিপরীত আকর্ষণের 
ক্ষণস্থায়ী রদের তিক্তত! উপলবিযোগ্য হয়, তখন জীব মাত্রেই বলিতে 
বাধা “হয়-_*তেবাং কৃতে মে নিঃশবাসা দৌর্্নস্তঞ্চ জায়তে।” তখনই 


১৪২ মার্কগ্য় বাক্য 


সাধক “করোমি কিং” বলিয়া আকুল হুইয়া, সেই অন্জ্ঞয় শক্তি-_-তজেয় 
মোহের উচ্ছেদ সাধনে কৃতযত্ব হয়। 


মার্কগ্েয় উবাচ। 


ততন্তে। সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতো । 
,সমাধির্নীম বৈশ্ঠোহসৌ স চ পার্থিবসত্তমঃ ॥ 
কৃত্বা তু তৌ যথান্যায়ং যথার্হং তেন সংবিদম্। 
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্ত্রতু বৈশ্যপর্ধিবৌ ॥২৫॥ 
অন্যুবাদূ। মার্কপ্ডেয় বলিলেন__হে বিপ্রী! (ক্রৌষ্টুকি ) 
অনন্তর সমাধি নামক বৈশ্য এবং রাজসত্তম স্ুরথ, উভয়ে মিলিত হইয়া, 
সেই মেধস্‌ মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, যথাশান্ত্র যথাযোগ্য সমুদ্দাচার 
পূর্বক উপবেশন করিলেন এবং (উপযুক্ত অবসরে ) কয়েকটা কথা 
বলিবার উপক্রম করিলেন । 
ব্ব্াখ্যা । জীব চিত্ুবিক্ষেপের কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, 
সমাধির সাহায্যে পুনরায় বুদ্ধির নির্্মলজ্যোতি আশ্রয় করিয়া, প্রজ্ঞার 
শরণাপন্ন হইলেন । পূর্বে স্থুরথ একা ছিলেন, তখন মেধাসাশ্রমে উপস্থিত 
হইয়াও মেধসের সহিত সাক্ষাৎ কঁরেন নাই। এখন সমাধির সহায়তায় 
সে ম্থুযোগ উপস্থিত হইয়াছে । পুর্বে স্থরথ মেধসকে স্মৃতিরূপ 
একপ্রকার বোধপ্রবাহমাত্র বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, এখন তাহাকে 
প্রজ্ঞানরপে গুরুর আসনে উপবিষ্ট দেখিতে প্পাইলেন। পুর্বে 
"ত্র্মাহমস্ম্ি* এই স্মৃতিরূপ পরোক্ষজ্ছানমাত্র মনে করিয়া, স্থুরথ মেধসের 
আশ্রমে অবস্থান করিতেছিলেন। এখন সেই মেধসকেই সমস্ত সংশয়ের 
নিরাসক, হৃদয়ের সমস্ত সম্ভাপহারক এবং অনন্ত শাস্তিদায়ক গুরুরূপে 
দর্শন করিলেন । |... & 
বখন স্বকীয় জ্ঞানবলে এবং অধ্যয়নাদিতবারা সৃঞ্চিত জ্ঞানের সাহায্যে 
কিংবা সমধন্মী কোন লোকের জ্ঞানের আলোকে কিছুতেই তত্ব উল্মেষ 


গুরপস্থান, ১৪৩ 
৬৯৮ টি ৪ তত ৭ 


হয় না, কিছুতেই প্রাণের পিপাস! সিটে না, সন্দেহ দুর হয় না, অজ্ান- 
অন্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হইয়া! আসে । “সবই বুঝি, আর একটু 
হইলেই যেন সব সন্দেহ বিদুরিত হয়, অথচ সেইটুকু হইতেছে না, 
কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না-_এঁ একটুকুর জন্থাই যেন সব বৃথ! হইতে 
চলিয়াছে। কিছুই লাভ হয় নাই, বৃথা চেষ্টা, বুথা আয়োজন, বৃথা! তপস্যা, 
বৃথা কর্মোগ্ভম! সকলই করিলাম ; কিন্তু জীবনের কৃতকতার্থতা আসিল 
না-_-অমরত্বের আশ্বাদ পাইলাম মা, অভয়ের সন্ধান পাইলাম না, সংশয় 
মিটিল না ।” এইরূপ ভাবের দ্বারা জীব যখন একান্ত বিব্রত হইয়! পড়ে, 
তখনই মা আমার গুরুরূপে আবিভ্ভূতি হইয়া থাকেন। যখন কোন 
দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের অধিকাংশ লোক এইরূপ ভাবের 
দ্বার আকুল হইয়া পড়ে, তখনই তিনি জগদ্গুরুরূপে, খধিরূপে, 
ধন্মপ্রতিষ্ঠাতারূপে মনুষ্যদেহে প্রকটিত হইয়া সত্যের সমুজ্ল আলোকে 
জীবজগণ্কে ধন্য করিয়া! যান। যতদিন তিনি প্রকট থাকেন, ততদিন অতি 
ল্প লোকই যথার্থরূপে তাহাকে জানিতে পারে ; কিন্তু তিরোধানের পর 
জগত তাহার উপদেশ শুনিয়া, তাহার কাধ্য ও আদর্শ দেখিয়া, আর 
তীহাকে মানুষ বলিয়! স্বীকার করিতে চায় না। স্বয়ং ঈশ্বরের বিশিষ্ট 
অবভারজ্ঞানে পুজা করিয়া ধন্য হয়। ইহাই মায়ের খেলা । 

সে যাহা হউক, উল্লিখিত মন্ত্ঃদুইটাতে গুরূপস্থানের কতকগুলি 
অলজ্বা নিয়ম বর্ণিত হুইয়াছে। আমরা প্রথমে তাহারই আলোচন! 
করিব। দেখিতে পাইতেছি_-একজন বৈশ্ঠ পরমাত্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতে উদ্ভত, সাঁধনারূপ ধনে মহাধনী। “অসৌ” শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ- 
নামা, তাহার নাম সমাধি। ভারতবর্ষে হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া 


সমাধি শবটা কণণগোচরও করেন নাই, এরূপ লোক অতি অল্পই আছেন। 
এইরূপ প্রখ্যাত একজন । অপর একজন-_ প্রসিদ্ধ রাজ। পার্ধিবসত্তম-_ 


জ্বীবশ্রে্ঠ। সত্তম শব্দের অর্থ সত্যপ্রতিষ্ঠ। যিনি সচ্চিদানন্দময়ী 
মায়ের মাত্র সংস্বরূপটার উপলব্ধি করিয়াছেন, “আমার ম৷ একজন 
“ আছেন” এই কথাটা যিনি মরে মর্মে বুঝিয়াছছেন, ধাহার আস্তিক্য-বুদ্ধি 


সিএ 


১৪৪ যথাশ্যায় 


কখনও সন্দেহ-বাত্যায় আন্দোলিত স্বয় না, তিনিই হ্ত্তম। এ কথাটাও- 
নিতান্ত উপেক্ষাযোগ্য নহে । একমাত্র আস্তিক্য-বুদ্ধিই সাধনার যথার্থ 
মুলধন। এই মুলধন যার যত বেশী, তিনি তত বেশী লাভবান্‌ হইয়া 
থাকেন। “আমি মায়ের সম্বন্ধে কিছুই জানিনা, তাহার রূপ গুণ স্নেহ 
আদর মহিমা প্রভৃতি কিছুই আমার জ্ঞাত নাই, মাত্র জানি-_আমার ম| 
একজন আছেন।৮ এই কথাটিতে এমন একটা বিশ্বাস আনা চাই” যে, 
শত সহম্্র ঘাত প্রতিঘাত সন্দেহ বিতর্ব*্বিরুদ্ধ প্রমাণ যতই আম্মক না 
কেন, আমার সেই সত্যঙজ্জান-_সেই অন্তিত্ব-বৌধকে বিন্দু মাত্রও চঞ্চল 
করিতে পারিবে না । এইরূপ ভাবে যিনি মায়ের সৎশ্বরূপটীর সাধনায় 
সিদ্ধ, তিনিই পার্থিব-সত্তম, অর্থাৎ পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীববৃন্দের 
মধ্যে শ্রেষ্টস্থান অধিকার করিয়াছেন, এইরূপ ছুইজন উচ্চস্তরের 
সাধক যখন গুরুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তীহার! কিরূপ ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, মহধষি সেই কথা প্রকাশ করিতে গিয়৷ বলিলেন--"তেন 
সহ যথান্যায়ং যথার্হং সংৰিদং কৃত্বা উপবিস্টৌ।” তাহার সহিত ষথান্যায় 
যথাযোগ্য সমুদাচার করিয়া উপবেশন করিলেন । 

"্যথান্যায়৮ শব্দের অর্থ বিধি-অনুসারে এবং “যথা” শব্দের অর্থ 
যথাযোগ্য । কিরূপ সমুদ্বাচার যথাশাস্ত্র এবং যথাযোগা হইয়া থাকে, 
এন্থলে তাহার কিঞ্ি আভাস «দেওয়া যাইতেছে । গুরুর সনীপে 

শ*উপস্থিত হওয়া মাত্র যেন মনে হয়-_এই সাক্ষাৎ ভগবানের নিকট 
উপস্থিত ভুইয়াছি। যিনি আমার জন্ম জন্মাস্তরের চিরসখা, চিরন্থহৃত, 
হাদয়রান্দ্ের একচ্ছত্র সম্রাট্‌, যিনি বিজ্ঞানময় সর্ববভূতত-মহেশ্বর-মুর্তিতে 
সর্ববভূতে বিরাজিত, সমগ্র জগত ধাহাতে অবস্থিত, এক কথায় আমি 
ধাহাকে চাই, তিনি- সেই মা-ই আমার প্রতি স্েহে, পরম কৃপায় গুধু 
আমারই জন্য আজ এই মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সম্মুখে উপস্থিত 
হইয়াছেন। .ইনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্তেই আমার সর্ববৰিধ বন্ধন মুক্ত 
করিয়া দিতে পারেন। ইনিই দয়! করিয়া আমার অজ্ঞান-অন্ধ নয়নে 
দিব্য জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, বা! দিতে পারেন ; এইরপ | 


গুরুকপা ১৪৫ 


জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তোমার, প্রাণ যেমনটি করিতে চায়, তাহাই 
করিবে । যথাশক্তি বিনয় নমতরতাবে কায়িক বাচিক ও মানসিক ত্রিবিধ 
প্রণাম পূর্বক, চরণম্পর্শের অধিকার দিলে, চরণম্পর্শ করতঃ নিজেকে 
কৃতার্থ মনে ধরিবে। তিনি যতক্ষণ না কোন কথা বলেন, ততক্ষণ 
ধীরভাবে তাহার অনুমতি-অপেক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিবে । এক কথায় 
তুমি ধদি সাক্ষাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হও, তবে তোমার মন প্রাণ 
ইন্দ্রিয় দেহ প্রভৃতির যেরূপ প্পরিবর্তন হইতে পারে বলিয়া! মনে কর, 
যদি গুরুদর্শনমাত্রেই সেইরূপ পরিবন্তন সংঘটিত হয়, তাহ! হইলেই 
বুঝিবে- তোমার যথান্তায় যথাযোগ্য সমুদাচার করা হইল। “সন্বিদ্‌* 
শব্দের অর্থ সম্যক জ্ঞান । গুরুতে যথার্থ ভগবশগু-বুদ্ধি না হইলে প্রকৃত 
সন্থিদ্‌ হয় না। এই সন্িদ যাহার ধত সরলতাপুর্, যত সত ও 
বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তিনি তত শীঘ্র গুরুকুপালাভে চরিভার্থ হইবেন। 
“গুরুর কৃপা হ'লে ভূমণ্ুলে জন্ম মৃত্যু হয় না আর”। গুরু গীত 
বলেন-_মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা 1” ৃ 
সমুদাচারের পর উপবেশন-_শ্রীগুরু আসন-গ্রহণের অনুমতি কিংবা 
ইঙ্গিত করিলে, তবে উপবেশন করিবে । উপবেশনেরও একটু বিশেষত্ব 
আছে। পদদ্ধয় যেন বস্ত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, মেরুদণ্ড যেন 
সরলভাবে থাকে, মস্তকটী যেন ঈষৎ জবনত থাকে । তাহার সমস্ত আদেশ 
পালন করিবার জন্য তুমি প্রতিমুহূর্তে প্রস্তত, এমনি একট। ভাব যেন, 
তোমার উপবেশন হইতে প্রকাশ পায়। সর্বপ্রকার ওদ্বত্য, বিতণ্ডা, 
পরিহাস পরিত্যাগ করিয়া, তাহার শ্রীমুখনির্গত প্রত্যেক বাণীটি দৃঢ় 
অভিনিবেশ-সহকারে শ্রবণ করিণার জন্য প্রতিক্ষণে উত্কণ্ণ থাকিবে। 
গুরু আনন্দময় মহাপুরুষ সর্বদা বালকবৎ সরলভাবে অবস্থিত; তাই 
হয়ত কোন কথা হাস্যজনক হইতেও পারে, তাহাতে তুমি এমন হাসিও 
না, যাহাঁতে একটা চঞ্চলতা প্রকাশ পায়। স্থূল কথা--ধীর স্থির 
শুশ্রীযু বিনীত এবং আদেশ পালনে উদ্ভত, এই পঞ্চভাব-প্রকাশক 
“ উপবেশনই শিল্তুযোগ্য ! : 


১৪৬ শিহ্যত্বের সাধন৷ 


আজ কাল দেশে কি একট বিপরীত ভাব, আসিয়াছে, কেহই 
শিশ্যন্ব অর্জন করিতে চায় না; 'আগেই গুরু হইয়া বসিতে চায়। 
শিশ্যান্বের সাধনায় সিদ্ধ হইলেই ষে.সব লাভ হয়, এ কথ! দেশ ভুলিয়৷ 
গিয়াছে । ওরে, শিষ্য ঠিক হইলে গুরু মৃম্ময় মুর্তি হইলেও 
মোক্ষলাভ অবশ্স্তাবী। শিষ্যত্বের সাধন! করিয়াছিল সত্যকাম, 
উপমন্যু আরুণি, বেদ, কৌৎস প্রভৃভি প্রসিদ্ধ মহধিগণ। মহাভারতে 
আর একটা সমুজ্জবল দৃষ্টান্ত আছে-চুগ্ডালপুত্র একলব্য। অন্ত্গুরু 
প্রোণাচার্য্ের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়! মৃম্ময় গুরুমুক্তি-প্রতিষ্ঠা- 
পূর্বক এরূপ অভভূতপুর্বব অস্ত্প্রয়োগ-কৌশল শিক্ষা করিয়াছিল যে, 
একদিন দ্রোণাচাধ্যের সর্ববপ্রধান শিষ্য সর্ববায়ুধ-বিশারদ অর্ভুনকেও 
তাহার নিকট অবনতমস্তক হইতে হইয়াছিল । ধন্য শিহ্যত্বের সধনা ! 
আগে হৃদয়ে হৃদয়ে গুরুর আসন রচিত কর। ন্বয়ং শিহ্যত্ব-লাভের 
যোগ্যত৷ অর্জন কর। গুরুর জন্য আকুল হইতে হইবে না; গুরুর 
অভাব নাই ! গুরু প্রতিনিয়ত তোমার মুখপানে চাহিয়া আছেন- কবে 
তুমি আসিবে, কবে তোমায় কৃতার্থ করিবেন। ভুমি কেবল গুরুর বিচার 
করিয়া বেড়াইও না, নিজে শিষ্য হইয়াছ কি না দেখ। গুরু যে কেহ 
হইতে পারেন। ভাগবতে আছে-__অবধৃতের পশু পক্ষী পধ্যন্ত গুরু 
হইয়াছিল; স্থতরাং শিহ্যত্বলাভ করাই প্রকৃত সাধনা । 
.. দ্বেখ, হিন্দুর ঘরের মেয়েরা 'কিরূপ করে? দশ বার বসরকাল 
পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়া, মাতা-পিতৃন্সেহে লালিত পালিত হইয়া, সহোদর 
সহোদর! ও অন্যান্য প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন সহ একত্র.কালযাপন করে । 
পরে একদিন এক মুহুর্তে কে একজন অপরিচিত লোক আসিল, রাত্রি- 
কালে ঘুমের ঘোরে ক্লান্ত দেহে হয়ত চারি চক্ষুর মিলনও হইল না। 
পুরোহিত মহাশয় কি ছুই চারিটা সংস্কৃত কথ! উচ্চারণ করিলেন। রাত্রি 
প্রভাতে উঠিয়া সেই মেয়েটা পূর্ববপরিচিত মাঙাপিতা, বন্ধুবান্ধব, ভাই 
ভগিনী সব পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত পুরুষটার সঙ্গে চলিল। মনে 
ভাবিল-_-উনিই আমার সর্বস্ব । উনিই আমার ইহুপরকালের গতি, তর ' 
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ধাহারা আছেন, তীহারা সকলেই আত্মীয় বটে ; কিন্তু ইহার মত প্রিয়তম, 
নিকট হইতে নিকটতম কেহ নয়। একবার দেখিল না, যাহার সঙ্গে সে 
চলিয়াছে, সেঁ অন্ধ কি বধির, মুর্খ কি পণ্ডিত, সাধু কি তশ্কর ; কিছু বিচার 
নাই, কিছু সন্দেহ নাই, যেমনি থাকুক না কেন, ইনিই আমার সর্ববস্ব। 
এই শ্রকমুহূর্তের পরিবর্তন কি স্বন্দর ! কি তীব্র সাধনার ফল! ভাবিয়া 
দেখিলে বিন্মিত হইতে হয়। » 
কেন এমন হয়? এত হঠাৎ কিরূপে এই পরিবর্তন সম্ভব হয় ? 
কারণ আর কিছুই নহে। এ বালিকাটা বহুদিন হইতে পত্তীত্বের সাধনা 
করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছে । সে জানিত--আমি একজনের ভার্যা৷ হইব। 
সে যিনিই হউন ন1 কেন, তিনিই আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম । বন্থর্দিন- 
ব্যাপী এইরূপ ধারণার ফলে, এইপ্রকার আকস্মিক পরিবর্তনের সম্ভব হয়। 
ঠিক এমনি করিয়া প্রাণে প্রাণে গুরুর আসন রচনা! কর। নিজে শিষ্য 
হও। এমন এক মুহূর্ত আসিবে যে, আর তোমার গুরু-বিচার করিবার 
অবসর থাকিবে না। আর ভাবিবার সময় পাইবে না যে, ইনি আ্বামার গুরু 
হইবার উপযুক্ত কি না, ইনি আমায় মুক্তিমার্গে লইয়! যাইতে পারিবেন 
কি না; ঈশ্বর-প্রেরিত হইয়! যিনি গুরুরূপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত 
হইবেন, তাহার নিকট তোমার প্রাণ সতঃই নমিত হইয়া পড়িবে। গুরু 
একটা আলম্বনমাত্র। সব নিজেকেই করিতে হয়। কাহারও মুক্তি কেহ 
করিয়া দেন না, বা দিতে পারেন না । ধাঁহারা সমস্ত ভার গুরুর উপর 
দিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে পারেন, এরূপ মহাপুরুষ জগতে অতি 
বিরল। সে সকল ক্ষেত্রেও শিষ্বের অজ্ঞাতসারে গুরু মুক্তির অনুকূল 
কার্্যগুলি সম্পাদন করাইয়া লন; কিন্তু গুরুর এমনি মহিমা যে, শিষ্য 
বুঝি.তি পারে না_“আমি সাধন! করিতেছি ।” 
, সে ধাহা হউক, জীব বহুজন্মের স্থকৃতির ফলে সমাধির সাক্ষাৎ পায় 
এবং উভয়ই উভয়ের অভাব বুঝিতে পারে । অভাব কিসের ? জ্ঞানের। 
”একবিন্দু জ্ঞান লাভ করিবার জন্ত 'জীবকে কত প্রাণপাত তপস্তা করিতে 
হয়। সাধারণতঃ জীব যাহ।কে শ্রেয়ঃ বলিয়া বুঝিতে পারে, তাহ! প্রেয়ঃ 
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হয় না, অথচ যাহা! প্রেয়ঃ, তাহাকেও শ্রোয়োরূপে গ্রহণ করিতে'পারে 
না। যে জ্ঞানজ্যোতিঃ এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সমস্যা বিদুরিত করিয়া দেয়, 
সেই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রজ্ঞা বা শুদ্ধ বোধরূপী টিরুর স্মীপস্থ 
হইতে হয়। প্রত্যেক জীবহদয়েই গুরুরূপে তিনি নিতা বিরাক্তিত। তিনি 
অন্তর্ধ্যামী চিন্ময় মহাপুরুম। যতদিন জীব এই হৃদয়স্থ গুরুর সাক্ষাণড ন৷ 
পায়, ততদিন প্রকৃত শান্তির কেন্দ্র খুএজিয়া পায় না । বাহিরের মনুষ্ত- 
' মুর্ডিগুরু যতদিন বিজ্ঞানময় মহেশ্বর-মুক্তিতে প্রকটিত না হন, ততদিন 
যথার্থ গুরুলাভ হয় না। গুরুলাভ হইলে জীবের আর কোন ভয় থাকে 
না। তাহার মুক্তি সুনিশ্চিত । 

একমাত্র অভিনিবেশের সাহায্যে এই হৃদয়স্থ গুরুর সমীপস্থ হইতে 
হয়। একটু একটু করিয়া সমাধি আসিলেই, জীব এই বোধময় গুরু 
মেধসের সমীপে উপনীত হইতে পারে । তাই, বৈশ্য সমাধি ও পার্থিব 
স্বরথ আজ বড় আনন্দের সহিত বোধমর গুরুর চরণে উপসন্ন হইয়া 
“কাশ্চিৎ কথঃ চক্রতুঃ৮ নিজেদের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। একটা 
গানে শুনিযাছিলাম, “বল্‌বে৷ যত দুঃখের কথা কৈলাসেতে গিয়ে ।” কথাটি 
অতি সত্য। আগে কৈলাসেতে যাও, তার পর ত” ছুঃখের কথা মাকে 
জানাইবে! মা যে আমার কৈলাসের সমুন্নত শিখরে__গুরুবক্ষে নিত্য 
বিরাজমান! ! মাকে দেখিবে-__কৈলাসে যাও । গুরুকে ধর । দেখিবে 
গুরুই মা, কি মা-ই গুরু বুঝিবার অবদর থাকিবে না। ওরে, গুরু যে 
বড় আপনার লোক, প্রাণের প্রাণ, সখা হইতে প্রিয়তম, বন্ধু হইতেও 
সমধিক স্রেহশীল, ভার্ষ্যা হইতেও সমধিক আনন্দ দাতা, সে যে নিতান্ত 
অন্তর। তীর সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিবে না, কোথায় বলিবে ? 

মনে করিও না, গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা বা. উপদেশ পাইলেই 
গুরুলাভ হইল, গুরু যতদিন “আমার” ন! হন, একান্ত আত্মীম-_একান্ত 
অন্তর ন! হন, ততদিন গুরুলাভ হয় না। যথার্থ গুরুলাভ হইলে 
শি্য অনসুয় হয়, অর্থাৎ গুরুর দোয়দর্শনে অঙ্থা হয়, গুরুর প্রাত্যেক 
কার্ধ্য প্রত্যেক ইঙ্গিতই তখন মহান্‌ উদ্দেশ্বপূর্ণ এশ্বরিক কার্ধ্য বা 


স্বরথবাক্য ১৪৯ 


ইঙ্গিতন্ধপে শিক্ত-হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে থাকে । আদর্শ-শিষ্য অঞ্জু 
এইরূপ অসুয়াহীন হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান্‌ অপূর্ব 
রাজগুহ্য যোগ্রোর উপদেশ প্রদানে তাহাকে ধন্য করিয়াছিলেন । 


রাজ্বোবাচ। 
ভগবংক্কামহ প্রষট,মিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তৎ ॥২৬ ॥ 


অন্নুন্বাদ। র।জ! বলিলেন হে ভগবন্‌! আপনার নিকট একটি 
বিষয় জিজ্ভাসা করি, আপনি (অনুগ্রহ করিয়া ) বলুন। 

ব্যাখ্যা । সমাধি সহায় জীবাত্মা বোধময় গুরুর নিকট উপস্থিত 
হইয়! সর্বব প্রথমে সন্বে'ধন করিলেন--"ভগবন্” | শিষ্যের গুরুকে যে কি 
ভাবে দর্শন করিতে হয়, তাহা এই স্থানেই পরিব্যক্ত হইয়াছে । 
আধ্যাত্মিক দর্শনেও দেখিতে পাওয়া যায়, জীবাত্মা যখন প্রজ্ঞানের 
সমীপস্থ হয়, তখন ত* তাহাকে ভগবান্‌ বলিতে বাধ্য হইবেই; কারণ, 
প্রজ্ঞানই যে ব্রন্ধ। গুরু ও ব্রহ্ম অভিন্ন; স্বতরাং সে অবস্থায় 
ভগবান্‌ বল। একান্ত স্বাভাবিক। ব্যবহারিক জগতেও যখন কোন শিষ্য 
গুরুর সমীপস্থ হন, তখনও যে গুরুকে প্রতাক্ষ-ঈশ্বররূণে দর্শন কর! 
উচিত, তাহ! বুঝাইবার জন্যই মন্ত্রে "ভগবন্‌” শব্দটার প্রয়োগ হইয়াছে । 
বিচার ব৷ বিবেকের সাহায্যে কল্পনার দ্বারা গুরুকে ঈশ্বররূপে দর্শন 
নিন্মাধিকারিতার সুচনা করে। গুরুমূর্তি-দর্শন অথবা গুরুর নাম-্যমরণ 
ব৷ শ্রবণ কর! মাত্র সরলপ্রাণ শিশুর মত মনে হওয়া উচিত, উনিই 
আমার ভগবান্। যেরূপ নিজের মা বিকলাঙ্গ হইলেও “আমার মা” 
বলিয়া একটু! কি যেন অব্যক্ত সরল সতাসন্বন্ধ প্রকাশ করেঃ ঠিক 
সেইরূপ, গুরু যেমনই হউন না কেন, তিনিই আমার ইহপরকালের গতি, 
তিনিই সমগ্র জগতের ন্ষ্িস্থিতিপ্রলুয়ের কর্তা, শুধু আমার প্রতি 
কপাপরবশ হইয়া মনুষ্য-মুক্তিতে বিরাঁজিত। হইতে পারে তিমি বহু 


১৫০ গুরুলক্ষণ : 


লোকের গুরু, আমার তাহা দেখিবার আবশ্ুক নাই। তিনি 'আমার 
গুরু- ব্রহ্ধ। ইহা যে কেবল ধারণা বা কল্পনা করিয়া লইতে হইকে 
তাহা নহে; যথার্থই ভগবান্‌ ব্যতীত আর কাহারও গুরু হইবার 
অধিকার নাই। যদি কোন জীবভাবাপন্ন মানুষ নিজেকে গুরু মনে 
করেন, তবে তিনি অনায়াসে “উচ্কারটী পরিত্যাগ করিরা, লইতে 
পারেন; কারণ, তিনি অক্ঞানান্ধ। «গুরুগীতার প্রত্যেক মন্ত্রটী পাঠ 
করিলে বুঝিতে পারিবে- গুরু কে? মনুষাদেহ গুরুর আসনমাত্র, 
যেরূপ শালগ্রামশিল যে সিংহাসনে থাকে সেই আসনখানাও 
আমাদের পুজ্য, সেইরূপ যে দেহ আশ্রয় করিয়া গুরুশক্তি প্রকাশ পায়, 
সে দেহটাও আমাদের পৃজ্য। গুরু-_একজন। কেহ কখন কাহারও 
গুরু-নিন্দা করিও না; কারণ, তোমার গুরু ও আমার গুরু পৃথক্‌ 
নহেন। বৈষ্ণব শীক্ত শৈব প্রভৃতি বাহা আবরণগুলি গুরুর ভেদক 
চিহ্ন নহে। যেরূপ সকল কাচাধারের মধ্যে একই বৈদ্যুতিক আলো! 
জ্বলে, কেবল আধারগত বর্ণগত বৈচিত্র্য বশতঃ আলোর নিচিত্রতার 
উপলবি হয়। সেইরূপ একই গুরু বিভিন্ন আধারে অবস্থিত হইয়া, 
বিভিন্ন অধিকারীর মঙ্গলের জন্য বিভিন্নভাবে আত্ম-প্রকীশ করেন । সর্ববদা 
মনে রাখিবে__“মদ্গুরুঃ-_শ্রীজগদ্গুরুঃ ।” 

এস্থলে গুরুর শাস্ট্রোক্ত লক্ষণ বল! হইতেছে । অধীতব্দে এবং 
্রক্মনিষ্ঠ, এই উতভয়গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সদ্গুরুপদবাচ্য । শান্তজ্ঞান থাকিয়া 
যদি ্রহ্মনিষ্ঠ না হন, কিংবা ব্রক্মনিষ্ঠ হইয়া যদি শান্জ্ঞানহীন হন, তবে 
তিনি সম্যকৃভাবে শিষ্যের অজ্ঞান দূর করিতে সমর্থ নহেন। শান্ত 
এবং যুক্তিবলে, জীব ও ব্রন্মের অভেদ-প্রতিপাদন, এবং াধনাদারা 
তাহা শিশ্তন্ৃদয়ে সমুদ্দীপিতকরণ ; এই উভয় শক্তি যাহাতে পূর্ণভাবে 
প্রকটিত, তিনিই শিস্তের অনেকজন্মসঞ্চিত কর্ণ-বন্ধ রিদাহ করিতে 
সমর্থ; বনু সৌভগ্যবলে এরূপ গুরুলাভ হয়। ধাহারা কৌলিক 
নিয়মানুসারে মাত্র আন্ত্রিক মন্তরীদি প্রদান করেন, তাহারাও শিষ্যকে অর্বব- 
প্রথমে ধর্্মপথে প্রবর্তিত করিয়া! জীবের আক্মো্সতির পথ উদ্মুক্ত করিয়। 


গুরু একজনই ১৫১ 


দেন ; ম্ৃতরাং তাহারা ও প্রত্যক্ষ শঈশ্বরভ্ঞানে পৃজনীয়। মন্ত্রদাতা ও 
মুক্তিদাত৷ ভেদে গুরুশ্রেণীতে দ্বিব্ধি প্রকাশ দেখিতে পাওয়া বায়। 
যে শক্তি মনজদাতা-রূপে আবির্ভূত হইয়া লৌকিকী দীক্ষা-প্রদানে 
জীবের মঙ্গল-দ্বার উদঘাটিত করেন, সেই গুরুশক্তিই আবার মুক্তিদাতা- 
রূপে, হয়ত অন্য কোন মনুষ্য-দেহ আশ্রয় করিয়া মুক্তির পথ উন্মুক্ত 
করিয়া দেন ॥ তাই বলিতেছিলাম-_গুরু বহু নয়, একজন । 
আজকাল কেহ কেহ গুরুশক্তির এই রহস্য অবগত হইতে না 
পারিয়া, কৌলিক গুরু পরিত্যাগপুর্বক কোন সাধু মহাপুরুষের অথবা 
কোন দগ্ডকমগুলুধারী সন্নআাসীর শিষ্য হুইয়।, পূর্বপুরুষের গুরুকে 
নানারূপ অপমানসুচক বাকা প্রয়োগ করিয়। থাকেন. ইহ! অতাব 
অজ্ভানতার পরিচায়ক । গৃহস্থাএমে অবস্থান কবিয়া যথারীতি আশ্রম- 
ধন্্ঘ পরিপালন ও ঘৃহস্থ গুরুর শরণাপন্ন হইয়া, তদ্থপদিষ্ট উপায়ে 
ভাদয়-লাঁভের জন্য ফত্ববান্‌ হওয়াই গৃহস্থের কর্তব্য। সে কর্তৃবালজ্বন 
অনেক স্থলে উন্মার্গগমন ও অধঃপতনের সুচন। করে । তবে ইহাও স্থির, 
বেরূপ ভ্রমরগণ মধুর জন্য পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করে, সেইরূপ 
আত্মজ্ঞানলাভের *জন্য বহু গুরুর শরণাপন্ন হওয়াও শাস্ত্রে অবিহিত 
নহে। যতদিন অধীতবেদ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুলাভ না হয়, ততদিন তাদৃশ 
গুরুরূপে আবিভূর্ত হুইবার জন্য কাষ্ঠরপ্রাণে মায়ের নিকট প্রার্থনা 
করিতে হয়। এইরূপ প্রার্থনা] করিতে করিতে একদিন দেখিবে--. 
তোমারই প্রাণের মত গুরু মিলিয়াছে। অভূতপূর্ব উপায়ে অচিস্তনীয় 
ঘটনায় এই শুভ সম্মিলন হয়। মা-ই আমার গুরুরূপে আবিভূ্তি 
হইয়া থাকেন। লীলাময়ীর প্রত্যেক লীলাই অভূতপুর্বব ও অচিন্তনীয়। 
আসল কথা-_এ কাতর প্রার্থনা ; "আমি যথার্ণ ই চাই* এই ভাবটা 
যতর্দিন প্রাণে না জাগিব্,তেতদিন গুরু কেন, জগতের ধনৈশ্বধ্যও লাভ 
কর! যায় না। এই যে দেখিতে পাও--যাহারা দরিদ্র, তাহার! মুখে 
বলে ধন চাই ; কিন্তু বথার্থ প্রাণের অন্তত্তল অন্বেষণ করিয়া দেখিলে 
দেখা যায়_-সে ধন চায় না। এঁ দরিদ্র অবস্থাই তাহার প্লীতিকর, 
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তাই সে ধন পায় না। যাহার প্রার্থনা যত সত্য, তাহার অভীউলাতও 
তত সহজ। মে আমার কল্পতরু, যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। ইহা 
ধ্রুব সত্য; শুতরাং প্রথমে মায়ের নিকট গুরুরূপে আবিভূ€ ত হইবার 
জন্য প্রার্থনা কর; তিনিই সব্‌গুরুরূপে আসিয়! কি চাহিতে হইবে, 
কেমন করিয়া! চাহিতে হইবে, তাহ! বুঝাইয়া দিবেন, অথব! অভীষ্ট- 
প্রদানে কৃতার্থ করিবেন । ৃ ূ্‌ 
গুরুলাভ হইলে শিষ্তের কর্তব্য কি? এ বিষয়েও শান্তর বলিয়াছেন-_- 
তনু, মন, ধন ও .বাণী, এই চারিটী বথাসম্ভব ্রাগুরুচরণে অর্পন করিতে 
হয়। সর্ববতোভাবে গুরুর আদেশ পালনের জন্য দেহটা শ্রীগুরুর চরণে 
অর্পণ করার নাম তন্ব্পণ। প্রত্যক্ষ ঈশ্বররূপে দর্শন করার নাম মনার্পণ। 
ঈশ্বরের সেবা পুজার্দির ফল অনেকস্থলেই অপ্রত্যক্ষ ; কিন্তু মনুষ্যাদেহে 
অবতীর্ণ গুরুর সেবা পুজাদির ফল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ই । এই 
হিসাবে গুরুকে ঈশ্বরেরও উচ্চে আসন দেওয়া যাইতে পারে । গুরু 
যদি সংসার-আশ্রমী হন, তবে ধন বন্তু ভূষণ পণ্ড প্রভৃতি যাহা কিছু 
নিজের আছে, সে সমস্তই তার চরণে নিবেদন করার নাম ধনার্পণ। 
ভয় নাই! ব্রহ্ষনিষ্ঠ গুরু তোমার সর্ববন্থ গ্রহণ করিয়! তোমায় পথের 
কাঙ্গাল করিবেন না ॥ যদিই বা করেন, তাহা অয্ানবদনে সহা করিবে । 
বস! একটু কষ্ট না করিলে, 'ব্রহ্মজ্ঞান হয় না! জিনিষটা নিতান্ত 
সহজ নয়। যাহা লাভ করিলে তুমি অমর হইবে, নিত্যানন্দ ভোগ 
করিরে, পৃথিবীতে থাকিয়া অপার্থিব জীব হইবে, তাহ! শুধু মৌখিক 
ভক্তিতে লাভ কর! যায় না। তোমার প্রাণ সংসারের নশ্বর বস্তুতে 
আসক্ত হইয়৷ রহিয়াছে, সেই সমগ্র প্রাণটা তুলিয়া লইয়া গুরুর চরণে 
অর্পণ করিতে হইবে । র্ববধন-অর্পণ তাহার প্রথম আয়োজনমাত্র ৷ 
আর যদি গুরু সন্ন্যাসী হন তবে, শিশ্তাকেও সর্ববন্ পরিত্যাগপুর্ববক 
সন্ন্যাসী হইতে হইবে । অনন্তর তিনি যদি পুনরায় গুহে অবস্থান করিতে 
আদেশ করেন, তবে সে আদেশ পালন করিবেণ সর্বদা গুরুর গুণ" 
গান করার নাম বাণী-অর্পন। এইগুলি করিতে পারিলে শি্যের কর্তব্য 
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শেষ হয়। তখন গুরুর কর্তব্য আরন্ত হয়। একদিনের চেষ্টায় না 
হইতে পারে--কিছু দিনের যত্বে শিশ্যহ অর্জন, গুরুর উপরে সমস্ত 
ভার-অর্পণ_-ন্থিতান্ত অসম্ভব নহে। ব্রহ্মনি্ঠ গুরু তোমার সর্ববস্থ 
গ্রহণ করিয়া তোমায় অম্ৃহধনে বঞ্চিত করিবেন, এরূপ আশঙ্ক। মনে 
স্বান দ্রিও না। ওরে, যতদিন না শি্য মুক্ত হইতে পারে, ততদিন 
গুরুর মুক্তি নাই, বিশ্রাম নাই ; *বড় ভীষণ দায়িত্ব । জান, গুরু কি 
জিনিষ দিয়া থাকেন? “একমপাক্ষরং যং তু গুরুঃ শিষ্াং প্রবোধয়ে। 
পুথিব্যাং নাস্তি তব্‌ দ্রব্যং যদ্দত্ব৷ সোহনৃণী ভবে ॥” গুরু শিষ্যকে এক 
অদ্বিতীয় অক্ষর পুরুষে প্রবোধিত করেন ; পৃথিবীতে এমন কোন জিনিষ 
নাই, যাহা তাহার বিনিময়ে অর্পণ করিয়। শিষ্য অঞ্ণী হইতে পারে। 
জানিস্‌্, গুরু শিষ্কে কি জিনিষ দেন-_এক অক্ষর দেন, প্রবোধিত 
করেন-_জাগান। জানিস্‌, গুরু শিষ্কে কি দেন--প্রাণ! নিজের 
প্রাণ, যাহা পুত্রকেও দিতে কুষ্িত, সেই প্রাণ নিজের হাতে তুলিয়া 
শিষোর বুকে বসাইয়৷ দেন। জানিস্‌, গুরু শিষ্কে কি দেন--নিজে 
মরিয়৷ শিষ্যকে বাচান। যে ত্রক্মানন্দে অবস্থান করিলে জগত বলিয়া, 
শিষ্য বলিয়া, দীক্ষ। বলিয়া আর কিছু থাকে না, ওরে সেই ব্রঙ্মানন্দ 
হইতে নিন্মে অবতরণ করেন। শিষ্যের প্রতি কুপাপরবশ হইয়া, 
স্েহে আকুল হইয়া, সেই আনন্দ শিষ্যদের মধ্যেই বিতরণ করেন। 
তাহাতেই তাহার স্থখ। নিজের সুখ তাহারা চান না । জানিস্‌ গুরু 
শিষাকে কি দেন? শিষ্যের যত কিছু মলিনতা, যত কিছু সন্তাপ, 
যত কিছু পাপ, নিজে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় পবিত্রতায়, পুণ্যের উজ্দ্বল 
আলোকে শিষ্যকে কতার্থ করেন। আর জানিস্‌ গুরু শিষ্াকে কি দেন? 
না সে কথা আর বলা চলে না ॥ যে শিষা, সে প্রাণে প্রাণে বুঝিবে । 

.. উপনিষদে উক্ত হুইয়াছে-__“বস্ত দেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা 
গুরৌ । তন্যৈতে কথিত। হ্র্থাঃ প্রকাশত্তে মহাতভিঃ ॥* ধাঁহার গুরুতে 
ঈশ্বরজ্ঞান আসিয়াছে, * ধিনি গুরুকে ইঈশ্বরজ্ঞানেই ভক্তি করিতে 
পারেন, একমাত্র তাহার নিকটেই গুরূপদিষ্ট সাধনরহস্য সমুহের বথার্থ 


১৫৪ কেন এরূপ হয় * 


তত্ব উদ্ভাসিত হইয়া থাকে । টিজার জীবাস্ম! সমাধির সীহাহ্যে 
গুদ্ধবোধে সমাহিত হইয়া, চিত্তবিক্ষেপের কারণ নির্ণয় করিতে উদ্যত 
হইলেন। ইহাই এই মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ। “বদ তত” তাহা 
বল। এই অংশটুকু গুরুর অনুমতি | রাজা বলিলেন পপ্রষ্ট মিচ্ছামি”; 
মুনি অনুমতি দ্রিলেন--বদন্য তত । তারপর র'জ স্বকীয় “বক্তব্য 
বলিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ত্রটার এইরূপ অর্থ করাও অসঙ্গত নহে। 


হুঃখায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ততাং বিন| | 
মমত্বং মম রাঁজ্যস্ত রাজ্যাললেঘখিলেঘপি | 
জীনতোহপি বথাজ্বস্ত কিমেতম্মুনিসত্তম ॥২৭॥ 


অন্যুলীদ। হে মুনিসত্ম! আমার মন (পরমাত্মায় নিরুদ্ধ না 
হওয়ায়) নিতান্ত অবশীভূত, তড্জন্য আমার অতিশয় কউ হইতেছে । 
'এই দেখুন, আমার পরিত্যক্ত রাজ্য (দেহাদিপুর ) এবং মখিল রাজ্যাঙ্গ 
( বৃত্তিসমূহ ), এই নকলের প্রতি আমার মমতা কত! আমি জানি-_- 
উহার কিছুই আমার নহে, ত্যাপি অজ্ঞ্ের মত আমার চিত্ত তাহাতে 
আসক্ত ! ইহা কিরূপ, অর্থাৎ কেন এইরূপ হয়? 

ল্যাশ্যা। ইতিপুর্বেব সমাধির সহিত স্থরথ যে সকল অলোচন! 
করিয়াছিলেন, যে চিত্তবিক্ষেপের হেতু নির্ণয় করিতে ন। পারিয়া, গুরু 
মেধসের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, এস্থলে তাহাই পরিব্যক্ত করিলেন। 
বোধময়.গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়! বিষয়াঁসক্তির কেন্দ্র অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন । এস্থলে “জানতোহপি যথাজ্ঞস্া” পজ্ঞান থাকিতেও অঙ্ঞ্* এই 
কথাটার মুধ্যে একটা সুন্দর রহস্য আছে । আমরা অনেকেই ডানে বেশ 
বুঝিতে পারি--সংসার আমার নহে, দেহেক্দ্রিয়াদদি আমার নহে, অন্যকে 
বুঝাইবার সময়েও বেশ 'বলিতে ও বুধাইতে পারি ;কিন্ত্ব কাজের বেলায় 
আমর! সকলেই অজ্ঞ । ভ্গ্তানে যাহা বুঝি, অনেক সময়ে কার্যে তাহা 


সাধনার দুঃখ ১৫৫ 


করিয়া, উঠিতে পারি, না। সাধকল্মাত্রেরই এইরূপ একটা সম্কটাপন্ন 
অবস্থা উপস্থিত হয় ॥ বুদ্ধির নির্মল জোতিতে হৃদয় যতই আলোকিত 
হইতে থাকে, সংসারসংস্কার-শ্রেণীর ততই অকিঞ্িৎকরত্ব-বোধ হইলেও, 
চিত্তের চিরাত্যস্ত বিষয়াসক্তি কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না। মা আমার 
একদিকে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়৷ সাধক-হৃদয়ে নিত্যানিত্য-বস্ভ্ুবিবেক 
যতই উদ্ভাসিত করিয়া দিতে থাকেন, ততই সে দেখিতে পায়--তাহার চিত্ত 
পূর্বে যেরূপ বিষয়বিমূঢ ছিল, 'দেহাত্বজ্ঞানে মুগ্ধ ছিল, এখনও প্রায় 
সেইরূপই আছে। জ্ঞ্ঞানে বেশ বুঝিতে পারে-_দেহ কিছু নয়, সংসার 
কিছু নয়, সংস্কার কিছু নয়; ও সব মায়েরই শ্গেচ্ছাকৃত একটা ক্ষুত্রতার 
খেলামাত্র; কিন্তু মন যে এ ক্ষুদ্রত্বেই মুগ্ধ, তাহাকে ত” ছাড়াইবার উপায় 
নাই! এ সকল দোষ যে পুর্বেব ছিল না, তাহ নহে, তবে তখন ইহা 
যন্ত্রণাদায়ক হয় নাই, তখন এই সংসার-কুপে---বিষাক্ত বাযুপুর্ণ অন্ধকারময় 
স্থানে বেশ স্থখেই অবস্থান করিতেছিল ; কিন্তু জীব এখন মেধসাশ্রমে 
উপস্থিত হইয়'ছে--সমাধির সহায়ত! লাভ করিয়াছে, শুজ আলোক- 
মগ্ডিত সেই উদ্দার অনন্ত চিন্ময় আকাশ চক্ষে পড়িয়াছে, আর ত* সেই 
পুর্বেবের অবস্থা প্রীতিকর হয় ন ! "ত্যক্তু,ম্‌ তোক্ত মশক্তা যে ছুঃখিনস্তে 
সবহ্িশম্‌।৮ এই অবস্থায় বিষয়াসক্তি-পরিহার অথবা! বিষয়-ভোগ-জনিত 
প্রীতিলাভ, এই উভয়েরই অভাব বশত্ঃ জীব অতিশয় দুঃখিত হইয়া 
পড়ে । তাই, মন্ত্রের প্রথমেই “ছুঃখায়” কথাটা উত্ত হইয়াছে। 


অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈভূতত্যেস্তথোসক্কিতঃ | 
স্বজনেন চ সন্ত্যক্ত স্তেষু হা তথাপ্যতি ॥২৮ ॥ 
এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তছুঃখিতৌ । 
দুষউদোষেইপি" বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥২৯। 


৮. অন্যুন্যাদ । কেবল আমি একা নহি, এই যে সমাধি, ইনিও পুত্র 
দারা স্বজন এবং ভূত্যগণ কর্তৃক বিভাড়িত__পরিত্যন্ত হইয়াও 


১৫৬ অবণনীয় ছুঃখ 


তাহাদিগের প্রতি অতান্ত স্নেহীল। এইরূপে' আমি এবং সমাধি 
দুইজনেই অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছি; যেহেতু দৃষ্টদোষ-বিষয়েও আমাদের 
মন মমতায় আকৃষ্ট হইতেছে ! 

জ্যাহ্য।। এটুকুই দরকার! মা আমার এটুকুরই অপেক্ষা 
করিতেছেন, "অত্যন্তছুঃখিতৌ”। বু জন্ম জন্মাস্তর, বনু যুগ 
যুগান্তর ধরিয়া, পুত্রকে বক্ষে করিয়৷ অনস্ত জন্মৃত্যু-প্রবাহের ভিত'র দিয়া, 
পুত্রেরই অভিলাষ-সিদ্ধির অন্তর্নিহিত স্বকীয় মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছ! 
পরিচালিত করিয়া, মা আজ সন্তানকে এমন এক অবস্থায় আনিয়৷ উপস্থিত 
করিয়াছেন যে, সে বলিতেছে-_-আমর৷ বড় দুঃখিত । দেখিতে পাইতেছি 
বিষয়সমূহ দোষযুক্ত-_নশ্বর পরিণামী অকিঞ্চিৎকর পরিচ্ছিন্ন পরিণাম- 
বিরস; এত দোষ এখন দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে । এতদিন দেখিতে 
পাই নাই, বেশ ছিলাম, এখন দেখিতে পাইতেছি--পবন্থদৌষ! হি বিষয়াঃ।৮ 
তথাপি মমত্বাকৃষ্ট-মানস-_মন তাহাতেই আসক্ত । ইহা হইতে 
পরিত্রাণেরও কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না; স্থতরাং ইহা অপেক্ষা 
কষ্টদায়ক আর কি আছে? 

সত্য সত্যই জীব যখন দেখিতে পায়-_বিষয় বিষমাত্র, তথাপি কি ষেন 
অন্ঞবেয় শক্তির তাড়নায় সেই বিষ গলাধঃকরণ করিতে হয়, তখন ইহা 
অপেক্ষা নরকযন্ত্রণা আর কি হইতে পারে? প্রথম প্রথম এই যন্ত্রণা 
সামান্য মাত্রায় অনুভূত হয় । মা আমার যতই দয়! করিয়া বুদ্ধিময় ক্ষেতে 
অবস্থানের স্থযোগ ও সময় বেশী করিয়া দিতে থাকেন, ততই যেন এই 
যন্ত্রণার মাত্র! পরিবন্ধিত হইতে থাকে । জগতের কাজ করিতে হয় করে ; 
কিন্ত কিছুতেই স্বস্তি পায় না । এমনি একটা মর্ম্মপীড়া অন্তরে অন্তরে 
হইতে থাকে, ইহা সাধক ভিন্ন অপরে উপলবি করিতে পারিবে ন|। 
তাই বলিতেছিলাম--সাধক হওয়া অপেক্ষ/ না হওয়া বরং এক 
পক্ষে স্থখের বলা যায়। যে জানে না--ইহা বিষ, সে অনায়াসে 
খাইতে পারে কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বিষ খাওয়]| যে কি কষ্ট, তাহা 
অবগনীয়! | ূ | 


ছুধখের অনুভূতি কই ১৫৭ 


হা হউক, আজ মা আমার গুরুবূপে, শুদ্ধ-বোধরূপে, বিজ্ঞানময় 
মহেশ্বররূপে আশুতোষ-মুর্তিতে উপবিষ্ট হইয়! পুত্রের মুখে শুনিতেছেন, 
“আমরা অত্যন্ত হুঃখিত”। একদিন মা আমার গীতাচ্ছলে অক্জুনকে 
যে উপদেশ দিয়াছিলেন-_“অনিত্যমন্থখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজন্ব মাং।” 
এই অনিত্য অন্থখময় সংসার পাইয়া আমাকে ভজনা কর। আজ 
আমরা দেবীমাহাত্যে আপিয়৷ তাহারই কাধ্যকরী অবস্থা দেখিতে 
পাইতেছি। সুরথ ও সমাধির" ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে । 
এই লোককে অনিত্য বোধ হইয়াছে ; নতুবা “দৃষ্টদোষেইপি বিষয়ে” 
কেন বলিবেন ? অস্থখবোৌধও যথেষ্ট হইয়াছে; নতুবা “জতান্ত- 
দুঃখিত” কেন বলিবেন? জত্য সত্যই দুঃখ জিনিষটা বড় ভাল। 
ছুঃখই মাকে আনিয়! দেয়। দুঃখের মত বন্ধু আর কেহ নাই। দুঃখ 
দিয়াই জীব স্থুখ কিনিয়া থাকে । ছুঃখই যেন মায়ের অগ্রদূত; তবে 
কথা এই যে, দুঃখের বোধ হওয়া চাই--অন্ুভব হওয়। চাই। অনেকে 
আছেন-_ছুঃখ ত' দুঃখ, পরিধানে বস্্ নাই, বাসগুহ নাই, উদরে অন্ন 
নাই, ভাষ্য অপ্রিয়বাদিনী, পুত্র অপ্রিয়, বন্ধুগণ উচ্ছংজ্ঘখল, তথাপি 
বেশ আছেন । , উহারই মধ্যে মুখ শুঁজিয়া কোন রকমে দিনযাপন 
করিতে পারিলেই হয়। কই, তাহাদের দুঃখের অনুভূতি কোথায় ? 
যাহার ছুঃখের যথার্থ অনুভূতি আন্দিয়াছে, সে অচিরাৎ ছুঃখমুক্ত 
হইবেই । মা এ অনুভূতির জন্যই ত” ছুঃখরূপে আসেন । সাংসারিক 
দুঃখের অনুভূতি জাগাইয়া, তবে সাধনাক্ষেত্রে জীবকে প্রবেশ করান ; 
তারপর মাতৃন্েহধষে অভিষিক্ত করিয়া ধীরে ধীরে সাধনাক্ষোত্রের 
হঃখগুলি ফুটাইয়। ভুলেন। 

জানি ম! ছুঃখরূপেও তুমি, অনুভূতিরূপেও তুমি, আবার ছুঃখের 
সংহত্ত্রীরূপেও ভুমি, তথাপি বলিতেছি-_আমাদের ছুঃখের অনুভূতি থাকুক 
বা না-ই থাকুক, তুমি ত” দেখিতেছ মা! অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন, অত্যন্ত ছুঃখ্িত সন্তান আমরা হতাশ-প্রাণে পথভ্রান্ত হইয়া 
যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছি ; যাহা আপাত মধুর 'পরিণাম-বিরস, তাহাকেই 


১৫৮ ধন্য দেশ ধন্য হউক 


যথার্থ স্বখ বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিতেছি ; যাহা' বাস্তবিক আত্ম-মোহ- 
জনক, সেই তামসিক ন্ুখকেই ভূমা স্থখ মনে করিয়া, নিদ্রা আলম্য 
মোহ অন্ঞানতা গ্রভৃতিকে জীবনের পুর্ণ চরিতার্থতা-্ানে আলিঙ্গন 
দিতেছি; আর যাহ! প্রকৃত সখ, প্রকৃত শান্তি, তাহার দিকে ফিরিয়াও 
তাকাই না; তাহারই ফলে নানাবিধ সন্তাপে নিয়ত সম্তপ্ত হইতেছি। 
এ দেখ মা তোর ত্রিতাপদগ্ধ পুত্রগণ একবিন্দু ন্বেহবারির আশায় 
শু্ষকণ্ঠে "ম! মা” বলিয়। ছুটিতেছে ;* আর তুই বিশ্বের জননী, বিশ্ব- 
বিধাত্রী মা হইয়া পাষাণের মত স্থির ধীর অচল মুদ্তিতে বসিয়। এই 
দৃশ্য দেখিতেছিস্‌ কোন্‌ প্রাণে? বড় অন্ধ জগত, বড় সম্তপ্ত জগণ্, 
ভক্তিহীন, শ্রদ্ধাহীন, মাতৃবিমুখ সন্তান আমরা পরিচ্ছিন্নে মুগ্ধ, চঞ্চলতা 
ও ছুর্ববলতাই আমাদের একমাত্র সম্বল । এই ছুর্দিনে, এই যুগসদ্গির 
মহাক্ষণে তুই একবার স্সেহময়ী মুদ্তিতে দীড়া দেখি মা! আমাদের 
'আমিত্ব-ভার একবার জোর ক'রে কেড়ে নে! আর একবার--একবার- 
মাত্র তোর এ গীনোন্নত পয়োধরবৃস্ত সন্তানের মুখে প্রবিষ্ট করাইয়া দে। 
আমাদের বিশুষ্ষ কণ্ঠ রসার্্র হউক-_-আমাদের ত্রিতাপ-জ্বাল৷ নির্ববাপিত 
হউক, ধন্য দ্রেশ আবার ধন্য হউক । 


তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো! জ্ঞানিনোরপি । 
যমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্ত মুঢ়তা ॥৩$॥ 


অন্নুন্বীদঘ। হে মহাভাগ! আমর! সদসদ্‌ বিচার-জ্জানসম্পন্ন, 
তথাপি এই মোহ কেন? আমি এবং ইনি উভয়ই বিবেকান্ধ হইয়াছি। 
আমাদের এই মুঢ়তার কারণ কি? | 

ন্ব্যাম্যা। জীব সমাধিসহযোগে নিত্য পরমাত্মদ্বরূপে অবস্থান 
করিতে প্রয়াসী ; কিন্তু মন সর্বদা বিষয়-ইন্দ্িযুসংযোগজন্য পরিচ্ছিঙ্ন 
জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত । কিছুতেই তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারা যাইতেছে ন! 


. মূঢ়তা ১৫৯ 
দেখিয্তা, সাধক স্বকীয় অজ্ঞান-অন্ধতা, মোহমুঢ়তা, সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিয়াছে; তাই, শুদ্ধবোধরূপী গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া, 
তাহারই কৃপায় এই মুঢ়ত! বিদুরিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে । 

যতদিন এই মোহ জিনিষটা ধরা না! পড়ে, ততদিন প্রকৃত অভাব যে 
কি, তাহা সাধক বুঝিতেই পারে না। শাস্ত্রে মাছে “তেষাং মোহঃ 
পাপীয়ান্‌ নামুঢস্তেতরোতপত্তেঃ |” কাম ক্রোধাদি রিপুগণের মধো 
মোহই সর্বাপেক্ষা অধিক পাপ; কারণ, যে ব্যস্তি অমূঢ় 'অর্থাৎ 
মোহাচ্ছন্ন নয়, তাহাকে অন্য রিপুগুলি আক্রমণ করিতে পারে না। 
“মোহ” শব্দ "মুহ” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। “মুহ” ধাতুর অর্থ বৈচিন্ত্য। 
মমত্ব আর্থাৎ আমার দেহ, আমার গেহ, ইত্যাকার জ্ঞানই মোহ। 
অভ্্কান- _বৈচিন্তয-মূলক । সাধনা-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিয়! অনেকেই 
মনে করেন- স্ত্রী পুত্র সংসার কাম কাঞ্চন, এই গুলিই আমার সাধনার 
পক্ষে মহান্‌ অন্তরায়। এইগুলি হইতে দূরে থাকিতে না পারিলে 
মাতৃলাভ হইবে না; কিন্তু একটু অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাওয়া 
যায়-_সংসারট। কোথায়-_বাহিরে না অন্তরে ? বাসনার কেন্দ্র কতদুরে 
অবস্থিত ? আমে যত অন্তদুর্টি খুলিতে থাকে, ততই বুঝিতে পারে, 
মায়ার কেন্দ্র যে আমার অন্তর হইতে অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে । সে 
মূল উত্পাটন করিতে গেলে,আমিও ধে থাকে না ! অথচ আমরা চাই-_. 

“আমিটি থাকুক, আমারটা ধ্বংস হউক !” কিন্তু “আমার ধরে টান দিলে, 
আমি পর্যন্ত উপড়ে আসে যে1” তখন আর উপায় নাই-সমগ্র 
সাধনশক্তি, হযোগশক্তি, তপম্যা-বল, যত কিছু উপায় সমস্ত প্রয়োগ 
করিয়াও ইহার বিহিত বিধান করিবার ক্ষমতা থাকে না। সে যে অসহনীয় 
যাতন!। জীব চায়-_পরমাত্ম-সমুদ্রে চিরনিমগ্ন হইতে ; কিন্তু দেহাতমবোধ 
তাহাকে (জোর করিয়৷ *নিন্নাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে । যাহার! 
চিতক্ষেত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহারাই এ যাঁতনার সম্যক অনুভব 
,রুরিয়াছেন। তাই গুনিতে পাই;_গাজিপুরের পত্তহারী বাবা দেহটা 
পর্যন্ত পরহ্ার্পণং” করিয়া, এই যাতনা! হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপা্ 


১৬০ শীস্ত উপাসীত 


করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু গৌরার্জদেব এই যন্ত্রণ হইতে পরিত্রাণ 
পাইবার জন্যই কি সমুত্রে ঝণপ দিয়াছিলেন? মহারাধ্রীয় সিদ্ধ মহা 
পুরুষ তুকারাম বোধ হয় এই পরিচ্ছিন্নতার হাত হুইতে পরিত্রাণ লাভ 
করিবার জন্যই ইদ্রোয়ণী-নদীনীরে দেহ বিসর্জন করিয়াছিলেন । আরে, 
মনে কর না- সম্মুখে অম্বতের সমুদ্র ; ইচ্ছা করিলেই চিরনিমগ্র হইয়া 
চিরশান্তি লাভ করা যায়; অথচ কি অজেয় মোহ-_অনন্ত জীবনের 
কণ্ম-সংস্কার-শ্রেণী পশ্চাদ্ভাগ হইতে টানিয়। নিয়া আসে। এরূপ 
অবস্থায় দেহ্েক্দ্রিয় প্রভৃতির প্রতি একট! বিদ্বেষের ভাব স্বতঃই 
উপন্িত হয় নাকি? ক 

একমাত্র গুরুকৃপায় এঁ পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিদ্বেষ বিদুরিত হয় । 
যখন জীব নিজেকে বিবেকান্ধ মুঢ় বলিয়া সম্যক উপলবি করিতে পারে, 
তখন কোনও চক্ষুম্মান্‌ জ্ঞানীর চরণে আত্ম-সমর্পণ করাই উহার একমাত্র 
প্রতীকার। তিনি ধীরে ধীরে বুঝাইয়। দিবেন যে, এঁ পরিচ্ছিন্নতার 
প্রতি বিদ্বেষ বা আসক্তিরূপ যে মোহ উহাও মায়েরই অঙ্গ-ভূষণ। মা 
আমার লীলা-কৈবল্য বশতঃ এই অনুরাগ ও বিদ্বেষের আকারে প্রকাশ 
পাইতেছেন, ইহা অনুভব করিতে পারিলেই, এই মোহ বিদুরিত হয় 
কিন্তু শান্তভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, অধীর হইলে চলিবে না। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে উক্ত হইয়াছে--'শাস্ত উপাসীত'। বড় সুন্দর 
উপাদেয় উপদেশ । জীবত্বের বন্ধন হইতে চির বিমুক্তি, ইহ৷ অতি দূরের 
কথা-লউচ্চস্তরীয় জ্ঞানলভ্য । ধার-স্থিরভাবে গুরু ও বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ় 
প্রত্যয়সহকারে অগ্রসর হইতে হয়। অধীর হইলে উপাসনা চলে না। 
সর্বদা মনে রাখিৰে__একদিনে মোহ কাটে না। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন- 
রূপ অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের ফলে ধীরে ধীরে মোহ বিদুরিত হয়। 

এই মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাই--ম্রথ 'ও সমাধি উভয়ই গুরুর 
নিকট উপস্থিত হুইয়া৷ আপনাদ্দিগকে বিবেকান্ধ এবং মুঢ় বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিলেন। উহাই প্রয়োজন । যত, বড় জ্ঞানী, যত বড় আভিজাতা 
বিশিষ্ট হউন ন! কেন, গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে হয়__"আমি 


প্রণিপাত ১৬১ 


অঞথনানথ মূঢ় বালক, আমার জ্জানটক্ষচ উন্মীলিত করুন ।” এইরূপ ভাব 
প্রাণে প্রাণে পোষণ ন| করিলে, বথার্থ গুরুকৃপালাভ হয় না। গীতায় 
উক্ত হইয়াছে__ “তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া । উপদেক্ষ্যন্তি 

তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদর্শিনঃ1” তত্বদর্শী মহাপুরুষগণ তোমায় জ্ঞানের 
উপদেশ করিবেন, ভূমি প্রাণিপাত, পরিপ্রন্ন এবং সেবাদ্বারা তাহা গ্রহণ 
করিবে। প্রণিপাত শব্দে কেবল কায়িক, বাচিক ও মানসিক প্রণামমাত্র 
নহে। প্রণিপাত তখনই পূর্ণাঙ্গ হইবে, যখন ভুমি স্বকীয় অহংজ্ঞানকে 
অম্লানবদনে বিনা বিচারে গুরুর চরণে প্রকৃষ্টরূপে নিপাতিত করিতে 
পারিবে । আমি যাহ! বুবিয়াছি ব৷ জানি, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর, সে 
জ্ঞান আমার প্রাণে যথার্থ শান্তি আনিতে পারে না; স্থতরাং তন্বদশী 
গুরু আপনি আমায় এমন জ্ঞান উপদেশ করুন, যাহাতে শোক ও 
মোহের পরপারে উপনীত হইতে পারি। এইরূপ সরল ভাব অন্তরে 
পরিপোষণ করার নামই যথার্থ প্রণিপাত। 

সবরথ ও সমাধি এখনও পর্য্যন্ত ততটা প্রণিপাত করিতে সমর্থ হন 
নাই ; কারণ, তাহারা বলিলেন-_“ড্ঞানিনোরপি |” "আমরা বুঝি; কিন্ত 
পারি না।” এই কথাটার মধোও জ্ভীনের অহংকার বিদ্যমান রহিয়াছে । 
তাই, মহধি প্রথমেই সেই অহঙ্কার সমূলে উগ্ুলিত করিবার জন্য ষে 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন, তাহা অতি *নুন্দর ও অপূর্ব । "বুঝি কিন্ত 
পারি না” কথাটাই ভূল। বুঝিলে নিশ্চয়ই পার! যায়। “পারি না, 
কথাটার দ্বারা বেশ প্রতীতি হয়-_-ঠিক বোঝা হয় নাই। আরে, যে 
যথার্থ বুঝিতে পাঁরে যে, সংসারসংস্কারশ্রেণী আমার- আত্মার স্বরূপ 
নহে, সেকি আর তাহাতে মুগ্ধ হয়? আসল কথা এ বোঝাটিই 
বাকী। এটি শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত হয় না । ্রুব প্রহলাদকে, ' এমন কি 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকেও গুরুকরণ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অহঙ্কার 
পরিত্যাগপূর্ববক সরলপ্রাণে প্রণিপাত অভ্যাস কর, গুরুর চরণে শরণাগত 
,হও, নিজেকে বিবেকান্ধ মূঢ় বলিয়া পুর্ণভাবে উপলব্ধি কর, গুরু 
নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। ভুমি ধন্য হইবে! জগত পবিত্র হইবে ! 


১৬২ খধিবাকা 
খষিরুবাচ । 


জ্ঞানমস্তি সমস্তস্তা জন্তোবিষয়গোচরে | 
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাঁতি চৈবং পৃথক্‌ পৃথকৃ ॥১1 


অন্মুবাদে। খষি বলিলেন__হে মহাভাগ ! সমস্ত প্রাণীরই জ্ঞান 
আছে; কিন্তু উহা! বিষয়গোচরমাত্র, এবং বিষয় সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ভাবাপন্ন হইয়া! থাকে। | 

ব্যাখ্যা । ম্ুরথ ও সমাধি যে তশ্বজ্ঞানের সনীপস্থ হইয়াছে, 
এই অপূর্বব ব্রন্মজ্ঞান খধি ব্যতীত অন্য কেহ উন্মেষিত করিতে পারেদ 
না। সত্যদর্শী খধিগণই প্রত্যক্ষব জ্ঞানসাক্ষাৎকার করিয়৷ থাকেন। 
“ধা” ধাতুর অর্থ গতি। যাহারা পরমাত্ুক্ষেত্রে নিত্য-বিচররণশীল 
তাহারাই খধি, তাহারাই সত্যদর্শা, তাহারাই মন্তদ্রষ্টী। সতাস্থ হইয়া 
তাহারা যাহা বলেন, তাহ প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল। উহা অধ্যয়ন কিংবা 
উপদেশজনিত জ্ভান নহে। তীহাদের সেই ধন্মাবাণীসমুহই মন্ত্র বা 
বেদ। উহা! পুনঃ পুনঃ মনন করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, ইহা প্রুব 
সতা। যদিও দেশ হইতে বূদিন “ঝষি” শব্দটি পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে 
বলিয়া মনে হয়, তথাপি ভারতবর্ম এখনও খধিশৃন্য হয় নাই। এখনও 
স্বয়ং ভগবান্‌ খধিরূপে জগজ্জীঙ্ধর পরম কল্যাণের নিমিত্ত সত্যের 
বিজয় বৈজয়ন্তী বহন করিতেছেন । অন্বেষণ আসিলে নিশ্চয়ই মিলিবে। 
খষির ,অভাব হয় নাই, পিপাসার অভাব হইয়াছে । ওরে, খষি শব্দটা 
দুই চারিবার উচ্চারণ করিলেও মন পবিত্র হয়! সেস্থানের বায়ু বোম 
পর্য্যন্ত পৃত হইয়! যায়; এমনি জিনিষ খধি ! খাধি মায়ের বড় আদরের 
ছেলে। 'খষি সদানন্দময় মহাপুরুষ । খষি ব্রহ্মলিগু ব্রক্গজ্ভ । বাহ 
লক্ষণে খবি চেনা বড় কঠিন। কাহাকেও আত্ম-পরিচয় দিবার জন্য 
তাহারা কোনওরূপ মিথ্যা-আড়ম্বর লইয়া থাকেন না। 

সে যাহ! হউক, গধি বলিলেন-_সকল প্রাণীরা জ্ঞান আছে; কিন্তু 
এজ্জান বিষয়গোচর। “বিষয়” শবের অর্থ-_রূপরসাদি। “গো” শব্দের 


জ্ঞানালোক ১৬৩ 


অর্থ ইন্দ্রিয় এবং “চর্” ধাতুর অর্থ বিচরণ। ষে জ্ঞান ইত্জিয়-পথে বিচরণ 
করিয়৷ বিষয়াকারে প্রকটিত হয়, তাহাকেই বিষয়গোচর জ্ঞান কহে । 
বৎস স্থরথ !*তুমি যে নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া! মনে করিতেছ, এরূপ জ্ঞান 
প্রাণিমাত্রেরই আছে । আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি-বিষয়ক জ্ঞান সর্বব- 
প্রাণিমাধারণ। এ সকল জ্ঞান যেরূপ বিষয় ও ইন্দ্িয়-সংযোগে প্রকাশ 
পায়, তোমার যে রাজ্যাপিবিষয়ক ভান কিংবা সমাধির যে স্ত্রী পুত্রাদি- 
বিষয়ক জ্বান, উহাও সেইরূপ বিষয়গোচর জ্ঞানমাত্র। যে জ্ঞান লাভ 
করিলে নিজেকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করা যায়, সেই গোচরাতীত, জ্ঞানের 
সন্ধান না পাইয়াও, আপনাদি'গকে জ্ঞানী বলিয়া মনে বিজি উহা 
অভজ্ভ।নমাত্র। 

এইবার আমর! সর্বপ্রাণিসাধারণে যে জ্ঞান বি্ধমান রহিয়াছে, এ 
গানের স্বরূপ কি, তাহার আলোচনা করিব। দেখ, জীবগণ এক 
সূর্য্যোদয় হইতে অপর সুর্য্যোদয় পর্যান্ত জাগ্রণড স্বপ্ন ও স্থুযুপ্তি, এই 
তিনটা অবস্থা ভোগ করে। প্রথমে জাগ্র্ অবস্থা ধর--এই অবস্থাটা 
কতকগুলি বিশিষ্ট-জ্্ানের সমষ্টিমাব্র। দর্শন শ্রবণ আহার বিহার 
অর্থোপার্জন প্রভৃতি যাহা কিছু জাগ্রৎকালে অনুষ্ঠিত হয়, সে সকলই 
ভ্তানমাত্র। রূপবিষয়ক জ্ঞান, রসবিষয়কু জ্ঞান, স্পর্শবিষয়ক জ্ঞান ইত্যাদি । 
একই জ্ঞান কতকগুলি বিশেষণযুক্ত হইয়। বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। এ 
বিশেষণ-অংশ পরিত্যাগ করিলে, যে অখণ্ড শুদ্ধ জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, 
তাহাই জাগ্রৎকালে জ্ঞানের স্বরূপ। এইরূপ স্বপ্পীবস্থায়। তখন মাত্র 

অন্তঃকরণচতুষটয় ক্রিয়াশীল থাকে । সে অবস্থায়ও দর্শনাদি ব্যাপার 
জাগ্রত্বত বিদ্কমান থাকে ; স্থৃতরাং রূপ রসাদি বিশেষণবিশিষ্টু হইয়াই 
জ্ঞান প্রকাশ পায়। এ বিশেষণ-অংশ পরিত্যাগ করিলে, বিশুদ্ধ অথণ্ড 
জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ পাঁয়। তারপর স্থৃযুপ্তি-অবস্থা৷ । এই অবস্থায় সমস্ত 
ইক্জিয় অন্তঃকরণের সহিত লয় প্রাপ্ত হয়, কোনরূপ জ্ঞানের প্রকাশ থাকে 
না কটে; কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে এরপ প্রতীতি হয় যে, “আমি স্থখে ঘুমাইয়া- 
ছিলাম, এত মটনা হইয়া গেল, কিছুই ত' জানি না”। এইষযেজানি 
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না বা অজ্ঞান, ইহাও একপ্রকার জ্ঞান। স্থুষুপ্ত অবস্থায় এ অঙ্ঞান- 
বিষয়ক জ্ঞান বিছ্ধমান থাকে বলিয়াই, জাগ্রথকালে তাহার স্মৃতি হয়। 
পুর্বে যাহা কখনও অনুভূত হয় নাই, তাহার প্যৃতি অসমত ; স্থৃতরাং 
বুঝিতে পারা গেল-_ত্রিবিধ অবস্থায়ই জীব জানে অবস্থিত। জ্ঞানের 
অভাব কখনই হয় না। দিন সপ্তাহ পক্ষ মাস বৎসর যুগ জম্ম জন্মাস্তর 
ধরিয়া জীবসমূহ এই এক অথগ্ড জ্ঞানে অুবন্ফিত। তাই মহর্ষি বলিলেন, 
“্্ধানমস্তি সমন্তম্য জন্তোঃ৮। কিন্তু এই জ্্কান বিষয়-গোচর, অর্থাৎ 
বিশেষণযুক্তি ঝ৷ বিশিষ্ট হইয়াই এই জ্ঞান প্রকাশ পায়। ঘটবিষয়ক 
ভান, পটবিষয়ক ভান, পুত্রবিষয়ক জ্ঞান ইত্যার্দি আকারে আকারিত 
হইয়৷ দিবারাত্র একই ভগ্তান বিভিন্নভাবে উপল হয়। জ্ভানের এই 
বিশিষ্টভাবে প্রকাশের নামই বিষয়গোচর জ্ঞান । 

আচ্ছা, একবার ধীরভাবে বুঝিতে চেষ্টা কর। জাগ্রত স্ব ও 
স্থযুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থায় জ্ঞানের উপরে এঁ যে বিশেষণঅংশ দেখিতে 
পাঁও, উহাকে পরিত্যাগ করিয়া, যে অখণ্ড একরস জ্ঞানের সন্ধান পাইলে, 
তাহা তোমারই ত'! না অন্যের নিকট হইতে ধার কর! ? তোমারই । 
তোমার জন্ম হইতে সৃত্যু পর্য্যন্ত এ একটী অখণ্ড জ্ঞান নানাভাবে বিশেষিত 
হইয়। প্রকাশ পাইঠেছে। কখনও কামিনী কাঞ্চন, কখনও বা ধন্মার্থ 
কামমোক্ষ ; অর্থাৎ ভোগ এবং অপবর্গ এ একই জ্ঞানের বিভিন্ন 
অভিবাক্তিমাত্র । এইরূপ অনাদি জম্ম সৃভ্যু এ জ্ঞানের অঙ্কেই সংঘটিত 
হইতেছে । জ্ঞান-বক্ষে তুমি জাত, অবস্থিত এবং মৃত । 

গীতায় উক্ত হুইয়াছে, "জ্ঞানং লব্ধ! পরাং শান্তিং ন চিরেণাধিগচ্ছতি।” 
জ্ভানলাভ করিলে অচিরে শান্তিলাভ হয়। জ্ঞানেই প্রকৃত শান্তি। 
জানেই সর্ববকর্মের অবসান। জ্ঞানই অযুত । জ্তানলাভ করিলেই যাবতীয় 
ভয় বিদুরিত হয়। এইবার বুঝিতে পারিলে-_কোন্.জ্ঞান লাভ, করিলে 
শাস্তিলাভ হয়, সর্ববকর্ণ্দের অবসান হয় ? বেদান্তশান্ত্র জ্ঞানকেই যে 
মুক্তির কারণ বলেন, এইবার বুঝিক্কে পারিলে, উহ! কোন্‌.জ্ঞান?.এ 
সর্ববজীবে প্র্তনিয়ত উপল যে জ্ঞান, উহ! সেই জ্ঞান; উপদেশ বা. 
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অধ্যয়নজন্য জ্ঞান নহে। উহা! সব্ববরজীবে সমভাবে অবস্থিত ; স্ৃতরাং 
অতিবড় মূর্খ, অতিবড় ছুরাচার ব্যক্তিও ইচ্ছা করিলে এই জ্ঞানকে লাভ 
করিতে পারে ইহারই নাম প্রজ্ঞান বা ব্রহ্মা। ইহা যতদিন গুধু বাচনিক 
জানে পর্যবসিত থাকে, ততদিন বিশেষ কিছুই লাভ হয় না; এই জ্ঞান 
অতি প্রত্যক্ষ । এই জ্ঞানের উদয়ে জগণ্ডসত্ত! বিলুপ্ত হয়, তাই আচার্য 
শঙ্কর জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন। , এন্ড্তান এত ঘন যে, প্রস্তরও ইহার 
নিকটে পরাজিত হয়। এ বিষয় একটী আত্ম-সংবেদন আছে--- 
"আকাশাদপি তশু সুক্মমং ঘনং ত সৈন্ধবাদপি । ?শ্লাদপ্যচলং বিদ্যা 
চিন্মাত্রং পুর্ণমন্য়ম্‌॥৮ এই জ্ঞান একটা তশ্বমাত্র নহে, উহার ব্যক্তিত্ব 
আছে। উনি একজন। উহাকে ভাল বাসিতে হইবে, সেবা করিতে 
হইবে, আত্মপ্রাণ নিবেদন করিতে হইবে, তবে উনি-_সর্বেবেন্দ্িয়গুণাভাসং 
সর্বেক্দ্রিয়বিবর্জিজিতম্‌ । অসক্ং সর্ববভূচ্চৈব নিগুণং গুণাভোক্ভু চ৮” এই 
মু্ডিতে প্রকটিত হইবেন। তখন তুমি দেখিতে পাইবে--অপাণিপাদো 
জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। সবেত্তি বিশ্বং নহি তম্ত 
বেস্তা তমাহুরান্তং পুরুষং প্রধানম্” রূপে সর্ববভৃীতমকেশ্বর-মুক্তিতে আত্া- 
প্রকাশ করিয়া তোমাকে চরিতার্থ করিয়! দিবেন । ওরে, সত্যই এই 
জ্ঞানকে ধরা যায়। মামুষমাত্রেই ইহ! প্রত্যক্ষ করিতে পারে। ইহা 
শুধু ভাষার বঙ্কার নহে, জ্ঞানে ঝ| অজ্ঞাঁনে সকলেই এই জ্ঞানে অবস্থান 
করিতেছে ; স্থতরাং জ্ঞানে বা অঙ্জ্নে সকলেই এই জ্ঞানের সাধন! করে; 
কিন্তু-_-এঁ বিষয়গোচর । যতদিন জগতের ধুলি বা! জ্ঞানের পরিচ্ছন্নতা" 
মাত্র প্রিয়তম বোধ করে ততদিন এ ভান বিষয় ও ইক্ড্িয়সংযোগ-নিবন্ধন 
খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ পায়। 

অসংখ্য ভাবে, অসংখ্য বিশেষণে এ জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইলেও, উহার 
শ্রেণীবিভাগ করিলে, মাত্র* পাঁচটা বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ 
উক্দ্রিয়ের দ্বারা পঞ্চবিধ জ্ঞানতরঙ্গ প্রতিনিয়ত প্রত্যেক জীবের অস্তরে 
প্লকাশ ও লয় পাইনেছে। এইরার বোঝ, একটা অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্র, 
তাহাতে অসংখ্য তরঙ্গ, এ তরঙ্গগুলি ধরিৰার জন্য আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রির 
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আছে। এই জ্ঞানেরই নাম গুরু ঝা'শিব! স্থুলমুণ্ডি গুরু এই জ্ানেরই 
ঘনীভূত প্রত্যক্ষ বিকাশ। পাঁচ প্রকারে জ্ঞান প্রকাশ পায় বলিয়া, 
শিবের পঞ্চ বদন। এখানে বলিয়! রাখি-__কেহ মনে করিও না, শিবনামে 
পঞ্চবদন কোন দেবতা নাই। এই ভ্্কানের সাধন! করিলে এবং বিশিষ্ট 
মুত্তিতে প্রকটিত হইবার জগ্য ভক্তের প্রাণে কাতর প্রার্থনা উপস্থিত 
হইলে, ভক্তির প্রবল হিমে ঘনীভূত হইয়া! এ অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্র হইতে 
রজতগিরিনিভ শুভ, নিখিলভয়হর, আশুতোষ, পঞ্চব্ত, স্রিনেত্র, বরদ 
মুক্তি আবি হইয়া, দয়ার পরাকান্ঠায় সাধকের অজ্ঞানান্ধ নয়ন চিরতরে 
উন্মীলিত করিয়৷ দেন । 

'এই জ্ঞানেরই অন্য নাম চিু। প্রতিযুহুর্তেই ত*মামরা ই হাকে-- 
আমাদের চিন্ময়ী মাকে, আমাদের অজ্ঞানান্ধ-নেত্র-উন্মীলনকারী গুরুকে 
পাঁইতেছি। প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে, প্রতি ইন্দ্রিয়সঞ্চালনে, তাহাকে গ্রহণ 
করিতেছি ; কিন্তু কই, একদিনও কি তাহাকে মা বলিয়৷ আদর করিয়াছি ? 
ওগো, ভুমি আমার সর্ববন্ধ, ওগো, ভুমি না থাকিলে যে আমার কিছু 
থাকে না! তুমি একটু দাড়াও, একটা অবজ্ঞার প্রণাম নিয়! যাও বলিয়া 
কি একদিনও ঠিক ঠিক বলিয়াছি, যে তাহাকে পাইব! ফ্ভিনি আসেন-.. 
প্রতি পদক্ষেপে তাহার আবির্ভাব হয় রে! কিন্ত্ব আমর! তাহাকে আদর 
করি না। তিনি উপেক্ষিত হই কুটিল কটাক্ষে চলিয়া যান, আবার 
নেহের পাঁড়নে বাধ্য হইয়৷ ফিরিয়া আসেন, আবার অনাদৃত হইয়! চলিয়। 
যান। , এইরূপ কত যুগ যুগান্তর চলিয়াছে। এখন মানুষ হইয়! ইহা 
বুঝিতে পারিয়াছ, এখনও কি তাহাকে অনাদর করিবে ! একবার ইন্ডরিয়- 
দ্বারে অপেক্ষা কর, তাকে ধরিব বলিয়া অপেক্ষায় বসিয়া থাক। জানি 
বছবার বিফল হইবে ; কিন্তু এ বিফলতাই তোমাকে সফলতা! আনিয়! 
দিবে। তাহার ত” আর আসিবার বিরাম নাই! অহনিশ আসেন, 
অহনিশ চলিয়া বান। একবার নিশ্চয়ই তীহাকে ধরিতে পারিবে । যদি 
না পার, তাহার আগম-নির্গম অনুভব করিয়া ইন্জ্রিয়পথে বসিয়! কীদ।, 
এই পথে তিনি আসেন, এই পথে তিনি চলিয়া যান। না-ই বা তাহাকে 
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'দেখিলে, তাহার যাতায়াতের পথ াহারই চরণধুলায় পবিত্রীকৃত। 
এখানে বসিয়া! কাদ, এ পথের ধূল! গায়ে মাখ--জীবন ধন্য হইবে! 
তিনি দেখা প্লিবেন। 

স্থরথ একটু জ্ঞানের গর্ব করিয়াছিল. তাই মহধি প্রথমে একটা 
কথাতেই তাহার সে গর্বব বিদুরিত করিয়া, যে মহান্‌ তত্ব সম্মুখে ধরিলেন, 
তাহাতে স্থরথ ও সমাধি ধন্য হইয়াছিল। বহু যুগযুগান্তর পরে, তাহার 
একবিন্দু আন্বাদ লইয়া আমরাও ধন্য হইতেছি। সেযাহা হউক, জীৰ 
সাধারণনঃ এই বিষয়গোচর জ্জ্ঞানেই বিচরণ করে । যতদিন এই সহঙ্জ 
অখণ্ড জ্বানের সন্ধান ন। পাষ, ততদিন সে বত বড় বিদ্বান, ষত বড় 
পন্থী, যত বড় যোগী, যত বড় শক্তিশালীই হউক না কেন, সে 'অভজ্ভান 
-.শিশু। এই এক অখণ্ড জ্ঞ।ন ব্যতীত যত জ্ঞান, উহা! বিশিষ্ট-জ্ভান 
না জ্ঞানাভাসমাত্র । সমুদ্র ও তরঙ্গে যে প্রভেদ, জ্ঞান ও বিশিষ্ট-ভ্তানে 
সেই প্রভেদ। যতদিন উহার লাভ না হয়, ততদিন মনুষ্য আধ্যাত্মিক 
দৃষ্তিতে সাধারণ প্রাণী অপেক্ষ! বিশেষ শ্রেয়া নহে। এই কথাটা 
বুঝাইবার জন্যই মহধি “সমস্তন্য জন্তোঃ শব্দটার প্রয়োগ করিলেন । 

এই অখগু ন্্বানসমুত্রের বিভিন্ন তরঙ্গসমূহই বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন বিষয়- 
রূপে প্রতিভাত । তাই মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, “বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈৰ 
পৃথক্‌ পুথুক্‌।” বিবয় কি? ইন্দরিয়গ্রাহ্া বস্ত। “ষিএ ধাতুর অর্থ বন্ধন | 
বিশেষরূপে বন্ধন করে বলিয়াই ইহার নাম বিষয় । শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, 
এই পাঁচটা বিষয়।, পঞ্চবিধ জ্ঞানেক্দ্রিয়দ্ধার ইহারা গৃহীত হইয়া থাঁকে। 

পুর্বেব বল! হইয়াছে--জ্ঞান অখণ্ড । এই অখণ্ড বস্তুর পঞ্চবিধ ভেদ 
কিরূপে হয় ? সমুদ্রে যতই তরঙ্গ উঠুক না কেন সকলই যেরূপ, জলরূপে 
প্রতীত হয়, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানসমুদ্রে যে পাঁচ প্রকার তরঙ্গবিভাগ আছে, 
তাহাও জ্ঞানের আকারেই প্রতীয়মান হওয়া উচিত; অথচ তাহা না 
হইয়।, রূপ রসাদি আকারে তাহার উপলবি হয় কেন? জ্ঞানরূপে অর্থাৎ 
*ূপরিষয়ক জ্ঞান, রঈবিষয়ক জঙ্জন ইত্যাদিরূপে প্রতীতিযোগ্য হয় না 
কেন? এইরূপ,আশঙ্কার উত্তরে বলিতে হয়--যদিও এরূপ প্রতীতিই 
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বথার্থ, তথাপি জ্ঞান সাধারণতঃ রূপ রসাদিরূপেই গুহীত হয়; কারণ, 
জ্ঞানরূপ বিশেষ্-অংশ তিরস্কৃত বা আচ্ছার্দিত থাকে; মাত্র বিশেষণ 
শটী সর্ববজীবে সাধারণভাবে প্রতীত হয়। ইহারই বা' কারণ কি? 
আমি চাহিয়াছি । একদিন আনন্দের উচ্ছ্বাসে বন্তহ্থের ক্রীড়া করিব বলিয়া 
অভিলাষ করিয়াছিলাম, সেইজশ্ই জ্ঞান অখণ্ড এবং একরসম্বরূপ হইয়াও 
বহু আকারে আমার প্রতীতিযোগা হইতেছে । যতদিন বন্ধ চাহিব, ততদিন 
ইহা এক হইয়াও বন নামে, বহু রূপে, বনু ব্যবহারে আমার বন্তন্বের সাধ 
মিটাইবে। যে দিন বলিব--আর বহুত্ব চাই না মা, এক হও, এক কর! 
এই কথাটা যে দ্িন সত্য সত্য প্রাণের অন্তস্তল হইতে বলিয়া উঠিব, সেই 
দিন হইতে ইনি আমার নিকট একরূপেই বিরাজ করিবেন। একই 
শর্করাদি-নিশ্রিত সন্দেশ বিভিন্ন ছ'চে প্রস্তৃত হইয়া কোনটা আতা-সন্দেশ, 
কোনটা আম-সন্দেশ, কোনটা বা বর্ত,লাকার, কোনটা ব! চতুক্ষোণ 
ইত্যাদি বু নামে ও বু আকারে পরিচিত হয়। অল্পবয়স্ক বালক 
বলে- আমি আতা-সন্দেশ চাই না, আম-সন্দেশটী চাই। তাহার চক্ষে 
শুধু এ আকৃতিগত বৈচিত্র্যই প্রীতি বা অপ্রীতির বিষয় হয়; কিন্ত 
বধাঁয়ান্‌ বাক্তি উহাদের আকৃতিগত বন্ুত্বের মধ্যে একই জিনিষ দেখিতে 
পায়। গঠনবৈচিত্র্য তাহার শ্রীতির বা অগ্রীতির বিষয় হয় না। এইরূপ 
এক অখণ্ড জ্ভানই সর্ববজীবে সাধারণভাবে অবস্থিত ; তথাপি * অজ্ঞান- 
প্রভাবে সংক্কারগত বৈচিত্রযবশতঃ উহা বিভিন্নভাবে পরিগৃহীত হয়। 
লোঁন, একমাত্র বিষুর পরম পদ সর্ববত্র অবস্থিত, তাহা হইতে বিভিন্ন 
স্পন্দনসমূহ ইন্ড্রিয়দ্বার দিয়া জীবের সংস্কারপুণ্ধে উপস্থিত হয় এব: 
তগুসমজাতীয় সংস্কারকে উদ্বুদ্ধ করে। উহাই পরমপদের অর্থ বা 
পদদার্থ। সংস্কার বিষয়-আকারে বাহিরে প্রকাশ পায়। পূর্বে বলিয়া- 
ছিলাম জগৎ বাহিরে নহে, আমারই জ্ঞানে অবস্থিত । আমারই জ্ঞান 
জগদাকারে আকারিত হইয়! রহিয়াছে । যে শক্তিপ্রভাবে এ অখণ্ড জ্ঞান 
খণ্ড খণ্ড হয়-_-বিষয়-আকারে প্রকাশ পায়, তাহাই'এই চণ্তীতে মহামায়া: 
রূপে ব্যাখ্যাত। সাধক রামপ্রসাদও গাহিয়াছেন--প্জ্ঞানেসমুদ্রের মাঝে 
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রে মন শক্তিরূপা! মুক্তা ফলে।” যখন গুরুকৃপায় জীবের তৃতীয় নেত্র 
উন্মীলিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়--বিষয় বলিয়! পৃথক্‌ কিছু নাই, 
একটা শক্তিই পর্বভিন্ন বিষয়-আকারে প্রকাশ পাইতেছে। পূর্বেও বলা 
হইয়াছে পরিদৃশ্যমান এ জগণ্ড একটী শক্তিমাত্র। প্রত্যেক পরমাণুই 
শৃক্তি।* বিষয়সমূহ যে শক্তিমাত্র, ইহা৷ আধুনিক জড় বিজ্ঞানেও 
প্রমাণীকৃত হইতেছে । যতদিন জীব শিশু থাকে, এ অথগ্ু জ্ঞানের 
সন্ধান না পায়, ততদিনই শক্তিরূপিণী মহামায়া মা আমার একই জ্গানকে 
বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন রসে আম্বাদিত করাইয়া থাকেন। একই জ্ঞান 
বিভিন্ন জীবনে, বিভিন্ন রসে রসময় করিয়। আমাদের মুখরোচক করাইয়া 
থাকেন। সে যাহা হউক, মনে রাখি ও --একই জ্ঞান এবং বহু বৈচিত্র্য- 
কারিণী বিষয়-আকারে প্রকটিতা মহাশক্তি, ইহাই মূল তত্ব। এই জ্ঞান 
এবং শক্তি বস্তুতঃ অভিন্ন, ইহাঁও পুর্বেব প্রতিপাদিত হইয়াছে, পরে 
আরও বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইবে। 


দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিৎ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে | 
কেচিদ্দিবা তথ! রাত্রে প্রাণিনস্তল্যদৃষ্টয়ঃ ॥৩২। 


অন্যুবাদ। কতিপয় প্রাণী দিবান্ধ, কোন কোন প্রাণী রাত্রান্ধ, 
আবার কতকগুলি দিবারাত্র উভয়ত্র তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। 

লাখ । পূর্বের বলা হইয়াছে, জ্ঞান অভিন্ন হইলেও বিষয়- 
গোচরত্বহেতু উহা! বহুরূপে প্রকাশ পায়; স্থতরাং বিষয়সমুহও পৃথক্‌ 
পৃথক্রূপে প্রতীতিযোগ্য হয়। “এক্ষণে এই বিষয়ভোগ বা অনুভূতিগত 
বিভিন্নতা পরিব্যক্ত হইতেছে । কতিপয় প্রাণী (প্রাণী শব্দে এখানে 
আমর! মাণবই বুঝিব) দিবান্ধ। দিব! শব্দের অর্থ প্রকাশাত্মক বস্ত্-- 
তান, তাহাতে অন্ধ-_- দেখিতে পায় না। একমাত্র জ্ঞানই যে বিষয়রূপে 
'প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাইতেছে, তাহ উপলব্িি করিতে পারে ন|। তাহারা 
দেখিতে পায়--বুপ রসাদি বিষয় বা জগশু। উহ! যে জ্ঞান ব্যতীত অগ্ঠ 
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কিছু নহে, শত সহস্রবার বুঝাইয়া দিলেও তাহার! উহা গ্রহণ করিতে 
পারে না। এইটী সাধারণ জীবজগতের অবস্থা। 

দ্বিতীয় এক শ্রেণী আছেন, তাহারা রাত্রিতে অন্ধ,' অর্থাৎ দিবায় 
দেখিতে পান। এই শ্রেণী জগতমিথ্যাবাদী নামে অভিহিত। যেহেতু 
ইহার! সত্য পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিবার পুর্ব্বেই মুখে বলেন-"অখপ্- 
জ্ঞানসমুদ্রে তরঙ্গরূপে এ যে বিষয়রূশিণী মহাশক্তি প্রতিনিয়ত প্রকাশ 
পাইতেছে, উহা ভ্রান্তি বা মিথ্যা; সুতরাং দর্শনের অযোগ্য । ফলে 
এই পরিদৃ'খঠমান জগত্-অংশ তাহাদের নিকট রাত্রিভুল্য অর্থাৎ অজ্ঞাতই 
থাকে। বিশেষ কথা এই যে--ইহারা জগৎকে মিথ) বলিতে গিয়া 
কার্যতঃ জগদীশ্বরকেও মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়। দিতে চেস্টা করেন। 
অথচ স্বয়ং কিন্তু সতত জগত্জ্ভানেই বিচরণ করিতে বাধ্য হন। 
ইহারাই বাস্তবিক রাত্রান্ধ। 

তৃতীয় আর এক শ্রেণী আছেন, তাহারা উভয়ন্র তুল্যদষ্টিসম্পন্ন। 
ইহারা সত্যদর্শী খষি নামে অভিহিত । চি অচিৎ, সত অসৎ, জ্ঞান 
অন্ঞ্কান, জ্ঞাতা জ্ঞেয়, সর্বত্র এক অখণ্ড পরমাতুসত্তা-দর্শনেই তাহারা 
অভ্যস্ত । তাই, ইহারা দিবারাত্র উভয়ত্র অভেদদর্শী, তুলাদর্শী। অজ্ঞান 
যেজ্ভানেরই এক প্রকার প্রকাশ, তাহারা ইহার উপলব্ধি করিতে 
পারেন। এক অখগু জ্ঞানই যে অখণ্ড শক্তিময় এবং সেই অখণ্ড 
শক্তি যে আনন্দলীলার নাম-রূপ-ব্যবহারাত্মাক বিষয়ের আকারে জীব- 
জগতগ্নূপে প্রতিভাত, ইহা তাহার! প্রত্যক্ষ করিতে, পারেন । খধিগণ 
এই সর্ববশান্ত্-প্রতিপাছ্য তন্তে নিয়ত অবস্থিত ; স্থৃতরাং দিবা রাত্তি 
অর্থাৎ জ্ঞান অজ্ঞান, প্রকাশ অপ্রকাশ, উভয়ত্রই ইহারা! তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন। 

গীতায়ও ঠিক এই ভাবের একটা শ্লোক আছে-_ষ! নিশ। সর্বব- 
ভূতানাং তন্যাং জাগন্তি সংঘমী। বস্তাং জাগ্রতি ভূতারনি সা নিশ! 
পশ্ঠাতো। মুনেঃ ॥” বাহু সর্ববভূতের পক্ষে নিশা অর্থা অপ্রকাশ, সংবমী 
সাধক সেই আত্মজ্ঞানরূপ নিত্যপ্রকাশাতবক বস্তুতে সর্বদা জাগ্রত। 
তাহারা সর্বদাই জ্ঞানে বিচরণ করেন। আর সমস্ত প্রাণী যে বিষয়জ্ঞানরূপ 
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পরিচ্ছিন্নতায় বিচরণ করে, সন্যাদ্শ১ সাধকের পক্ষে তাহাই নিশ 
অর্থাত 'অদৃশ্টা। যেহেতু সাধারণ মানবের মত তীহারা বিষয়কে বিষয়- 
মাত্রূপে গ্রহণ করেন না। “মাত্মা-__জ্ঞানরূপিণী মা আমার বিষয়- 
আকারে স্বেচ্ছাঘ প্রকাশিত,” এইরূপ দর্শনেই তাহারা অভাত্ত। কিঞ্চ 
ষাহারা জগকে মিথ্যা বলেন, তীহারাও যথার্থ-বাদী ; এ উক্তিও সম্পূর্ণ 
সত্য; এযহেডু জগৎকে মাত্র জগণ্রূপে দর্শনেৰ নামই মিথ্যা-দর্শন। 
ব্রঙ্গাই জগত্রূপে প্রতিভাত, এইন্দর্শনই সহাদর্শন ! কিন্তু কেহ কেহ 
শাস্স্েব নানারূপ কুটার্থ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানকে একটী নীরস কিস্তুত- 
কিমাকার পদার্থ করিয়া ভুলেন। ওরে, যে ব্রহ্মশব্দ স্মরণমাত্র শরীর 
পুলকিত হয়, ইন্দ্রিয়সকল স্তক হত, হৃতপিগ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়, চক্ষু শব- 
চক্ষুবড শিষ্প্রভ হয়, নেত্রপ্রান্তে বিন্দু বিন্দু আনন্দাশ্রঃ পরিলক্ষিত হয়, 
আরও কত কি বহিলক্ষণ প্রকাশ পায় ; সেই ব্রঙ্গ পরমাত্মা প্রভৃতি শব্দ 
এখন মুখে মুখে এত আবজ্ঞাত হইতেছে যে, তাহ! দেখিলে যথার্থই 
মন্গপীড়া উপস্থিত হয় । কিন্ত সে অন্য কথা $-.- 

ম৷ যেরূপ জীব, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম বা ক্ষর অক্ষর পুরুযোত্তম, এই ত্রিবিধ 
আকারে আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়াছেন, তীহার দর্শনও সেইরূপ তিন 
ভানে পরিবাক্ত। এইরূপ দর্শন অনাদিকাল হইতে চলিয়৷ আসিয়াছে 
এবং অনন্তকাল চলিবে । এই ক্রিবিধ দুর্ণীর মধ্যে কাহারও দর্শনে ভ্রম 
নাই-_কাহারও নেত্রপাড়। জন্মায় নাই যে, তিনি ভ্রান্তি দেখিবেন। 
্রান্তিই যে আমার মা। তাই বলিয়াছিলাম, সকলেই সত্যদর্শী । যাহার! 
বিষয়মাত্রদরশী জ্ঞানে, অন্ধ, তাহারাই দিবান্ধ! তাহাদের নিকট' মা 
আমার সেই রূপেই প্রকাশমানা ৷ ধাভার৷ জ্ঞানমাত্র দর্শন করেন, 
বিষয়কে মিথ্য। বলিয়! উড়াইয়৷ দেন, তাহারা রাত্রন্ধ তাহাদের নিকট ম 
আমার সেইভাবেই প্রকটিতা। আর তৃতীয়-্যাহার৷ সর্বত্র সত্যদর্শন 
করেন--জ্ঞান অজ্ঞান উভয়ই ধাহাদের নিকট তুল্যভাখে ব্রন্ষসত্তার 
অববোধক, মা আমার, তাহাদের নিকট সেইরূপ ভাবেই আত্ম-প্রকাশ 
করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। জীবের ক্রমগতিও ঠিক এইরূপেই হইয়া 
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থাকে । প্রথমে বুন্বপ্রিয় জীবে বিষয়মাত্রদর্ণনে পরিতৃপ্ত এঁকে, 
জগত্-ধুলি গায়ে মাথিয়াউ আনন্দ পায়। তার পর বিষয়কে দূর করিয়া 
দিয়া, মাত্র বিশুদ্ধ চৈতন্তাসত্তা-গ্রহণে উদ্ভত হয় । ইহা! জ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর । 
অবশেষে যখন যথার্থ জ্ঞানলাভ হয়, তখন দেখে-_সবই এক-_-সবই মধু । 
কিছুই ত্যাজ্য নহে, কিছুই গ্রাহ্া নহে । ত্যাগ ও গ্রহণ বলিয়। কিছুই 
নাই। আমারই অনন্ত আনন্দময় সত্ত। সর্বত্র পুণভাবে বিরাজিতণ। 

মা আমার সচ্চিদানন্দময়ী। তাহার সৎস্বরূপটী বিশেষভাবে প্রকটিত 
করিবার জন্যই তিনি জড়-আকাবে প্রকটি ত। যতদিন জীব এই জড়ের বা 
মায়ের আমার ঘনীভূত সতস্বরূপের সেবায় পরিতৃপ্ত, ততদিন সে দিবান্ধম 
বা প্রথম শ্রেণীর জীব । দ্বিতীরতঃ মা আমার বিশিষ্টভাবে চিৎ স্বরূপটা 
প্রকটিত করিবার জন্য প্রাণিরপে-_চৈতন্রূপে সর্বত্র বিরাজিত। । যখন 
জীব এ সত্স্বরূপটা পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মায়ের শুদ্ধ চৈতন্যময়ী 
_স্ডিদর্শনে অগ্রসর হয়, তখন তাহার। রাত্রন্ধ ব। দ্বিতীয় স্তরের জীব। 
আর ধাহারা মায়ের আনন্দঘন ঘুণ্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার! জ্ঞানে 
অভ্ভ্কানে, জড়ে চৈতন্যে, সর্বত্র মায়ের সচ্চিদানন্দমুণ্তি দর্শন করেন। 
ইহারাই দিবারাত্র উত্তয়ত্র তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব! তৃতীয় স্তরের জীব। 
জীবমাত্রকেই এই ত্রিবিধ দর্শনের ভিতর দিয়া ব্রহ্মত্বে উপনীত হইতে হয়। 
ইহার একটাকে পরিত্যাগ করি্া' অপরটীর লাভ হয় না; সুতরাং এই 
মন্ত্রে কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা করা হয় নাই ॥ পুর্ববমন্ত্রে ষে অখণ্ড 
ভ্গানতত্ব প্রতিপার্দিত হইয়াছে, সেই জ্ঞান কিরূপভাবে জীবজগতে 
প্রকটিত ও উপলবিষোগ্য হয়, তাহাই এই মন্ত্রে 'প্রকাশ করা মহষির 


অভিপ্রায় । 
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জ্ঞানিনো মুনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে নহি কেবলম্‌। 
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব পশুপক্ষিস্বগাঁদয়ঃ ৪৩৩ 


অন্নুবাদ। হে ন্থুরথ! মনুজগণ ভ্ভ্রানী, একথা সত্য; ককন্তু 
কেবল তাহাদের যে জ্গান আছে, তাহা নহে; যেহেত্‌ পশু পক্ষা ম্বগ 
প্রভৃতি সকল প্রাণীরই জ্ঞান বিদ্মান | 

ব্যাখা । জীবসমূহ যে জাগ্রতাদি ত্রিবিধ অবস্থায় একমাত্র জ্ঞানেই 
অবস্থিত, ইহা পূর্বে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। এঁ জ্ঞানসত্তা যে কেবল 
মনুষ্যগণেরই আছে, তাহ। নহে ; পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিমাত্রই ভ্্বানসন্ডায় 
সম্ভাবান্। আহার নিদ্র! ভয় মৈথুনাদি-ব্যপদেশে উহ! বিষয়গোচররূপে 
প্রকটিত। এক কথায় জগণ্ড একমাত্র জ্ঞানেই সঞ্তাত, জ্ঞানেই অবস্থিত 
এবং জ্ঞানেই পুনঃ প্রলীন হয়। ভন্কান ভিন্ন কোথাও কিছু নাই। যাহ 
জড়পদার্থরূপে আমাদের নিকট প্রতীয়মান, উহ্থাও ভদ্বানের ঘনীভূত অবস্থ।, 
্তানই জগতের আকারে আকারিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ৷ মা আমাৰ 
জ্গানময়ী মু্তিতে সর্বত্র স্ুপ্রকট হইলেও, পণ্ড পক্ষী প্রভৃতি মনুক্যেতর 
প্রাণিগণ উহ্থার উপলব্ধি করিতে পারে না; কারণ, উহার এখনও তাদৃশ 
সমুন্নত 'ও সামগ্স্যপুর্ণ ইন্দ্রিয়াদি লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু 
মনুজস্ম্তানগণকে ম। এমন ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, এরূপ 
পূর্ণ করণ-সমূহ প্রদান করিয়াছেন যে,*ইচ্ছা করিলেই, সে এই চিম্মযীমৃত্তি 
সাক্ষাৎ করিয়৷! অমরহ্ব লাভ করিতে পারে । সত্যসত্যই মায়ের এই 
সর্ববপ্রীণি সাধারণ অণপ্ড জ্্ানময়ী মুক্তি প্রত্যক্ষ করিলে, মানুষ *বুবিতে 
পাঁরে-“নৈনং ছিন্দন্তি শঙ্সাণি, নৈনং দঙ্তি পাবকঃ। ন চৈনং 
ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ1৮ শল্্রসঘুহ ইহাকে ছেদন 
করিতে পারে না, অনল ইহাকে ভম্ম করিতে পারে" না? জল 
ইহাকে নষ্ট বা আর, করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শোষণ 
কুরিতে পারে না; স্ৃতরাং ”“ন জায়তে ভ্রিয়তে বা কদাচিও” ; আমি 
জন্ম মৃত্যুর অতীত ।* মায়ের এই জ্ঞানময়ী মু্তির সাক্ষাৎকার লাভ 


১৭৪ মনুষ্য ও পশুর জ্ঞান 


করিলে, তবে এই সকল উপলবিৎআসিতে থাকে; তৎপুর্ব্ পর্যন্ত এ 
সকল বাক্যের অর্থ-বোধই হয় না। শুধু পক্ষীর রাধাকৃষ্ণ বুলির ম্যায় 
মৌখিক আবৃত্তি কর! হয় মাত্র । যতদ্দিন মানুষ এই সহজ তন্তানলাভে 
বিমুখ থাকে, ততদিন সে যত বড় বিদ্বান, ফত বড় ধনী, যত বড় যশস্বীই 
.হুউক না কেন, পশুর সহিত তাহার বিশেষ পার্থক্য থাকে না; এই 
কথাটী বুঝাইবার জন্যই মহধি মহারাজ স্থুরথকে পশু পক্ষীর "তুল্য 
জ্ঞানবান্রূপে প্রতিপন্ন করিয়। দিতেছেন। 


জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যতেষাং সবগপক্ষিণাম্‌। 
মনুষ্যাণাঞ্চ যতেষাং তুল্যমন্যভখোভয়োঃ ॥৩৪॥ 


অন্যুন্াদ। মৃগপক্ষী প্রভৃতির যেরূপ জ্ঞান, মনুষ্যদিগেরও ঠিক 
সেইরূপ জ্ঞান ( পরিদৃষ্ট হয় )। আবার মনুষ্যগণের যেরূপ জ্ঞানপ্রিয়ত।, 
মৃগপক্ষী প্রভৃতিরও সেইরুপ জ্ঞানপ্রিয়তা ( পরিলক্ষিত হয় )। এতদৃভিন্ন 
( অজ্ঞানাংশেও ) উভয়ই তুল্য । 

অ্যাখরা। পূর্ববমন্ত্রে সামান্ভাবে বলা হইয়াছে-- কেবল মনুষ্যই 
জ্ঞানী নহে, পশু পক্ষী প্রভৃতিরও জ্ঞান আছে । এক্ষণে “জ্ঞান” ইতাদি 
বাক্যে, তাহাই বিশেষরূপে বুঝাইয়! দিতেছেন। এই মন্ত্রের প্রথমান্ধে 
মৃগপক্ষী প্রভৃতি তিষ্যক্‌ জাতির জ্ঞানের সহিত মনুষ্যদিগের জ্তানতুল্যত! 
প্রতিপার্দিত হইয়াছে। এ তুল্যতা আহার নিদ্রা ভয়ার্দিংবিষয়ক ; কারণ, 
পশুদিগের জ্ঞান যেরূপ কেবল আহারাদি-ব্পদেশে--পরিচ্ছিন্ন আকারেই 
প্রতিভাত; সাধারণ মনুষ্যা্দিগের জ্ঞানও ঠিক সেইরূপ। পশুদিগের 
ম্যায় তাহারাও একবার আহার করে, পুনরায় আহারের চেষ্টা করে। 
ইন্জরিয়সমুহ অবসন্ন হুইয়া পড়িলে নিদ্রিত হয়। মৃতু হইতে সর্বদাই 
ভয় প্রাপ্ত হয়। নিজের মরণ স্মৃতিপথে ফুটিয়া উঠিলেই অজ্ঞাতসারে.* 
বুকের ভিতর কেমন একটা ত্রাস উপস্থিত হয়। এতদিন আর একটী 


বাহুন-রহছন্ঠা ১৭৫ 


কার্যা্টআছে- ইক্জরিয়রিতার্থতা। এই যে দেখিতে পাও--বর্তমান 
পাশ্চাত্য সভাতার বহুল প্রচারে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার 
সর্ববদিগব্যাপী ও বিল্ময়কর হইয়া! উঠিতেছে; আর্য দৃষ্টিতে উহাও 
পশূচিত জ্ঞানক্পে প্রতীয়মান হয়। যেজ্ভানের সীমা মাত্র ভৌতিক 
জগৎ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত, তাহা যতই মার্জিত, স্সংস্কত ও অভ্যুদয়সম্পন্ন 
হউক না কেন, উহা! অন্ান নামেই অভিহিত। অজ্ঞান শব্দে জ্ঞানের 
অভাব অথব! জ্ঞানবিরোধী অনির্ববচনীয় কিছু বুঝায় না! ঈষত্ভাবে 
প্রকটিত জ্ঞানকেই অজ্ঞান কহে। সর্ববপ্রাণিসাধারণ পূর্ববকথিত সেই 
অখণ্ড সহজ ভান, যখন পরিচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ নাম ও রূপাদিবিশিষ্ট 
হইয়৷ প্রকাশ পায়, তখন তাহাকেই অজ্ঞান কহে। এই অজ্ঞানে বা 
অল্প জ্ঞানাংশে পশু এবং মনুষ্য উ্য়ই তুল্য । পশুর ইন্দরিয়গুলি অপূর্ণ 
ও সামগ্রম্তহীন; তাই তাহাদের ভিতর দিয়। যে জ্ঞান প্রকাশ পায়, 
মনুষোর চক্ষুতে তাহা অজ্ঞান। মনুষ্যের করণবর্গ সমধিক সমুন্নত; 
তাই, জ্ঞানও স্ুসংস্কতভাবে প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ উতয়ত্রই গোচর- 
জ্ঞান; স্থৃতরাং অজ্ঞানমাত্র । এই মনুষ্যস্তর ঠিক সন্ধিস্থল। একদিকে 
দেবক্ষেত্র, অন্থদিকে পশুক্ষেত্র। মানুষ পুর্ণ হইলেই দেবতা এবং পশু 
পুর্ণ হইলেই মানুষ হয়। এই পুর্ণত্ব শুধু জ্ঞানাংশ নিয়া; তাই, 
নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে-_+জ্ঞানেন হীুনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ” 

আমাদের যত দেবদেবী মুন্তি আছে, তাহার্দের প্রায় সকলেরই 
বাহনগুলি পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যযক্জাতীয় । হিন্দুদিগের ধর্ম বিজ্ঞানের 
ইহা একটা সুন্দর অপূর্বব রহস্ত। এস্থলে বাহন্ততব সম্বন্ধে একটু আলোচনা 


নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যে দেবশক্তি যেরূপ পণুশক্তির উপর. 


প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত, তাহাই সেই দেবতার বাহনরূপে প্লরিচিত। 
প্রথমেই ধর, গণেশ--সিদ্ধিদাতা | তীহার বাহন-_মুষিক। অথ্ববশীর্ষের 
সায়নভার্ে উক্ত হইয়াছে-_“মুষ্ণাতি অপহরতি কর্ম্দফলানি ইতি মুষিকঃ।৮ 
জীবের কর্ম্ফলসমূহ অভ্ভ্াতসারে অপহরণ করে বলিয়া ইহার নাম মুষিক। 
প্রবল' প্রতিবন্ধকন্বরূপ কর্মফল বিষ্তমান থাকিতে দিদ্ধিলাভ হয় না। 


গা 
খ 


১৭৬ গরুড় তত্ত্ব 


তাই, কর্ম্মফল-হরণের উপর সিদ্ধি প্রতিচিত। যখনু মানুষ এমন এর্চটা 
অবস্থায় আসিয়! উপস্থিত হয় যে সিদ্ধির প্রতিবন্ধকস্বরূপ কর্ম্মফলগুলি 
ভোগ ব্যতীত ক্ষয় করিতে ইচ্ছা করে, তখন সে মুষিকধন্না হয়। ব্রঙ্গ- 
জ্ঞানরূপ পরম সিদ্ধিলাভের উপযুক্ত হইলেই, জীব চুপি চুপি" অজ্ঞাতসারে 
স্বকীয় অতি কঠোর কণ্্মফলগুলি কাটিতে আরম্ত করে। অর্থাৎ মানুষ 
এইরূপ মুষিকধন্দমী হইলেই পরম সিদ্ধিলাতে ধন্য হয়। 

এইরূপ লক্মমীর বাহন পেচক। যাহারা দিবান্ধ। অর্থাৎ আত্মজ্ানে 
অন্ধ, তাহারাই পেচক-ধন্মী। জীব যতদিন এইরূপ পেচক-ধন্দী থাকে, 
ততিনই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ধনধান্যাদি পাখিৰ স্থুখের অধিষ্ঠাত্রী ব্রচ্গ- 
শক্তির উপাসনা করে। অথবা মা আমার ধনেশ্বরী মুর্তিতে দিবান্ধ 
প্রাণীর উপরেই প্রতিষিত। সরম্বতীর বাহন হংস। সরন্বতী--ব্রন্মবিদ্ভা। 
যে সাধক দিবারাত্র অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ তিনিই হংসধন্মী। মানুষ সুস্থ 
শরীরে দিবারাত্র মধ্যে একুশ হাঁজার ছয় শত “হংসঃ৮ এই অক্তপা! মনত 
জপরূপ শ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকে । মানুষ যতদিন এই স্বাভাবিক জপ 
উপলব্ধি করিতে না পারে, ততদ্দিন হংসধন্মী হইতে পারে না; স্থৃতরাং 
ব্রহ্মবিষ্ভারও সন্ধান পায় না। এতন্তিম্ন হংস পক্ষীর একটা বিশেষ ধশ্ম 
এই যে, জলমিশ্রিত ছুগ্ধ হইতে জল পরিত্যাগপূর্ববক দুগ্ধ গ্রহণ করে। 
মানুষও যখন এইরূপ নশ্বর জগুৎ হইতে সার জ্ভানাংশমাত্র পরিগ্র 
করিতে সমর্থ হয়, তখনই ব্রন্মবিদ্ভালাভে চরিতার্থ হয়; তাই, হংসপৃষ্টে 
সরস্বতী । 

বিধুঃর বাহন গরুড় । শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কান্ধে উক্ত হইয়াছে-_ 
“ত্রিবৃদ্‌ বেদঃ স্থুপণস্ত যজ্ং বহতি পুরুষম্‌।” বেদই গরুড় পক্ষী, ইনি 
যজ্জপুরুষ বিষুণকে বহন করেন। বিষুঃ-_জগদব্যাপক চৈতন্য-_মুক্তিদাতা । 
জ্ঞান এবং কর্ম্ম এই উভয়াত্মক সাধনাই সর্বব্যাপী বিধু্দেৰতাকে বহন 
করে। যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে-“উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা থে 
পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্াভ্যাং জায়তে পরমং পদম্‌। কেবলা, 
কর্্মণে। জ্ঞানান্নহি মোর্ষোহভিজায়তে । কিন্ত্ত তাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ 


ভক্তির স্থান ১৭৭ 


সীগ্বনস্ত,ভয়ং বিছুঃ।৮ যেরূপ ,পক্ষিগণ উভয় পক্ষদ্বারা উন্মুক্ত 
আকাশে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ সাধকগণ জ্ঞান এবং 
কর্্মরূপ উভয়াত্মক সাধনাবলে বিষুঃর পরম পদের সন্ধান পায়। কেবল 
কন্ম কিংকা কেবল ভ্তানদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না; কিন্তু জ্ঞান ও কন্ঠ 
এই উভয়দবারাই মোক্ষলাভ হয়; সুতরাং এতছ্ভয়াত্মক কণ্মই 
সাধনা (১)। জীৰ যখন বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের জ্ঞানময় অনুষ্ঠান- 
তগুপর হয়, তখনই সে পক্ষিস্থা্ীয় হয়। পূর্বেবে বলিয়াছি--বেদশান্ত্ই 
গরুড় (২)। বেদ প্রতিপাদিত কর্ম ও জান, এই দ্ুইটী গরুড়ের পক্ষ- 


(১) এন্থলে কাহারও মনে এরূপ একটী আশঙ্কা নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে 
যে, ষদি জান এবং কর্মই মোক্ষের সাধনা হয়, তবে ভক্তির স্থান কোথায়? 
তাহার উত্তর পরে বিশেষভাবে দেওয়! হইবে, এখানে সক্কেপে উহার মীমাংসা 
করিতে চেষ্টা করিব। দেখ, ভক্তির কথা আবার বলিতে হয়? ওরে, ভক্তি 
ব্যতীত জ্ঞান হয়, না কর্ম হয়? অথব! আজ কাল যখন “পিত! মাতাঁকে ভক্তি 
করিবে” এইরূপ উপদেশপূর্ণ পুশ্তকাঁদিরও অসংখ্য প্রচার দেখিতে পাঁওয়! যায়, 
তখন ভগবানে ভক্তি করিবার উপদেশপূর্ণ বহু শাস্ত্র গ্রন্থের প্রচাঁরই বা না কইবে 
কেন? ভক্তি মানুষেব্র সহজাত ধর্ম, যতদিন এই ধর্মের বিকাঁশ না হয়, ততদিন 
বেদে অর্থাৎ ফ্কম্ম ও জ্ঞানের অনুশীলনে অধিকারই হয় না। তাই, শদ্বের 
বেদপাঠ নিষিদ্ধ। 

আর একটি কথা আছে--আচার্ধা শঙ্কর বলিয়াছেন “কেবল জ্ঞানদ্বারাই 
মোক্ষলাভ হয়। জ্ঞান এবং কর্ম উভয়ের সমুচ্চয় কখনও হইতে পারে না। 
কথাটী খুবই সত্য। আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তের সহিত যোগবাশিটের, বাকোর 
বিরোধপ্রতীতি হইতে পারে, বাস্তবিক বিরোধ কিছুই নাঁই। গ্রথমগ্রবিষ্ট 
সাধকগণের মে সকল বিচার নিশ্রয়োজন। চণ্ডীর তৃতীয় খণ্ড পর্য্যস্ত ধ্লীরভাবে 
অধাযন করিলে সকল সংশয়েরই নিরাল হইবে । 

(২) সাধারণতঃ বেদ ছুইভাগে বিভক্ত । একভাগ যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্- 
কাণ্ডের * অনুষ্ঠান-মন্ত্রাদিঘারা পূর্ণ এবং অপর ভাগ উপনিষৎ বা জ্ঞানকাণ্ড। ' 
এই অংশকে বেদান্ত বা শ্রুতিশির কহে। কিরূপ জ্ঞানে জ্ঞনময় হইল 
কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তহাই এই অংশ্নে প্রতিপাদ্দিত হইয়াছে। 


১৭৮ বৃষ ও সিংহ তত্ব 


স্থানীয়, এতদ্তিন্ন গরুড়ের আর একটী ধর্্দম_পন্নগাশনত্ব। কর্মসমূদ্র 
যতই জ্ঞানময় হইতে থাকে, ততই সংসারাসক্তি-_দেহাত্মবোধরূপী কুর্টিল- 
গতি সর্প বিলয়প্রাপ্ত হয়; তাই, গরুড়ের ভক্ষ্য সর্প । মানুষ যখন 
এইরূপ সর্ববতোভাবে গরুড়ধন্্ম লাভ করিতে পারে, তখনই দেখিতে 
পায়-_মোক্ষদাতা জগদ্যাপক বিষণ তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। জ্ভানময় 
কন্মজ্ঞই যজ্ঞেশ্বরের বাহন। সর্ববগত ব্রদ্ধ ষে নিত্যই যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত 
একথা গীতায়ও উক্ত হইয়াছে । ৫ 

এইরূপ শিবের বাহন বৃষ । শিব- বিজ্ঞানময় পুরুষ বা জ্ঞানরূপী 
গুরু । যেজ্ঞানে এই জগণ্ড পরিধৃত, সেই অখণ্ড জ্ঞানের সন্ধান পাইলে, 
অমঙ্গলরূপী মৃত্যুভয় চিরতরে বিদুরিত হয় ; তাই, তীহার নাম শিব ৭ 
মঙ্গল। বুষ শবের অর্থ ধঙ্ম। শুভ্র সত্ব গুণের উদয়ে ধশ্মের বিকাশ 
হয়; তাই বৃষটা শুভ্র। বুষের চারিটা পদ। তপঃ শৌচ দয়। এবং 
দানরূপ ধর্ম্মও চতুষ্পাদ। মানুষ যখন এই চতুষ্পা্দ ধর্মের যথাসম্ভব 
আচরণ-যোগ্যতা৷ লাভ করে, তখনই তাহার শিবদর্শন বা গুরুলাভ হয়; 
তাই, বৃষপৃষ্ঠে শিব প্রতিষ্ঠিত। 

ছুর্গার বাহন সিংহ । হিংসাই সিংহের প্রধান ধর্ম ।,যে মানুষ স্বকীয় 
জীবভাবকে হিংস| করিতে সমর্থ অর্থাৎ জীবত্বের বিলয়পুববক ব্রহ্মত্বের 
বিকাশ করিতে প্রয়াসী সে-ই সিংহধশ্মী । সিংহ পশুরাজ, মানুষ 
পশুশ্রেষ্ঠ। এক কথায় মানুষ যখন পশুস্বের আধিপতা হইতে যথার্থ- 
মনুষ্যত্ব উপনীত হইবার যোগ্য হয়, তখনই তাহাকে সিংহ-ধন্মী বল! 
যায়। তাদৃশ জীবেই ম৷ আমার দশদিগ ব্যাপিনী সন্ভানরৎসলা স্নেহমী 
মুক্তিতে প্রকটিতা ; তাই, মা আমার ্িংহবাহিনী। সকল দেবতার 
বাহনতন্ব বলিতে গেলে পুস্তকের আকার অতি বৃহ হইয়া পড়ে। 

এস্থলে পুনরায় মনে করিয়া দিতেছি--এই বাহনতন্ব পাঠ করিয়া! 
কাহারও যেন এরূপ ভ্রম উপস্থিত না হয় যে, এ সকল দেবতার “কোন 
বিশেষ মুক্তি নাই। সত্য সত্যই এ সকল দেবতা আছেন। চিন্ময়ী 
মহতী শক্তির যে ভাবটা বখন সাধকের ভুক্তিহিমে ঘনীভূত হইয়া, যেরূপ 


জ্ঞানপ্রিয় ১৭৯) 


- ও 
“বিশিষ্ট মুত্তিতে প্রকাশ পায়, এস্থলে আমরা কেবল সেই ভাবটার বিষয়ই 
আলোচন1 করিয়াছি। চৈতন্যের এ সকল বিশিষ্ট ভাবে তন্ময়তা 
আসিলেই*এরূপ দেবমুণ্তি সকল দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । মৃম্ময় অথবা 
চিত্রাঞ্িত মু্তির সহিত তাহার তুলনাই হয় না । ছবির মুর্তি প্রাণহীন-- 
জড়মাত্র; কিন্তু সে মূর্তি চৈতগ্ভঘন জ্যোতির্ঘন । এক কথায় বলিতে 
হয়-_প্রাণ দিয়া কোনও মুর্তি গঠিত হইয়া যদি বিরাট. সূর্য্যমগুলমধ্যে 
স্থাপিত হয়, (ন! পূর্য্যমগ্ডল নয়, চন্দ্রমগুল, না চন্দ্রমগ্ডলও নয়, উত্তাপ- 
হীন সূর্ধ্যমণ্ডল বলিলে কতকট৷ হর ) তবে যেমনটি হয়, ঠিক তেমন গো 
ঠিক তেমন। কি ক'রে বুঝাব সে মাধুরী--সে চৈতন্যঘন, আনন্দঘন 
মুত্তির স্বরূপ কিরূপ! সে দিবা জ্যোতি! সে চিত্তমুগ্ধকর অপূর্ব 
সৌন্দর্যা! সে প্রাণমাতান স্সেহ। তাহা কি চিত্রে অস্কিত হয়? 
সে যাহ! হউক, এইবার আমর! প্রস্তাবিত বিষয়ের সমীপস্থ হই; মানব 
ও তির্ধযক্‌ উভয়ই প্রায় তুল্যতাবে বিষয়গোচর জ্ঞানসম্পন্ন এই কথাটা 
বলিবার জন্যই মন্ত্রের পুর্বার্ধ। পরার্ধের প্রথমে বল! হইল-_-মানুষের 
যেরূপ জ্ঞান আছে, পশু পক্ষীরও সেইরূপ জ্ঞান আছে। এইটী কোন্‌ 
জ্ঞান ? বিষয়গোচর জ্ঞানের কথা ত পুর্ববার্থেই বাক্ত হইয়াছে; আবার 
তাহা বলিলে পুনরুক্তিদৌষ হয়। বিশেষতঃ পরবর্তী কয়েকটী মন্ত্রের 
অর্থের দিকে এবটু লক্ষ্য রাখিলে স্পন্টই প্রতীতি হয় যে, এস্থলে 
জ্ঞানপ্রিয়তাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । , 
খুলিয়া বলিন_মানুষ যেমন জ্ঞ্ানপ্রিয়, তি্যক জাতিও সেইরূপ । 
জ্ঞানপ্রিয় শব্ের অর্থ কি? যে স্বপ্রকাশ অখগুচ্তান কতকগুলি 
ংস্কারের আবরণের মধ্য দিয়া বিভিন্ন আকারে বিষয়গোচর হুইয় প্রকাশ 
পাইতেছে, দেই সংস্কারবিশিষ্ট জ্ান্টুকুমাত্র মনুষ্য ও অন্য প্রাণীর 
প্রতীতিযোগ্য। জ্ঞানের এই অংশটী মানুষের যেমন প্রিয়, পণ্ড পক্ষী 
প্রভৃতি তির্য্যক্‌ জাতিরও সেইরূপ প্রিয়। এঁ সংস্কারবিশিষ্ট জ্ঞান- 
টুকুর উপর একটা অন্মিতা বা অহং্ঞান, আছে। এ অশ্মিতাই 
প্রিয়ত্বের হেতু । জীবমাত্রেই নিজেকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে । 


১৮৬ মনুষ্য ও পশুর তুল্যতা 


“আমি, আমার যত প্রিয়, এ জগতে অন্য কোন বস্তই তত প্রিয় নহে। 
মানুষ এবং তির্যক্‌ সকলেরই মৃড্যুভয় ভূল্য। ইহাদ্বারাও প্রতীত হয়-_ 
আত্মপ্রিয়ত৷ সকলেরই সমান । জীব মৃভাকে এত তয় করৈ কেন? 
পান্ধে “আমি আছি” এই জ্ভ্বানটুকু হারাইয়। যায় । 

এ এক বিন্দু জ্ঞানের জন্য জগতের যত কিছু। আহার নিদ্রা 
অর্থোপার্তজন ইন্ড্রিয়চরিতার্থতা সকলই এ আমি বলিয়৷ যে জ্ঞানটুকু 
প্রকাশ পাইতেছে, উহাকে ভালবাসিবার ফল। সাধারণ মনুষ্য ও 
মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে যে যতটুকু জ্ঞানের অধিকার পাইয়াছে ( অর্থাৎ 
জ্ঞানের যে অংশটুকু মাত্র করণ বা ইন্দ্রিয় সমুদায়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ 
পায়, ) সে সেই অংশকেই সমধিক ভালবাসে, উহার সংরক্ষণেই বিশেষ 
যত্বুশীল। 

তুল্যমন্যত্তথোভয়োঃ__-এইটা মন্ত্রের শেষাংশ। অন্তত অর্থাৎ জ্ঞান 
ভিন্ন অন্য । যদিও জ্ঞান ব্যতীত কোথাও কিছুই নাই, তথাপি সাধারণ 
দৃষ্টিতে জ্ঞান ভিন্ন অন্য বলিলে জড় পদার্থ বুঝ! যায়। প্রাণিসমূহে 
সাধারণতঃ এই ছুইটা অংশই লক্ষিত হয় । একটা জ্ঞান, অন্াটী ক্ষিত্যাদি 
জড় সংঘাত । বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকারগণের ভাষায় এই অংশকে অজ্ঞান, 
বলা যায়। প্রথমে বল! হইয়াদ্বে--জ্ঞানাংশে মনুষ্য ও পশু উভয়ই 
তুল্য। পরে বল। হইল-_সেই জ্ঞান উন্ভয়েরই তুল্যপ্রিয়। এখন খষি 
বলিলেন--অন্যৎ অর্থাৎ জ্ঞানাংশ বাতীত আর যাহা আছে, সে অংশেও 
উভয়েরই তুল্যত|। বাস্তবিক, প্রাণিজগতে ছুইটা জিনিষই দেখিতে 
পাওয়া যায়-_একটী জ্ঞান ব| চৈতন্য, অন্যটা জড় বা! অচেতন। এই 
উভয়ই সর্বপ্রাণিসাধারণ--তুল্য। 

কেহ কেছ মন্ত্রের এই অংশটার অন্যরূপ অর্থ করেন। তাহারা 
বলেন-_অগ্যৎ শবের অর্থ অখণ্ড জ্ঞান। অর্থাত যাহা সব্বত্র স্বপ্রকাশ 
_কোন ইন্জরিয়গ্রাহ্হ নহে--সেই একরস আত্মজ্ঞান। সেই অংশটা 
সাধারণ মানুষের যেরূপ অনধিগম্, “ পশুগণেরও সেইরূপ অর্থাহ 
তত্বজ্ঞানে উভয়ই অন্ধ। আমরা কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যায় গ্রীতিলাভ করিতে, 


খান অর্পণ ১৮১ 


পারি না; কারণ, মনুস্তজগতে কোন না কোন ব্যক্তি এই জ্ঞানের সন্ধান 
পাইতে পারে ; কিন্ত পশুজগতে কেহ পারে ন1। 

যাহা হউক, এইবার আমর! মেধস্বাক্যের সংক্ষিপ্ত অলোচন! করিয়। 
লইব। মেধস্‌ বলিতেছেন-_“হে স্থরথ ! তুমি যে জ্ঞানেব অহঙ্কার 
করিতেছ, একবার চিন্তা করিয়া দেখ ; তোমার এ অহঙ্কারের যোগ্যতাই 
নাই। তুমি মানুষ, তোমার ষ্হান আছে ইহা সত্য; কিন্ত্ব এ জ্বান 
বিষয়েন্ড্িয-সংযোগ-জন্য পরিচ্ছিন্ন। পশু পক্ষীরও জ্ঞান ঠিক এইরূপ 
পরিচ্ছিন্নভাবেই প্রকাশ পায়। তুমি তোমার সংস্কারবিশিষ্ট খণ্ড খণ্ড 
জ্গানকে “আমি” মনে করিয়া তাহাতেই শ্রীতিমান। পশু পক্ষীও তাহাদের 
স্ব স্ব জ্ঞানকে বা আমিকে ভালবাসে । এই জ্ঞান ব্যতীত আর যাহ। 
আছে-_তাহা জড় দেহাদি বা অভ্ভান ; সে অংশেও মনুষ্য এবং পশুতে 
কোন প্রভেদ নাই ।” 


জ্ঞানেছপি সতি পশ্যৈতান্‌ পতগাঞ্াবচঞ্চুষু । 
কণমোক্ষাদৃতাম্মোহাৎ পীড়্যমানানপি ক্ষুধা ॥৩৫। 


অন্নুবাদ। হেম্থরথ! দেখ, আত্মপ্রীতিবিষয়ক জ্ঞান বিদ্ভমান 
থাক! সন্ত্েও, এই পক্ষিগণ স্বয়ং ক্ষুধায় অতি পীড়িত হইয়াও ফ্োহুবশতঃ 
শাবকের চঞ্চুতে অতি আদরের সহিত তওুলকণাদি খাছা দ্রবা অর্পণ 
করিয়া থাকে। 

্যাখ)॥ তিধ্যক জাতিও নিজেকে সর্ববাপেক্ষা অধিক ভালবাসে । 
ক্ষুধা হইয়াছে, আহার করিলে ন্বয়ং পরিতৃপ্ত হয়, তাহা ন। করিয়া মুখস্থিত 
খাগ্গুলি সন্তানের মুখে ঢালিয়া দেয়। মানুষের বরং প্রত্যুপকারের 
আশা আছে ; স্ৃতরাং নিজে দুঃখ কট করিয়াও সন্ভান-প্রতিপালন করে; 
'অন্ত প্রাণীর ত দে আশাও নাই। তবে এরূপী করে কেন? উহাতে 
একটা অলক্ষিত আত্মতৃপ্তি আছে। নিজে খাইয়া! যে তৃপ্তি লাত করে, 


১৮২ আত্মতৃপ্তিই মূল 


নিজে না খাইয় সম্তানকে খাওয়াইয়া তদপেক্ষা অধিক আত্মতপ্তি লাভ 
করে। সেই জন্যই জীবের এইরূপ ব্যবহার । ইহার মধ্যে একটী মোহ 
বা অন্তানতা আছে। তাই, মন্ত্রে মোহাণ্ শব্দটা উত্ত হইস্সাছে। জীব 
জানে না যে, এরূপ করিয়া বস্তুতঃ নিজেকেই ভাল বাসিতেছে। সংসারে 
যে যাহা করে, সবই আত্মতৃপ্তির জন্য । বুহদারণ্যকোপনিষদে ব্রন্মাধি 
যাজ্ভবঙ্ধ্য বলিয়াছেন--“পতির পরিত্ৃপ্তির জন্য পত্রী পতিকে ভাল 
বামে না, পতিকে ভাল বাসিয়া আপনিই পরিতৃগ্ু হয়, তাই, পত্তী 
পতিকে ভালবাসে । এইরূপ জায়ার শ্রীতির জন্য পতি ্তায়াকে ভালবাসে 
না, পত্বীকে ভাল বাসিয়া আপনি স্থুখী হয় ; তাই, পতি পত্বীকে 
ভালবাসে । পুত্রের জন্য পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন না, আত্মতৃপ্তির 
জন্যই পিতা পুত্রকে ভালবাসেন । এইরূপ সকলের তৃপ্তির জন্য সকলে 
সকলকে ভালবাসে না। নিজ নিজ তৃপ্তিসাধন উদ্দেশ্বেই সকলে 
সকলকে ভালবাসে 1” ইহারই নাম জ্ঞান । যে ব্যক্তি ইহা জানে-_ 
বোবে--উপলব্ি করে, সে-ই জ্ভ্কানী। সে সকলকেই ভালবাসে, সকলেরই 
উপকার করে; কিন্তু নিজে জানে--আমি আমাকেই ভালবাসিতেছি। 
যতদ্দিন এই আত্মাকে মাকে বা আমাকে জীব খ,জিয়া'না পায়, ততদিন 
তাহার জ্ঞান থাকা সম্ত্েও মোহ বিদুরিত হয় না ; তাই, মন্ত্রে 'জ্গানেহপি 
মোহাণ, কথাটি উক্ত হইয়াছে । ' কাহার তৃপ্তি-সাধনের জন্য পক্ষীগুলি 
স্বয়ং ক্ষুধায় পাঁড়িত হইয়াও শাবকের চঞ্চতে নিজের মুখস্থিত খাদ্য অর্পণ 
করে,* তাহা তাহারা জানে ন1; তাই, তাহারা মোহাচ্ছন্ন। এইরূপ 
সানম্ুষও যতদিন মনে ভাবে--আমি স্ত্রী পুত্রকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য 
্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করিতেছি, কিংবা! জগতের উপকারের জন্য জগতের 
জুতকর কর্ম্দ করিতেছি, বুঝিতে হইবে ততদিন তাহার মোহ বিদুরিত হয় 
নাই । ,এ কথা পরে আরও ব্যক্ত হইবে। . ' 


প্রত্যাপকারের আশ! ১৮৩ 


মানুষ! মনুজব্যাতঘ্র সাভিলাষাঃ স্থতান্‌ প্রতি । 

লোভাৎ প্রত্যুপকারাঁয় নম্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥৩৬॥ 

অন্যুাদে। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! মনুষ্যগণ পুত্রাদির প্রতি 
অভিলাধ-সম্পন্ন অর্থাৎ স্রেহশীল। ইহারা ষে লোভবশতঃ প্রত্যপ- 
কারের, আশায় এইরূপ করিতেছে, ইহা কি দেখিতে পাও না ? 

ন্ব্যার্খরা। পশু পক্ষী প্রর্ভৃতি তির্যাক জাতি যে পুত্রার্দির প্রতি 
নেহশীল, তাহা প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ । ভবিষ্যতে এই শাবকগুলি বড় 
হইয়া "আমাদের প্রতিপালন করিবে, এরূপ একটা আশ তাহার! হৃদয়ে 
পোষণ করে না, তথাপি নিজেরা প্রাণান্তকর কষ্ট করিয়াও সন্তান 
প্রতিপালন করে, যেহেতু অপত্যপালন তাহাদের সহজাত বৃত্তি । মনুষ্য- 
গণও এই অপত্য-ন্সেহরূপ স্বাভাবিক বৃত্তির বশেই পুত্রাদির প্রতি 
স্েহশীল হয়; কিন্তু ভবিষ্যতে পুত্রাদিদ্বারা প্রভ্যপকৃত হইবার আশাও 
অন্তনিহিত থাকে । এইটুকুই বিশেষ । তির্য্যক জাতি অপেক্ষা মনুষ্য 
জাতি অনেক অংশে জ্ঞানে উন্নত; তাহারা ভবিষ্বাতেরও কিছু কিছু 
দেখিভে পায়। সাধারণ মনুষ্য পুত্রার্দির নিকট পাধিব উপকারের আশা 
করে; আর ধাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত, তাহারা পারলৌকিক কিংব! 
আত্মিক উপকারের আকাঞ্া রাখেল। উভয়ত্রই মোহটি কিন্তু 
অকিশেষ। প্রত্যুপকারের আশায়ই হউক অথবা! প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ 
.হুইয়াই হউক, পুত্ররূপে পত্বীরূপে কাহার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে, 
ইহা তাহারা জানে না। সাধক! তুমি দুর দেশ হইতে আসিয়া 
শিশুপুত্রের মুখে সথখাছ্। মিষ্টার্প তুলিয়া দিলে, পুত্র আনন্দে খাইতে 
লাগিল! দেখিয়াছ কি তখন নিজের বুকে হাত দিয়া---তোমার বুকটার 
ভিতর কে পুর্ণ পরিতৃপ্তি ভোগ করিতেছে? পুত্ররূপে কে? আত্মা 
মা। প্রিয় পরিজনরূপে কে? আত্মা মা। সর্বরূপে কে? আত্মা 
মা আমার । আমিই ত পত্বী পুত্রাদ্িরূপে বুভাবে বিরাজিত। মামি 
বনুত্বের লীলা করিতে চাহিয়াছিলাম'ঃ তাই, এক আমি বহু হইয়া, বহরূণী 
আমির সেবা! করিতেছি। বিষুঃমুত্িতে-বিশ্বরপে আমিই বিরাজমান । 


১৫ 


১৮৪ আত্মপ্রেমের পূর্ববায়োজন টি 


ইহাকে ন জানিয়া, মাকে না চিনিয়া, আমাকে ভুলিয়া কি করিতেছ ? 
পত্বী পুত্রের সেব! ! ও যে “আমারই সেবা!” “নমন্তে বহুরূপায় বিধবে 
পরমাত্মনে” বলিয়া যতদিন আমার পুজা না করিবে, ততদিন ফলতঃ 
আমার পুজা করিলেও কাধ্্যতঃ কিন্তু অন্য দেবতারই টি হইবে । 
ইছারই নাম অজ্ঞান, ইহারই নাম মোহ। 

শুন, অখণ্ড চিুসমুদ্রে যে কয়েকটা'তরঙ্গ একত্র করিয়। তাহার উপর 
একটা কল্পিহ আমিত্ব বসাইয়! দিয়াছ, উহাই প্রথম অবিদ্ধাগ্রন্থি। বিশুদ্ধ 
জ্ঞানাংশে দৃষ্টি নিপতিত হইলে-_-আমি-তুমি-শৃন্য একট! মহান্‌ জ্ঞানসমুদ্র- 
মাত্র প্রতীত হয় এবং উহাতে আত্মবোধের বিকাশ হয় । জ্ভানসমুদ্রের 
এঁ বিভিন্ন তরঙগগুলিই পত্তী পুত্রাদিরূপে ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। এই জগৎ ষে 
আত্মসত্তায় সত্তাবান্‌ ইহ। না জানার নামই মোহ। এই যে মোহ, এই 
যে অন্ঞানে--প্রত্যপকারের আশায় ভালবাসা, ইহার পরিণাম কি? 
পরিণাম-_তভান । অভ্ন্তান বা! ঈষত জ্ঞান হইতেই পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানের 
উদয় হয়। কিরূপে ইহা সম্ভব হইতে পারে ? মনে কর--তুমি পুত্রকে 
পুত্র বলিয়া ভাল বাসিত্ছে ; “কার্যযতঃ তোমার ভালবাসারূপ একটা 
বিশিষ্ট সংস্কার তৈয়ারি হইতেছে । কিছুদিন পরে পুত্রের অভাব হইল; 
কিন্তু তোমার বুকের ভিতর ভালবাসা নামে ষে একটা অমর সম্বেদন 
প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার ত অভাব হইল না! এইরূপ জগর্তের সর্বত্র । 
কষত্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলিকে ভালবাসিয়া, জগতের পরিচ্ছিন্নতায় মুগ্ধ হইয়া, 
শুধু নীম ও রূপে অনুরক্ত হইয়া, জীবগণ বিন্দু বিন্দু অনুরাগ ব৷ প্রেম 
সঞ্চিত করিতেছে । যে দিন উহা পূর্ণতায় উপনীত হইবে, সে দিন 
দেখিবে-”-আপনাকেই ভালবাসিয়।৷ ফেলিয়াছে। তখনই জীব আত্মরতি 
আত্মক্রীড় আত্মমিধুন হইয়া, অখণ্ড প্রেমসিন্ধুতে অবগাহন করিবে। 
বতদ্দিন এ অবস্থা না আসে, ততদ্দিন আত্ম! ভিন্ন অন্য একটা কল্পিত 
জিনিষ আশ্রয় করিয়াই ভালবাস! নামে অনুভূতির বিকাশ করিতে হয়। 
অন্য একজনের উপর নিজের প্রাণের কতক অংশ ঢালিয়া দিয়া তবে' 
ভালবাসা বস্তটী বুঝিতে হয়। টু 


জান ও প্রেম এক ১৮৫ 
ঠ 


সাধারণতঃ, লোকের ধারণা--”"আমর! যে এই নশ্বর জগতকে 
ভালবাসি, ইহাই আমাদের বন্ধন। এই বন্ধন হইতে মুক্ত না হইলে, 
আর ভগবান্কে লাভ করিবার আশ! নাই”। কথাটী একদিক দিয়া 
সত্য হইলেও চক্ষুত্মান্‌ ব্যক্তি দেখিতে পায়-_এই যে বিষয়ের প্রতি 
অনুরাগ? এই যে সংসারাসক্তিরূপ মায়ারজ্জ, উহা! জীবকে চিরদিন বন্ধন 
করিয়া রাখিবার জন্য নহে, উহা মাকে বা আমাকে চিরদিনের তরে 
প্রেমরজ্জুতে বদ্ধ করিবার পূর্ব আয়োজন-মাত্র। ভয় নাই সাধক! 
ভূমি সংসারের প্রতি আসক্তি পরিহার করিতে অসমর্থ বলিয়া, মনে 
করিও না, তোমার পক্ষে মাতৃলাভ স্ুদূর-পরাহত। 'গণয়সি যদিদং 
বন্ধনমাত্রং পশ্চাদ্দক্ষ্সি মোচনদাত্রম্‌॥৮ যাহাকে ভুমি এখন বন্ধন 
বলিয়। মনে করিতে, কিছু দিন পরে দেখিতে পাইবে--উহাই বন্ধন- 
মুক্তির উপায়ম্বরূপ। আরে ! আগে ভালবাসা নামে, প্রেম নামে 
একট! জিনিষ তৈয়ারী হউক! তার পর দেখিবে_তুমি তীহাকেই 
ভালবাসিয়া ফেলিয়াছ। ভালবাসাই যে তার স্বরূপ! প্রেমই যে 
মায়ের আমার আনন্দঘন ব্বরূপ। সেখানে প্রেমে ও প্রেমিকে ভেদ 
নাই। আপনাকে সর্বত্র প্রসারিত করিতে আরম্ত কর, প্রেমের স্বরূপ 
উপলকি করিতে পারিবে । প্রেমের, স্বরূপ আত্মদানি। প্রেমময় 
মহামায়াকে আত্মদান কর। দেঁখিবে-_তুমি প্রেমসিন্ধৃতে ডূবিয়া 
গিয়াছ। প্রেমের সাধনার জন্য--প্রেমিক হইবার জন্য পৃথক কোনরূপ 
অনুষ্ঠান কিংবা কল্পিত মনুষাপ্রেমের আরোপ প্রভৃতি কিছুই করিতে 
হইবে না। মানুষে কি প্রেম হয়? না, হইতে পারে ? এক কথায় 
বুঝিয়া রাখ- -পূর্বেব যে অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের কথা বলিয়াছি, উহা 
শুধু নীরস একটা জ্ঞানসমুদ্র নে, উহাই প্রেমের সমুদ্র । জ্ঞান ও 
প্রেম একই কথা ! 

অনেক সাধক ভগবানে প্রেম হুইল না বলিয়া দুঃখ করেন। 
প্রেমময়ী মা কিন্তু আমাদিগকে ভন্য পথে পরিচালিত করিতেছেন । 
আমর! বুবিয়াছি--ভগর্বানে প্রেম করার চেষ্টা অপেক্ষা, যাহার প্রতি 


১৮৬ মম্বতাবর্ত 
প্রেম স্বাভাবিক, তাহাকে ভগবান্‌ বলিয়! বিশ্বাস করার চের্চা সত্বর' 
ফলপ্রসূ হয়। সাধক ! একথাট৷ ভাবিয়া দেখিও । 


তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্ডে নিপাঁতিতাঃ। 
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণ। ॥৩৭॥ 


আন্না । (বাস্তবিক সকলেই আত্মপ্রিয়) তথাপি সংসার- 
স্থিতিকারী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মমতারূপ আবর্তে ভ্রমণ করিয়া 
মোহগর্ডে নিপতিত হয়। 

ব্যাখ্যা । পুর্বেব বলিয়াছি-_-কি মগুষা, কি তির্ধ্যক, সকলেই 
অন্ভানতঃ আত্মপ্রিফণ। মনুষাজাতিমধ্ প্রত্যাপকারের আশায় পুত্রার্দির 
প্রতি স্নেহ এ আত্মপ্রিয়তাকেই বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেয় । বস্তুতঃ 
মানুষ আপনাকেই ভালবাসে, আপনাকেই সেবা করে; আপনার তৃপ্তি- 
সাধনই সর্ববজীবের একমাত্র লক্ষ্য ৷ যদিও ইহাই যথার্থ তত্ব; তথাপি এ 
আপনাকে ভালবাদিতে গিয়া, জীব «“আমি' কথাটি ভুলিয়া বায়; 
কতকগুলি জিনিষ “আমার” হুইয়! ঠাড়ায়। এই “আমার” শব্দটাই 
ষত্ত গোলযোগের হেতু । আমার (অর্থাৎ “মম” । এ মম শবের উত্তর 
তাবার্থে 'তা”প্রতায় যুক্ত হইয়া, মমতা শব্দটা নিষ্পক্ন হইয়াছে । এক 
কথায় মমতার অর্থ--“আমার” “আমার” এইরূপ ভাব। এই মমতা 
একটি আবর্ত অর্থা জলভ্রমী-সদৃশ ; ঘৃণীজলে কোন তৃণাদি পতিত 
হইলে যেরূপ ঘূুরিয়া ঘুরিয়! এক স্থানেই অবস্থিত হয়ঃ এই মমতারূপ 
আবর্তে ড়িয়। মনুষ্যগণও সেইরূপ প্রায় একস্থানেই ঘুরিয়া বেডায়। 
বহুদিন এই মমতার আবর্তে অর্থাৎ আমার সংসার,আমার পুত্র, আমার 
স্ত্রী, আমার দেহ, ইত্যাকার জ্ঞানে বিচরণ করিতে করিতে, মনুষ্য সোহরূপ 
গর্তে নিপতিত হয়। দেখিতে পাওয়। যায়_-জলভ্রমী অনেকক্ষণ ঘুরিয়! 
খুরিয়া একটা গর্তের আফার ধারণ করে, তৃণাি যাহা কিছু প্রথমতঃ জলের 
ভ্রমীর সহিত থুরিতে থাকে, অবশেষে তাহা জলবিবরে সমাহিত হইয়া 


অজেয় মোহ ১৮৭ 


যায় জীবেরও ঠিক, এইরূপ দশাইু হয়। বহুদিন “আমার আমার” 
করিয়া, অবশেষে আমি বস্ত্রটি হারাইয়া ফেলে; ইহারই নাম মোহ। 
এই মোহই গর্ত সদৃশ । মানুষ যখন *আমিকে" খুঁজিয়! পায় না, 
তখনই সে পুন মোহাচ্ছন্ন হইয়! পড়ে £ তখনই “নর' নরক হইয়া যায়। 
নরশব্দের উত্তর অল্লার্থে ক-প্রত্যয় করিয়া নরক শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। 
মানুষ ষখন বড় ছোট---অতি সঙ্কীণণ হইয়। পড়ে, তখনই সে নরকে যায়। 
গর্কেব মধ্যে কোন জিনিষ পতিয়া গেলে, যেমন বাহির হইতে আর 
দেখিতে পাওয়া যায় না, সেইরূপ বন্ুদিন “আমার সংসার আমার সংসার” 
এইরূপভাবে বিচরণ করিয়৷ জীব এত মুগ্ধ হইয়৷ পড়ে যে, আর আমি 
কে, তাহা দেখিতে পায় না। দিবারাত্র “আমি আমি? করে, অথচ আমি 
কে, তাহা জানে না-_-ইহারই নাম অজ্ঞান--ইহারই নাম মোহ। এই 
অজ্ঞান হইতে পুনঃ পুনঃ সংসার-চক্রে ভ্রমণ করিতে হয়। আমর! বু 
দিন এইরূপ মমতার আবর্তে পড়িয়৷ সংসারটাকে এতই আমার করিয়। 
ফেলিয়াছি যে, সংসারের একটু অনিষ্ট হইলেই মনে হয় আমিটি পর্যান্ত 
নষ্ট হইয়! গেল। বাড়ীর প্রাচীরের চুণ খসিয়! পড়িলে বুকটা কর্‌ কর্‌ 
করিতে থাকে । এমনই একটা অবস্থায় অসিয়৷ পড়িয়াছি ; কিন্তু 

ংসারের সকল নষ্ট হইলেও “আমি* যে নিত্য স্থির থাকে, ইহা বুঝিতে 
পারি না। এই সংসার--এই দেহ ইন্দিয় মন প্রাণ বুদ্ধি এ সকলই যে 
'আমার' সত্তায় সত্তাবান্‌, “আমি” না থাকিলে যে ইহার কিছুই থাকেনা, 
তাহ বুবিয়াও বুঝি না। এমনই অজেয় এই মোহ। 

এ *আমিই' অন্সময়াদি পঞ্চকোষের ভিতর দিয়া-ত্ীপুত্রাদি সংসারের 
ভিতর দিয়া-_-মআমার নিত্যভোগ্য জগতের ভিতর দিয় অলক্ষিতে উঁকি 
মারিতেছে। “মযোব সকলং জাতং, ময়ি সর্ববং প্রতিষ্ঠিতম্‌। যয়ি সর্ববং 
লয়ং যাতি, তদ্ব্রহ্মা্যমস্ম্যহম্‌।৮ আমাতেই সকল জাত, আমাতেই সকল 
স্থিত, আমীতেই সকল লীন, আমিই সেই অদয়রক্গ! ওঃ, আমি কি 
মহান্‌! রাজার ছেলে মেথরের সান্জে কাঙ্গালের অভিনয় করিতেছি 


আমি সেই। | * 


১৮৮ মহামায়া-প্রভাব 


বুঝিতে পারিয়াছ ? অজ্ঞানাহ্ধ চক্ষু জ্ঞানাগ্রনন্পলাকাঘার! উদ্পমালিত 
হইয়াছে ; এইবার চিনিতে পারিলে-_কে শ্টাম, কে শ্যামা, কে 
তেত্রিশ কোটি দেবতা, কে অনন্তরকোটি ব্রন্মাগ্ড, কে সর্ববব্যাপা মহান্‌, কে 
প্রকাশ অথচ অদৃশ্য, কে দূরাৎ স্থদূরে অথচ অন্তর হইতে অন্তরে । 
দেখলে--তাকে আমাকে মাকে 1 ওরই নাম দেখা, ওরই নাম জান! । 
এইবার বুঝিতে পারিলে তিনি কত স্থুলভ ! এইবার তীহাকে পাইবার 
জন্য চেষ্টা কর। তীহাকে ভালবাস। বড় অনাদরে, বড় অবজ্ঞায় 
ফেলিয়া র*খিয়াছ। তাহাকে আদর কর। যে মুহুর্তে তাহাকে দেখিবে, 
সেই মুহূর্তেই সংসার পলায়ন করিবে । যে মুহূর্তে তাহাকে দেঁখিবে, সেই 
মুহুর্তেই তুমি মুক্ত। এইরূপ বারংবার দেখ, তুমি জীবন্মুক্ত হইবে । 
কিন্ত সে অন্য কথা -- 
যাহা হউক, জীবকে এই মোহগর্তে কে ফেলে এবং কেনই বা ফেলে, 
তাহার উত্তর দিতে গিয়৷ ব্র্মধি বলিলেন--“মহামায়া-প্রভাবেণ সংসার- 
শ্থিতিকারিণ!” সংসার-লীলার অভিনয় করাই মায়ের বা আমার উদ্দেশ্য । 
এক হইয়াও বহু ভাবে বিরাজ করিয়া যে কি আনন্দ, তাহা উপভোগ 
করিবার জন্যই এই সংসারস্থিতির প্রয়োজন। মোহ না হইলে, এই 
ংসার খেল! চলে না। চক্ষু না বাঁধিলে কি লুকোচুরি খেলা চলে ! 
আমার প্রকৃতম্বরূপটা প্রতিমুহুর্তে বোধে বিকাশ পাইলে, আর এই বন্ছত্ব 
-_-এই সংসারলীল! থাকে ন|। 
তাই মেধস্‌ বলিতেছেন-_-জীব, তুমি মোহাক্ষন্ন হইয়াছ বলিয়! হুঃখ ব। 
অনুতাপ করিও না। হায়, আমি কি নিকৃষ্ট জীব! আমি কিছুতেই 
মোহের হাত এড়াইতে পারিতেছি না! আমার আর তবে আত্মলাভ 
হইবে না, এইরূপ ভাবে আপনাকে অবসন্ন করিও না। যতই মোহ 
হউক না কেন, বুঝিয়া লও--উহা! মহামায়ুরই প্রভাব। তাহারই 
ইচ্ছায় সুমি মোহাচ্ছন্ন হইয়াছ। ত্তাহারই ইচ্ছায় কেহ পুণাবান্‌, কেহ 
পাপী। রঙ্গমঞ্চে যাহারা অভিনয়, করে, তাহাদের মধ্যে রাজার 
অভিনয়কারী এবং ভিক্ষুকের অভিনয় কারীর মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। 


মহতী শক্তি ১৮৯ 


প্রথন্ত অঙ্কে যে ছুই জন জগাই মাধাইু সাঞিয়াছে, পরবর্তী অঙ্কে তাহারাই 
হয়ত 'গৌর নিতাইএর অভিনয় করিতেছে । ইহার মধ্যে ছোট বড়, পাপী 
পুণাবান্‌, আদৃত ব৷ ঘ্বণিত, কেহই নাই; সবই সমান। সবই আমার 
মহামায়া মায়ের খেলা । 

মহামায়। কে! ইতিপূর্বে তাহার অনেক আভাস দেওয়! হইয়াছে । 
এইস্ফলে আবার আমরা সেই কথার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। 
পুর্বে যে জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিন্বরূপ সর্ববপ্রাণিসাধারণ অখণ্ড- 
স্্রানের কথা বল! হইয়াছে, সেই জ্ঞান যে আছে, তাহা আমর! কিরূপে 
বুঝিতে পারি ! তরঙ্গ দেখিয়া-বিষয়ের দ্বারা । রূপ-রসাদি বিষয়সমূহ 
একটির পর একটি আসিয়৷ এ জ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতেছে । যখন 
আমর! বিষয়-গ্রহণে বিমুখ হই অর্থা স্ুযুণ্ত হই, তখন আর জ্ঞানের 
অস্তিত্ব উপলবি করা যায় না। অতএব বুঝিয়া লও-_জ্ঞ্ান স্ব প্রকাশ- 
স্বরূপ হইলেও যতক্ষণ বিষয়াকারে আকারিত ন৷ হয়, ততক্ষণ আমাদের 
নিকট প্রকাশ পায় না। এই বিষয়গুলি ষে শক্তিপ্রবাহমাত্র, তাহা 
পুর্বেব বলিয়াছি। শান্ত্রকারগণ এই শক্তিপ্রবাহকে স্ুলতঃ ড় ভাব- 
বিকার বলিয়াছেন ; যথা, জায়তে-_জন্মগ্রহণ করে, অস্তি--প্রতিকূল 
শক্তিপ্রবাহের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়৷ আপন সন্ত! বর্তমান রাখে, 
বর্ধতে_বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বিপরিণমতি--পরিণাম প্রাপ্ত হয় অর্থৎ 
বৃদ্ধির চরম অবস্থায় উপনীত হয় অপক্ষয়তি_-ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইতে থাকে, নশ্যতি--নষ্ট বা! অদৃশ্য হয়। প্রত্যেক পদার্থে প্রতি- 
মুহূর্তে এই ছয়টি, বিকার সংঘটিত হইতেছে । এই ছয়টি ' বিকারকে 
আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া বলিতে গেলে-_ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই ত্রিবিধ 
ক্রিয়া বল! যায়; স্তরাং জগৎ বলিলে-_বিষয় বলিলে বুঝিবে-_-উহা 
সি স্থিতি প্রলয়াত্মিক! একটি মহতী শক্তিবিশেষ। একটি ফল বা ফুল 
হাতে লইয়। দেখ, উহাতে উক্ত ফষড়-ভাব-বিকার বা ক্ৃ্রিস্থিতিলয়রূপ 
ক্রিয়াশক্তি প্রতিক্ষণে প্রবাহিত হইতেছে । এইরূপ জগতের সব্বিত্র। 

এস্থলে একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে, শক্তি তা স্থির পদার্থ নহে, 


১৯৩ সকলেই সত্যদশা 


উহ! প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল-_প্রবাহূময় ; তবে এই জগৎকে আমরা 
স্থির দেখি কিরূপে ? একটি দৃষ্টাস্তদ্বারা আমর! ইহার সমাধান করিব। 
একখণু কান্ঠশলাকার অগ্রভাগ অগ্নিসংযুক্ত করিয়া অতি দ্রতবেগে 
সঞ্চালিত করিলে একটি স্থির অগ্নিময়রেখা আমাদের প্রত্যক্ষ হয়। 
জগতের স্থিরত৷ এবং সত্তাও ঠিক এইরূপ; সুতরাং রূপ রসাদি বিষম- 
সমূহ যে একটি শক্তি প্রবাহমাত্র ইহ বেশ প্রতীতিগোচর হয় । এই শক্তি 
অনন্ত বৈচিত্র্যময় ব্রদ্ধাগ্ডাকারে পরিদৃশ্যনান হইলেও বস্তুতঃ উহ! এক। 
প্রকাশগত বিভিন্নত! দেখিয়া, শক্তিগত বিভিন্নতভার অনুমান সঙ্গত নহে। 
একই তড়িৎশক্তি কোথাও আলোক, কোথাও ব্যঞজন, কোথাও মুদ্রণ, 
কোথাও যান-্পরিচালন ইত্যাদি অসংখ্য প্রকারে প্রকাশিত হইতেছে। 
এইরূপ একই শক্তি এই বৈচিত্যপূর্ণ অগদাকারে প্রতিনিয়ত প্রকটিতা। 
এই শক্তি পুর্বেবাক্ত জ্ঞানবক্ষেই অবস্থিতা । শক্তির দ্বারাই জ্ঞান 
প্রকাশিত। এই দুইটি জিনিষ লইয়। জগতে দার্শনিকগণের যত বিচার । 
একটি জ্ঞান আর একটি শক্তি । এই দুইটি এক কিভিন্ন। সাংখ্য 
বলেন- ভিন্ন; জ্ঞান নিক্ক্রিয় নিল চৈতন্ময় পুরুষ; আর শক্তি জড়, 
পরিণামশীলা প্রকৃতি । এই প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক হইলেই পুরুষ 
প্রকৃতিবিযুক্ত হইয়া! মুক্তম্বরূপে অবস্থান করেন। প্রকৃতি-যুক্ততাই 
পুরুষের বন্ধন বা জীবতাব। ইহা ছ্ৈতবাদ। বিশিস্টাদ্বতবাদ বলেন-_ 
প্রকৃতি ও পুরুষ ভিন্ন নহে। প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তি বা অবয়বমাত্র । 
অঙ্গীর সহিত অঙ্গের যে ভেদ, ইহাতে তাদৃশ ভেদ আছে। পুরুষের 
সান্মুখ্যই মুক্তি এবং তদ্বিমুখতাই বন্ধন । বেদান্তবাদের, মতে ভ্তান ও 
শক্তি সম্পূর্ণ অভিন্ন পদার্থ । শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই ; 
কিন্ত এ শক্তি-অংশটুকুর নাম মায় ; উহা! মিথ্যা, ইন্দ্রজালবত। উহার 
বাস্তব-সত্। নাই, একমাত্র জ্ঞানেরই পরমার্থ সত্ত/ । তবে জগদাকারে ষে 
শক্তি প্রকাশ্ন পাইতেছে, উহ রজ্জসর্পবত ভ্রান্তিমাত্র। ইহা বর্তমান 
অধ্ৈতবাদ্ঘ। ইহারা সকলেই সতাদর্শী। সাধকমাত্রেরই এই সকল 
অনুভূতির মধ্য দিয়া আঁসিতে হয়।' প্রথমে ঘৈতপ্রতীতি, পরে 


আধ দর্শন ১৯১ 


বিশিষ্াদ্বৈত প্রতীতি, তার পর সভা-মিথা-মিশ্রিত অদ্বৈত প্রতীতি ; কিন্তু 
সর্বশেষে সাধক উপনিষত্প্রতিপান্ত জ্ঞানে বা আর্ধদর্শনে উপনীত 
হয়। উহাই পূর্ণ অদ্বৈতদর্শন। পূর্ববর্তী দর্শনকার কাশকৎন্্ প্রভৃতি 
মহধিগণ এবং বৈদিকযুগের ব্রদ্ধধিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছিলেন। 
প্রামাণিক উপনিষৎসমূহ ধীরভাবে পাঠ করিয়া, উহার সরল অর্থ গ্রহণ 
করিলেশু এই পিদ্ধান্তই স্থির হয়। প্রেমিক অবতার শ্রীগৌরাঙদেবও 
বলিয়াছেন--“মদ্বয়জ্ঞানতত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন। এতন্িম্ন তিনি “অচিস্তা 
ভেদাভেদ” কথাটি বলিয়া জ্ঞান ও শক্তির যথার্থস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। 
যে তত্ব বাক্য এবং মনের অতীত, যাহা বুদ্ধির বহির্দেশে ব্যবস্থিত, 
তশুসন্বন্ধে কোন একটা স্থির সিন্ধান্ত কল্পনা করিয়া “তিনি ইহাই অন্য 
কিছু নহেন” এরূপ বলা সমীচীন নহে। তিনি যেকত কি, তাহা কে 
জানে ? ধীহার যেরূপ অনুভূতি, তিনি কেবল সেইটুকু বলিতে পারেন। 

যাহা হউক, আমরা বুঝিয়াছি-_এঁ জ্ঞান ও শক্তি সর্ববতোভাবে 
অভিন্ন। সেই অখণ্ড জ্ঞানসমুদ্রের প্রত্যেক কল্পিত অপুই শক্তি। এই 
জন্যই বোধ হয় খধিগণ শক্তিবাচক চিশবে ইহাকে প্রকাশ করিয়াছেন। 
যখন শক্তির প্রকাশ থাকে না, তখনই ইহার নাম প্রজ্ঞন ব্রহ্ম নিরগীন 
ইত্যাদি। শক্তিই জ্ঞানময় কিংবা জ্ঞানই শক্তিময় অথবা এতদ্বুভয় 
তাহা ভাষায় ব্যক্ত কর! যায় না। তব ইহা স্থির যে, জ্ঞান ও শক্তি 
ছুই নহে, এক বস্তু । যখন স্থষ্টিস্থিতি প্রলয়াত্মিক! মহাশক্তি জগদাকারে 
প্রকটিতা হন, তখন ইহার নাম সগুণ ব্রহ্ম। ইহার কোথা৪ মিথা 
ভ্রান্তি এসকল শব প্রযুজা নূহ! আর্ধগ্রন্থে--উপনিষদে এ সকল 
শবের প্রয়োগ নাই । 

ষাক্‌, বিচার করিতে করিতে অনেকদূর আসিয়৷ পড়িয়াছি ! আমরা 
জানি-_উনি আমার মা! | উই।রই নাম মহামায়া । উ“হারই প্রভাব-_-এই 
সংসারস্থিত্তি। সংসারখেল! দেখিতে গিয়া মা আমার মমতাবর্তরূপে-_ 
মোহরপে শ্রকটিতা। , আবার মোহগর্তে নিপতিত জীবরূপেও তিনি । 
যাহারা সর্ববত্ত এইরূপে মাকে.দেখে, তাহাদের পক্ষে বন্ধন বলিয়া কিছু* 


১৯২ সব পাইবে 


নাই; সুতরাং মুক্তি বলিয়াও কিছু থাকে না। আমরা জানি--লামরা 
মায়েরই গর্ভজাত, মায়েরই অঙ্কে ধৃত, আমর! সর্বতোভাবে মহামায়ার 
অঙ্কস্থিত আনন্দময় নগ্ন শিশু । এ যে এতক্ষণ বিচার করিতে গিয়া, 
কেবল “ভান ও শক্তি” এই দুইটি কথার ব্যবহার করিয়াছি, উহা শুধু 
ভাষার কচ্কচি। কেহ উহাকে তন্বমাত্র বুঝিও না॥। উনি--একজন ; 
উহার ব্যক্তিত্ব আছে। সর্বেবক্র্িয-বিবজ্জিত হইলেও উহীর “জর্বে- 
ক্দ্িয়ের ধর্ম আছে, স্নেহ আছে, ভালবাসা আছে, দয়া আছে, স্থুলদেহ 
ধারণ কন্বার শক্তি আছে। উনি সগুণ, নিগুণ এবং এতছুভয়ের 
অতীত । উহাকে একটি তত্বমাত্র বুঝিতে গেলে পথহারা হইতে হইবে! 
উনিই আত্মা, উহারই এ সব খেলা । এই সংসারমাঝে সং সাজাই তাঁর 
আনন্দময় লীলা । ইহা বুঝিতে চেষ্ট। কর। মা বলিয়া, সখা বলিয়া, 
বন্ধু বলিয়৷! কাতরপ্রাণে ডাক। ধর! দিবার জন্য আকুল হইয়া কাদ। 
সব সংশয় মিটিয়া যাইবে । জীবন চরিতার্থ হইবে । কাঁদিতে পার ন।, 
অভ্যাস কর। পুস্তক পড়িয়! বুঝিবে না--মহামায়া কে? কিরূপে 
সংসারস্থিতি করেন--কেনই বা মমতাগর্তে নিপতিতা হন ? গুরু বলিয়। 
তাহার শরণাপন্ন হও, সব পাইবে, সব বুঝিবে। 


তন্নীত্র বিস্ময়ঃ কার্ষ্য। যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। 
*অহামায়৷ হরেশ্চৈতত্রয়া সন্মোহাতে জগৎ ॥৩৮| 


সন্যুন্বাদে। এই মহামায়া জগত্পতি হরিরও যোগনিদ্রাম্বরূপা |. 
এই জীবল্পগত্ড তৎকর্তৃকই সম্যক্প্রকারে মোহাচ্ছন্ন থাকে । অতএব 
হেস্থরথ ! এ বিষয়ে বিন্ময়ান্বিত হইও ন|। 

জ্যাশ্য1। মেধস্‌ এইবার স্থুরথ ও সমাধিকে বিশেষভাবে বুঝাইয়। 
দিতেছেন--তোমরা৷ যে পরিত্যক্ত রাজ্য ও স্ত্রী পুত্র॥দির প্রাতি 
আসক্তি পরিহার করিতে পারিতেছ না! ইহাতে বিস্মিত বা বিষ 


জগদ্বিমোহিনী মা ১৯৩ 


হইধর কোন কারুণ নাই । মঙ্কামায়---মোহজননী, তিনি ত মুগ্ধ 
করিবেনই ; তুমি ত সামান্য জীব, তিনি জগণ্পতি হুরিরও যোগনিস্রা- 
স্বরূপ । যিনি এই জগৎকে পালন করিতেছেন--সেই জগদ্ব্যাপক 
বিষ ব৷ প্রাণশক্তিও যোগনিত্রায় আচ্ছন্ন । তিনিই এই জগতকে মুগ্ধ 
করিয়! রাখিয়াছেন। যিনি যোগনিদ্রা-প্রভাবে বিষুঃকেও মুগ্ধ করিয়। 
রাখিতে পারেন, যিনি বিষুর ন্যায় পরিপুষ্ট সন্তানকেও জগতের খেলা 
দিয়া ভূলাইয়া রাখিতে পারেন, তিনি তোমার আমার মত জীবকে 
তাহার মহান্‌ স্বরূপ হইতে বিচাত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বিমুগ্ধ 
করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? 

কেন তিনি এরূপভাবে জগণকে মুগ্ধ করিয়। রাখেন ? তীাহারই 
ন্েহের সন্তান আমরা ! আমাদিগকে জগতের খেলায় মুগ্ধ রাখিয়া 
তাহার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে? তাহার নিজের কোন অভীষ্ট 
নাই। আমাদের ইষ্টই তাহার অভীষ্ট । আমরা এইরূপ মুগ্ধ হইতে 
চাহিয়াছিলাম, এইরূপ বহুত্বের--ক্ষুদ্রত্বের খেল! করিবার জন্য একদিন 
মহতী ইচ্ছাময়ী মায়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম | সেই দিন হইতে ইচ্ছাময়ী 
মা আমাদিগকে বুকে করিয়া অনন্ত বনুত্ব__মদ্বিতীয় বহুত্ব সম্তোগ 
করাইতেছেন। এক মুহূর্তের জন্যও অস্কচ্যুত করেন নাই। অনেক 
সাধক এইখানে আসিয়া বড় সমস্তায়,পড়েন। সাধক যখন “আর বন্তত্ব 
চাহি না, আর বিষয়-বাসনা চাহি না, আর কামিনী কাঞ্চন চাহি না, আর 
বহুত্বের খেলা ভাল লাগে না মা! এক হইতে আসিয়াছি আবার এক 
কর মা!” এইন্ধপ বলিতে বলিতে সরল নগ্ন শিশুটির মত ধুলিবিলু্িত 
হইয়া ম৷ মা করিয়া কাদে, তখনও এই বনুত্বের স্পন্দন--হৃদয়-বিদারক 
বাসনার সন্ধুক্ষিত বহ্ির শেষ শিখা নির্ববাপিত হয় না। শিশু*যত চাই না 
চাই না৷ বলিতে থাকে, মা যেন ততই জোর করিয়া সেই অপ্রার্থিত 
বিষয়সমূহ দিতে থাকেন। আজ না হয় তুমি পরিপুষ্ট হুইয়াছ, আজ 
বিষয়কে অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়াছ, তাই আজ আর বন্ুত্ব চাহি ন! বলিতেছ ; 
কিন্তু একদিন তুমি এই বহুত্বের জঙ্ই মায়ের" শরণাপন্ন হইয়াছিলে । মা 


১৪৯৪ গুরুর অভয়বাণী 


সে কথা ভূলিয় যান নাই। তুমি চািয়াছিলে ; তাই, তিনি স্লেক্ছেমুগ্ধ 
হইয়া তোমারই প্রার্থিত বহুত্ব নির্বিচারে দ্িতেছেন। বিকার-গ্রন্ত পুত্র 
বিকারের ঘোরে মায়ের নিকট তেঁডুল খাইতে চাহিয়াছিল। মা তখন 
স্তীহাকে খাইতে দেন নাই। এখন পুত্রের বিকার দুর হইয়াছে। 
তেঁতুল খাওয়ার কথাও স্মরণ নাই; কিন্ত্ব মা সেই কথাটি মনে করিয়া 
রাখিয়াছেন- একদিন পুত্র তেঁতুল চাহিয়াছিল। আজ আর পে'চাহে 
না, তথাপি পুত্রন্সেহে বিমুঢ়া মা তেঁতুল 'আনিয়! সন্তানের মুখের কাছে 
ধরিলেন। খাও বস! একদিন বিকারের ঘোরে চাহিয়াছিলে, তখন 
তোমাঁয় দিতে পারি নাই, এখন বিকার দূর হইয়াছে, এখন অনায়াসে 
তঁভুল খাইতে পার । পুত্রের অনিচ্ছায়ও তখন মা তাহাকে তেতুল 
খাওয়াইয়া থাকেন। ঠিক এইরূপে মহামায়া মা জগণ্কে মুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন । 

যে সকল সাধক এই অবস্থায় আমিয়। হতাশ হইয়া পড়েন, 
তাহাদের সম্মুখে গুরু মেধস্‌ কি অভয় বাণীর বিজয়-পতাকা ধরিয়াছেন 
দেখ! তিনি বলিতেছেন--তয়া সম্মোহাতে জগৎ” তিনিই এই 
জগতকে মুস্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। তুমি কি করিবে? মা-ই যে 
মোহরূপে সাজিয়৷ তোমায় মুগ্ধ করিতেছেন। এ মোহরূপিণী মাকে 
দেখ। দেখ মা তোমায় মুগ্ধ করিতেছেন! এ মোহরূপে তোমার 
মা! এই বিশ্বাসটী বজবৎ দৃঢ় ধারণায় বুকে বসাও। যতই মুগ্ধ হও না 
কেন, তুমি মা বলিতে ছাড়িও না । কাম আসে, বল--জয় মা; কাঞ্চন 
আসে, বল--জয় ম| ; বিষয়-বাঁসন। আসে, বল--জয় মা ; মমতা আসে, 
বল--জয় মা; তোমার ভয় কি! সবই যেমা! যেমুর্তিতেই আন্মুক 
না কেন, ক্কোমার মা-ই ত আসেন । হউক ক্ষুদ্র! হউক মলিন ! হউক 
পক্কিলতাময়! তিনি তোমার মা, ইহা নিশ্চয়। তুমি তাহাকে 
অবজ্ঞ। করূকেন? ম্বণাব্যগ্তক কুটিল কটাক্ষে তাড়াইয়া দিতে চাও 
কেন? মা বলিয় তাহাকে অভিবাদন কর। মা বলিয়! এ মোহরূপিণী 
মায়ের শ্রীচরণে অশ্রুসিক্ত পুষ্পাঞ্জলি দাও, আর বল-_+মা ! তুই ব্রশ্ষা 


্ বলপুর্ববক জাকর্ষণ ১৯৫ 


বিফ" মহেশ্বরের প্রসূতি মহামোক্ষ-প্রদায়নী রাজরাজেশ্বরী হইয়া এমন 
কাঙ্গাল বেশে-এমন ক্ষুদ্রতার সাজে এত মলিনতার ছপ্ুবেশ পরিয়া 
আমার সম্মুখে আসিলি? হা ভাগ্য আমার 1” এমনই করিয়া মোহরপিণী 
মায়ের চরণ ধরিয়া কাদ, দেখিবে কি হয় ! 


জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি স। 
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥ 

অন্নুবাদ। সেই দেবী ভগবতী মহামায়! জ্ঞানিগণেরও চিত্তকে 
বলপুর্ববক আঁধর্ষণ করিয়া, বিষয়-বিমুদ্ধ করিয়! থাকেন। 

ব্যাখ্যা । দেবী শবের অর্থ গ্োোতনশীলা। বহুভাবে প্রকাশ 
হওয়াই তীহার স্বভাব। অথব! দিব ধাতুর অর্থ ক্রীড়া । এই বন্ত্ব- 
ক্রীড়াই ধাহার স্বভাব, তিনিই দেবী। ভগবতী-_যড়েশবর্যশালিনী। 
এই ছুইটী মহামায়ার বিশেষণ। মায়ের আমার এমনই খেলা, এমনই 
প্রভাৰ যে, ধাহার৷ জ্ঞানী--্যহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, ধাহাদের 
আত্মানাত্ম-বন্্রধবিবেক হইয়াছে, ত্াহাদিগের চিত্তকেও বলপূর্ধক আকর্ষণ 
করিয়া বিষয়াতিমুখী করিয়া থাকেন। ইহা ত্তীস্থার দেখীত্ব-_ইহাই 
তাহার খেলা । এই 'বলাদাকৃষ্য” ন৷ হইলে, আচার্য; শঙ্করের বৌদ্ধদলন, 
বেদান্ত-ভাষ্যাদি বনুগ্রন্থ-প্রশয়ন, সনাতন ধর্শের পুনঃ প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস, 
দিশ্বিজয় প্রভৃতি, কার্ধ্য সম্পন্ন হইত না। এইরূপ জোর*করিয়! 
টানিয়। না নামাইলে, ভক্তবীর গৌরাঙ্গদেবের নান! দেশে ধরণ প্রচার, 
পতিতের উদ্ধার প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন হইত না। এইরূপ সর্বত্র । 
পূর্বের পূর্বের যে সকল মহাপুরুষ আবিদূত হইয়াছিলেন_ধাহাদের 
জ্ঞানতক্ডির উজ্দ্বল আলোকে জগ ধন্য হইয়াছে ; মনে করিও না-_ 
তাহার! মহামায়ার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন । যতই মিথ্যা, 
যতই ভ্রান্তি বলুন না'কেন, মহামান। যে নিত্য সুতা, ইহা গুখে না বলিলেও 
কার্য্যদ্বার! তাহারা অজ্ঞ প্রমাণিত করিয়া গিযাছেন। 


১৯৬ আকর্ষণকারিণী মা 


কোন সাধক এমন মনে করিও না যে, মি অহদশ সমানভাবে 
মায়ের আমার অচিস্ত্য অব্যক্ত অনির্দেশ্য স্বরূপে যুক্ত হুইয়! থাকিতে 
পারিবে। তাহা কন্মিন্কালেও হয় নাই, হইবেও না। (মীনী বাবাই 
হউন, আর পর্ববত-কন্দর-নিবাসী কিংবা নির্জন মহারণ্যস্থিত সাধু 
সন্ন্যাসীই হউন, মহামায়ার প্রভাব হইতে কেহই পরিত্রাণ পান নাই। 
ওরে! যতদিন দেহ আছে ততদিন মহ্ছামায়া আছেন ; বিদেহ-কৈবল্য 
একদিন হয়। যেখানে গেলে আর প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, সেইটাই 
মায়ের আমার পরম ধাম। সেখানে তিনি যে দিন ইচ্ছা করিবেন, সেই 
দিন লইয়া যাইবেন। তত্পুর্বেণে কাহারও যাইবার অধিকার নাই। 
প্রয়োজনই বা কি? মায়ের কোলে থাকিয়! মায়ের খেল দেখ না-_কি 
আনন্দময়! এতদ্দিন নিজের সংসার করিয়াছ, আপনি কর্তা সাজিয়। 
ংসার-খেল! খেলিয়াছ। কত আঘাত পাইয়াছ, কত ধুলা ময়ল। 
মাখিয়াছ"। এখন মাকে চিনিয়াছ, মাকে পাইয়াছ, মায়ের কোলে 
থাকিয়া! মায়ের সংসার-খেলায় যোগ দাও। তখন তুমি কর্তা ছিল, 
এখন মা কর্তী। এখন আর আঘাত পাইবে না, ধূল! মাখিবে না। 
তবে আর খেলা করিতে দোষ কি? কেনত্যাগ 'ত্যাগ করিয়া 
ব্যস্ত হও। রর 
যাহার! সাধনার একটু উচ্চস্তরেগুউঠিয়াছেন অর্থাৎ ম! ধাহাদিগকে 
বিশেষভাবে আত্মস্বরূপ বুঝাইয়। দিয়াছেন, তাহারা এই “বলাদাক্ষণে" 
ভয় পান না, দুঃখিত বা! বিষপ্কও হন না; কিন্তু প্রথম-প্রবিষ্ট সাধকগণের 
এই অবস্থা অতীব যাতনাপ্রদ। ধর, একটু ধ্যান, পুজা বা এমন কোন 
কার্য করিত আরম্ভ করিলে, যাহাতে কিছুক্ষণ মাতৃযুক্ত হইয়৷ থাকিতে 
পার; কিন্তু একটু যুক্ত থাকিতে না থাকিতে এ “বলাদাকৃত্ত', কে যেন 
বলপূর্ববক চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া বিষয়মুখী করিয়া দিল। অথবা তুমি 
দৃঢ় সংকল্প করিলে যে, জীবনে সংকার্ধ্য ব্যতীত অসতকাঁ্ধ্য করিবৈ না ; 
কিন্তু সেখানেও €দখিবে--€ক যেন তোমার অনিচ্ছায় বলপুর্ববক তোমায় 
সঙ্বল্পচাঁত করিয়া! দিল। মা ত এইরূপ বলপুর্ববক আকর্ষণ করিবেনই, 


স্ষ্থি-_ত্যাগ--বিসর্গ ১৯৭ 


সে আকর্ষণ যে মায়েরই, তুমি শুধু তাহাই দেখিয়া যাও। ইহাই এই 
অস্ত্রের বিশেষ জ্ঞাতব্য । 


'তয়। বিস্যজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্‌ । 
সৈষ৷ প্রসন্ন বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥৪০॥ 

অন্যুলাদ। এই স্থাবর-জঙ্গমাতক নিত্যপরিবর্তনশীল বিশ্ব 
ততকর্তৃক সফট । তিনি প্রসয়৷ ও বরদারূপে অতিশয় সন্নিহিতা হইলেই 
মনুষ্যগণ মুক্তিলাভের যোগা হয়। 

্যাহ্যা। এই মন্ত্রে চরাচর, জগণ্ড ও বিশ্ব এই তিনটী শব্দে 
পুনরুক্তি-দোষ দেখিয়া অনেক টাকাকার অনেক রকম অর্থ করিয়াছেন। 
আমরা সে রকম গোলযোগে যাইৰ না। চর-_গমনশীল ; অচর--- 
স্থিতিশীল । অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম। জগত--নিত্য পরিবর্তনশীল ; বিশ্ব 
__যাহা নিয়ত মাতৃ-অঙ্কে প্রবিষ্ট হয়। এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক যে ব্রহ্গাণ্ু 
প্রতিনিয়ত পারবর্তনের ভিতর দিয়া অবাক্ত সত্তায় প্রবেশ করিতেছে, 
ইহা তাহারই রচনা । এই মন্ত্রে জাতে শব্দটার মধ্যে যে স্যষ্টি, স্থিতি 
ও লয় তিনটি কার্ধ্য ব্যবশ্থিত আছে» তাহা বুঝাইবার জগ্যই এ তিনটা 
শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । চরাচর--স্যষ্টির, জগত--+স্থিতির এবং বিশ্ব-- 
লয়ের ঘ্োোতক। সৃষ্টি কথাটার ভিতর একটু রহস্য আছে?» স্জ, 
ধাস্ুর অর্থ বিসর্গ ও ত্যাগ ; স্থতরাং জগত স্বৃপ্ী বলিলে জগত্-পরিত্যাগ 
বুঝায়। পুর্বেব জগত অনৃশ্টভাবে কারণরূপে--মাতৃগর্ভে বীজরূপে 
অবস্থিত ছিল। জগ সেই অব্যক্ত ভাব পরিত্যাগ করিল, অদৃশ্য দৃশ্য 
হইল, কারণ কার্য্য হইল, বীজ বুক্ষরূপে পরিণত হইল। ইহারই নাম 
ত্যাগ ৰা ক্স্তি। গীতায়ও "ভূতভাবোস্তবকরোবিস্গঃ কর্ম্মসংভ্ভিতঃ” 
কথাটীতে ঠিক এই তাঁশুপর্ধ্যই পরিব্যক্ত হইয়াছে,। 

এইখানে আমরা কৃষ্িতন্ব-সন্বদ্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব 


১৯৮ ক্ষিপ্ত স্যটিরহস্য 


$ ৬৪ 
প্রক্কৃতি হইতে মহণ্, মহণ্ড হইতে অহঙ্কার ইত্যাদি ক্রমে প্রক্কৃতির 
পরিণামরূপ সাংখ্যোক্ত স্ষ্টি কিংবা আত্ম! হইতে আকাশ, আকাশ 
হইতে বায়ু ইত্যাদিক্রমে মায়ার বিবর্তরূপ বেদাস্তোক্ত স্যষ্টিতত্ব 
অবগত হইলে, প্রথমপ্রবিষ্ট সাধকগণের পক্ষে বিশেষ কিছু লাভ হয় 
বলিয়া !মনে হয় না। উহা জ্ঞানরাজ্যে বিচরণের পক্ষে কৃথঞ্চিৎ 
সহায় হয়। যাহা হউক, আমরা জ্বন্য দিক্‌ দিয়া স্ৃষ্টিতত্ব বুঝিতে 


চেষ্টা করিব ; 
পূর্বেব যে অখণ্ড জ্ঞান ও মহত শক্তির কথা বলিয়৷ আসিয়াছি, 


সেই শক্তিটী একটা ইচ্ছামাত্র। এই ষে প্রত্যেক জীবের মধ্যে ধনেচ্ছা 
পুত্রেচ্ছা, বিষয়েচ্ছা, স্থুখেচ্ছ! ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষণ বিশিষ্ট ইচ্ছার 
প্রকাশ হইতেছে, ইচ্ছা হইতে এ বিশেষণ অংশ পরিত্যাগ করিলে, 
্রহ্মাগুব্যাপী একটা মহতী ইচ্ছার প্রতীতি হয়। অখণ্ড জ্ঞান বা চিৎ- 
শক্তি এই মহতী ইচ্ছারূপিণী । সেই অদ্বিতীয় মহতী ইচ্ছায় বুভাৰে 
প্রকটিত৷ হইবার কল্পন! বিকাশ পাঁয়। এই কল্পনাই জগত । কল্পনা 
মনের ধন্ম । নিরপ্রন! নির্বিকল্পা চৈতন্যময়ী মা যখন মনোময়ী বা ইচ্ছা- 
ময়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই এই চরাচর স্ষ্রি হয়। আমাদের 
নিজ নিজ মনের ভাবগুলি যদি বাহির করিয়া কাহাকেও দেখাইতে 
পারিতাম, তবে আমরাও এই! স্থষ্টি "করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা 
পারি না, কারণ, আমার মনকে মায়ের মন বা বিরাট মন হইতে স্বতন্ত্র 
কল্পন! করিয়া জীবত্বের গণ্ডীর মধ্যে সঙ্কীণ করিয়৷ ফেলিয়াছি; কিন্তু 
মনোময়ী মহতী ইচ্ছাময়ী মহামায়! ম৷ আমার যেখানে যেরূপ সঙ্কল্প করেন 
সেইখানে সেইরূপ ভাবে ঘন হইয়া! যান; সুতরাং পদার্থরূপে স্থলে 
প্রত্যক্ষ হম । আমাদের একটা মাটির পুল গঠন করিতে হইলে, হত্তপদ 
সথশলন, মৃত্তিকা-সংগ্রহ ইত্যাদি বহুবিধ অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় ; কিন্তু 
আমরা যখন মনের দ্বারা কোন পুতুল গঠন করি, তখন কোনও রূপ 
চেষ্টা বা বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করিতে হয় না। ' 

মনে কর, তুমি স্বপ্ন .দেখিতেছ--নুদজ্জিত হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ 


কেন এই স্ৃষ্থি ১৯৯ 


করিয়* সহ সহস্র, দর্শকগণের উচ্চ জয়ধ্বনির মধ্য দিয়া, অসংখ্য 
অন্রালিকাশোভিত মহানগরীর রাজপথে বিচরণ করিতেছ।” এ স্থলে 
যেরূপ এঁ হস্তী, দর্শকবন্দ, অট্রালিকা, রাজপথ প্রভৃতি তোমার মনের 
কল্পন! ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; অথচ স্বপ্রদর্শন-কালে এত প্রত্যক্ষ, এত 
স্থলভাবে উহার প্রতীতি হয় যে, আর উহাকে কল্পনা বলিয়৷ ভাবিতেও 
পার মা; সেইরূপ মনোময়ী মা আমাগ বনুত্থেব কল্পনা করিয়। 
আপনাকে বহু ভাবে প্রকটিত “করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাই স্গ্রিতত্ব। 
পূর্বেব বলিয়াছি-_তিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দময়ী ; স্থতরাং তাহার এই সৃষ্টি 
অথবা বন্ুভাবের মধ্যেও তাহার সত্তা, চৈতন্ত ও আনন্দরূপ ত্রিবিধ 
বিকাশ সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত। আর একটী বিশেষত্ব এই--তিনি 
স্বয়ং দ্বিতীয়া ; তাই, তাহার এই স্গ্টির প্রত্যেক পদার্থ অস্থিতীয়। দুইটা 
প্রাণী, ছুইটী পত্র, এমন কি ছুইটী বালুকাকণাও একরূপ নহে। সাধক! 
একবাব চক্ষু খুলিয়া দেখ, সর্ববত্র ম৷ আমার অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপে 
বিরাজিত রহিয়াছেন । যতই বন্ুত্ব, যতই ক্ষুদ্রত্ব লইয়৷ আত্মপ্রকাশ করুন 
না কেন, এই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময়ী মুর্তির ব্যাঘাত কোথাও হয় নাই। 
এই জগৎ্ই মায়ের আমার স্থুল মুণ্ডি । যে ইহাকে মা বলিতে ন! পারিবে, 
যে ইহাকে মা বলিয়া না দেখিবে, সে ফিরূপে মায়ের জগদতীত অতি 
সুন্মম- কেবল ভান, কেবল ইচ্ছা,, কেবল শক্তি-মৃত্তি দর্শন করিবে ? 
মনোময়ী মাকে ধরিতে না পারিলে, বিশুদ্ধ চৈতন্যময়ী মাকে কিরূপে 
পাইবে ? যাক্‌-_সে অন্য কথা । ৃ্‌ 

এই স্ষ্টি তিনি কেন করিলেন? তীহার-_ইচ্ছ। ; এই*বৈচিত্র্ 
কেন? তাহার লীলা । একজন বাহক একজন বাস্ত, কেহ প্রত 
কেহ ভূত্য, কেহ পাপী কেহ পুণ্যবান্‌। এ সকলই তীহার লীরা৷ | তিনি 
কাহাকেও দণ্ড ব৷ পুরস্কার দিতেছেন ন|॥। কনম্মফল, পুরস্কার, তিরস্কার, 
সাধুর পরিত্রাণ, ছুক্কতের বিনাশ ইত্যাদি জ্ঞানের প্রথম স্তর। যতক্ষণ 
সীহাকে দেখা না যায়, ততক্ষণ জীব এই সকল জ্ঞানে বিচরণ করিতে 
বাধ্য হয়; কিন্তু বিশ্বরূপ-দুর্শনের পর সাধক দেখে-_প্রিয়োহসি মে” 

১৬ 


২৩৩ প্রসন্ন! বরদা ম৷ 


“অয়মাত্মা সরব্বেবষাং ভূতানাং মধু অন্ত আত্মনঃ.সর্ববাণি ভূতান্ছি মধু* 
সবই যে তিনি, তিনি ছাড়। কোথাও কিছু নাই; স্থতরাং কম্্মফল, দণ্ড বা 
পুরস্কার ইত্যাদি কিরূপে বলিব? মনে কর--তোমার চিত্তে বখন 
সতপ্রবৃত্তি প্রকাশ পায়, তখন তুমি তাহাকে পৃথক্‌ একজন বোধে পুরস্কৃত 
কর না; অথবা অসৎবৃত্তি প্রকাশ পাইলে, তাহাকে দূর করিয়! তাড়াইয়া 
দাও না, সবই যে তোমাতে ফুটিতেছে। ইহাও সেইরূপ | মা আমার-_ 
"সত অসশ তশপরং য৮। কণ্মফলানুরূপ স্য্টিবৈচিত্রা__জ্ঞানের বিচারে 
যথার্থ। মায়ের এই স্বাধীন লীলারঙ্সের ভিতর কার্য্য-কারণ-পরম্পরা 
অনুসন্ধান করিতে গেলে এইরূপ অসংখ্য শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষীভূত হয় । সেই 
নিয়ম ও শৃঙ্খলাগুলি অবিফষার করিতে গিয়া দার্শনিক থবা পৌরাণিক 
সৃষ্ি-প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে । 

ষাহ। হউক, চরাচররূপে মা আমার স্বগ্টিশক্তিময়ী ব্রন্মমূত্তি। 
জগত্রূপে পালন-শক্তিময়ী বিষুমু্তি এবং বিশ্বরূপে সংহরণ-শক্তিময়ী 
শিবমুত্তি। এই স্থজনাদি তিনটা ব্যাপার যে স্থানে সংঘটিত হয়, তাহাই 
ঈশ্বর, অক্ষর পুরুষ প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হয়। মহামায়৷ মায়ের 
অন্তরে এই তিনটা ভাব অবাক্ততভাবে লুক্কায়িত ছিল। তাহা প্রকাশযোগ্য 
করিতে গিয়া. তিনি সেই অব্যক্ত ভাব পরিত্যাগ করিলেন। তাই, 
বিস্বজ্যতে অর্থ তাগ। ইহাই তান্দ্রিকগণের কারণার্ণবে মহাকালীর ব্রঙ্ধা- 
বিশুৎ-মহেশ্বরের প্রসব । 

ইনি.যখন নরগণের মুক্তিরূপে অর্থাৎ বহুরূপ পরিত্যাগ করিয়া মাত্র 
শুদ্ধ বোধরূপে পরিব্যস্ত হইবার জন্য--মনোময়ী মুদ্তি পরিত্যাগ করিয়। 
আত্মমুত্তিতে প্রকটিত হইবার জন্য উদ্ভত হয়েন, তখনই মা আমার প্রসন্ন 
ও বরদারূপে প্রিয়তম সন্ভানগণের নিকট অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। 
আরও দেখ এই নিত্যতৃপ্তা, নিত্য প্রসন্না, নিত্য-বরুদায়িনী মা জীবগণের 
মুক্তির জন্য অন্তর হইতে অন্তরে-_-অতি নিকটে অবস্থান করিতেছেন । 
তাই, মন্ত্রে "এষ।” এই রি সান্লিধা বোধক এতৃদ শব্দের প্রয়োগ 
হইয়াছে। সস ও 


বিষ্ঠা অবিষ্া ২০১ 


স! বিদ্তা পরমা মুক্তেহেতুড়ৃতা সনাতনী । 
সংসারবন্ধহেতৃশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥৪১॥ 


অন্যুবাদ। তিনি বিষ্তা ও অবিষ্তা, পরমা ও অপরম!) স্থৃতরাং 
বন্ধন ও মুক্তি উভয়েরই হেতু । সেই সনাতনী মা সর্বব এবং ঈশ্বরেরও 
ঈশ্বরী | 

ল্যাখ্যা। মহামায়া মা আমার বিষ্তারূপিণী। বিষ্যা--“যয়া তাক্ষর- 
মধিগমাতে” । যাহাদ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহার নাম বিষ্ভা । 
বিদ্ভা ও অবিষ্যা-ভেদে বিষ্ভা ভ্বিবিধা । অবিষ্ভা শব্দের অর্থ বিষ্ভাবিরোধী 
কিছু নহে; কারণ, বিদ্ধ! স্বপ্রকাশরূপা । তাহার বিরোধী কিংবা আবরক 
কিছুই থাকিতে পারে না। এখানে নঞ.টা ঈষত-অর্থে প্রযুক্ত হঈয়াছে। 
বিদ্ভা যখন পরিচ্ছিন্ন জীবাদিরূপে প্রকটিতা হন, তখনই তিনি অবিষ্ভা 
নামে- বিদ্যাবিরোধি-রূপে প্রকাটিত হইয়া থাকেন। এখানে “সা বিষ্ভাঃ 
শব্দে বিদ্তা ও অবিদ্ভা উভয়ই বুঝাইতেছে। এইরূপে পরমা-শব্'টাও 
পরমা অপরম! উভয় অর্থের দোতক। অকার-প্রশ্নেষ করিলেই এরূপ 
অর্থ হয়। “পরান্‌ ব্রহ্মাদীন্‌ অপি মাতি ইতি পরমা ।” ব্রহ্মা বিষুঃ 
মহেশ্বরেরও নিয়মনকত্রী; তাই, মা আমার পরমা । অপর অর্থাৎ 
জীবজগতেরও নিয়মনকর্রী ; তাই, ম! আমার অপরমা ; স্থুতরাং মুক্তি এবং 
সংসার-বন্ধ এই উভয়েরই কারপন্বরূপা। তিনি সনাতনী-নিত্যা, অতএব 
সর্বব অর্থাৎ জীবজগৎ এবং ঈশ্বরী অর্থাৎ মায়োপহিত চৈতন্ত (ব্রহ্মা, 
বিষণ, মহেশ্বর ) শুই উভয়ের তিনিই ঈশ্বরী। এককথায় মহামায়াই সর্ব, 
ঈশ্বর এবং এতছভয়ের অতীত ॥ মহামায়াই ক্ষর অক্ষর পুরুষোত্তম, জীব 
ঈশ্বর ব্রহ্ম, মন প্রাণ আত্মা, জ্ঞান জেঞ্তয় ও জব এই ত্রিবিধ বিভিন্ন রূপে 
আত্মপ্রকাশ করিয়! থাকেন । 

এই মন্ত্রে মুক্তি ও সংসার-বন্ধ, এই দুটা কথ! আছে; স্থৃতরাং 
এস্থলে তথুসন্বঙ্ষে একটু আলোচনা আবশ্টক। জীব যতদিন বিশ্তুদ্ধ 
চৈতন্যের আভাস না পায়, ততদিন সংসার-বন্ধন মনেই করিতে পারে না। 


২০২ বন্ধন ও মুক্তি 


মন বুদ্ধি ইন্জরিয় প্রভৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে হইলে, যে ক্ষুরিত 
স্বীকার করিতে হয়, সেই ক্ষুদ্রতার-__পরিচ্ছিন্নতার ষে একটা যাতনা 
আছে, যতদিন জীব ইহ! উপলবি করিতে না পারে,ততদিন মুখে সহত্রবার 
বন্ধন বন্ধন বলিলেও, যথার্থ বন্ধন-ভ্ভ্বান হইতে পারে না । এক কথায়-_ 
মাকে দেখিবার পুর্বে বন্ধন-জ্ঞানই হয় না। একবার উন্মুক্ত গগন-বক্ষে 
বিচরণ না করিলে, পিপ্রে অবস্থান যন্ত্রণাপ্র্দ মনেই হয় না। বন্ধনের 
স্বরূপ কি? মন, যতক্ষণ মন আছে, ততক্ষণই বন্ধন, ততক্ষণই সংসার । 
একটা আত্ম-াংবেদন আছে__“সংসারবীজং মন এব বিদ্ধি,ন পুওরভার্যযা- 
দ্রবিণার্দিকং হি। সংসারনাশো মনসোলয়েন, ন তদ্‌ গৃহস্থাশ্রমবর্জনেন |” 
মনই হুইতেছে সংসারের কারণ ; পুত্র ভার্যা৷ ধন বিষয় ইহারা সংসার 
নহে। মনের লয় হইলেই সংসার-বন্ধন দূর হয়। গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ 
করিলেই সংসার-তাগ হয় না। 

মুক্তি! বড় দূরের কথা ; বন্ধনভ্ান! বড় দুরের কথা; 
জানি মা! ষে মুহূর্তে বথার্থ বন্ধনত্ঞান ফুটিবে, সেই মুহুর্তেই আমি 
নিত্যমুক্ত ; কারণ, আমি যে ইচ্ছাময়ীর বরপুত্র। এখনও যে মা! 
বন্ধন-অবস্থাই বেশ শ্রীতিকর বোধ হয়! আমর! যতই কিছু করি না 
কেন, বন্ধনটা বজায় রাখিতে খুবই ভালবাসি । ম! ! এ জগতে ধীহার। 
শক্তিমান্‌ মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাতি লাজ করিয়াছেন, তাহারাও ত তোমার 
দেওয়া ছুই চারিটী সিদ্ধির মুকুট মাথায় পরিয়া, আমিত্বকে মহত্ব-মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কই মা! তীহাদের মধ্যে বথার্থ 
ুক্তিপ্রয়াসী কয়জন ছিলেন ? তারপর হারা তোমার রক্ত চরণের 
সমীপস্থ হইয়া শুদ্ধা ভক্তি বা বিশুদ্ধ জ্গান ভিক্ষা করিয়া জগতে 
সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক নামে পরিচিত,তাহারাও ত আমিত্বটীকে রক্ষা করিতে-__ 
বদ্ধ অবস্থায় অবস্থান করিতে বিশেষ সচেষ্ট । তব তীহাদের বিশেষত্ব 
এঁই যে, তাহারা আমিত্বের মলিন পোষাকগুলি খুলিয়া ফেলিয়া, উজ্জ্বল 
ধক্মূল্য পোষাকে ,বিভূষিত হইতে চাহেন ! কই মা! তীগ্থারাই কি 
মুক্তি-প্রয়ামী ? আর যীহার1, সংসার-সন্তাপে*বিদগ্ধ হইয়া! মুক্ত হুইতে 


মুক্তি ও প্রেম ২০৩ 


|. ঙ 
ইচ্ছা! করেন, তীহাদের সংসারের অভাব অভিযোগগুলি দূরীভূত হইলেই 
মুক্তিপ্রয়োজন অবসিত হয়। আমর! কিন্তু জানি মা! এ জীবত্ব থাকিতে 
তোমার জগত্প্লাবী অসীম স্নেহ সম্ভোগ করা যায় না। এ ক্ষুদ্র বক্ষ 
তোমার সেই অসীম স্নেহ ধরিয়া রাখিতে পারে না। এ ক্ষুদ্র নয়নদ্বয় 
তোমার চির-লোভ নায় ব্রন্ষাগুব্যাপী রূপরাশি গ্রহণ করিতে পারে না। 
এ ক্ষুদ্র শ্রবণবিবর তোমার কমনীয়-কণ্ঠ-বিনিঃস্হত স্ধাময় আহ্বানরূপ 
প্রণবধ্বনি ধরিয়া রাখিতে পারে না। তোমার অঙ্গনিঃস্যত দিব্যগন্ধ 
বহন করিবার সামর্থ্য এ ক্ষুদ্র নাসিকার নাই। এ ত্বক তোমার সে 
আত্মহার! স্পর্শ সহ করিতে পারে না। এ ক্ষুদ্র শিশুহস্ত তোমার 
ত্রিভুবনবাপী শ্রীপাদপন্মে ভক্তি-চন্দন-মিশ্রিত কুম্ুমসম্তার অর্পণ 
করিতে পারে না। আমার এই একটা মস্তক তোমার সহত্ম চরণে 
প্রণাম করিতে সমর্থ হয় না। আমি কিরূপে তোমার সে আকুল স্নেহ 
অনুভব করিব ! ওগো, কূপে থাকিয়৷ কি আকাশব্যাপিনী স্ুধাময়ী চত্ডিকা 
পান করা যায়? তাই, মা তোমার স্বেহ ভোগ করিতে হইলে- যথার্থ 
আত্মপ্রেমে বিহবল হইতে হইলে, মুক্ত হইতেই হইবে। মা! আমর! 
মুক্তির জন্য এুক্তি চাহি না। মুক্তির কোন প্রয়োজনই নাই-_যদ্দি 
বদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া তোমার ন্মেহ ভোগ করিতে পারিতাম ? অথব! 
আমর! জানি_-যে দিন জীব তোমাকে প্রাণ বলিয়া, আত্মা বলিয়। 
বুঝিতে পারে--যে দিন তোমাকে আত্মদান করিয়। আত্মময় হইতে 
পারে, সেই দন বন্ধন বা মুক্তি বলিয়া আর কিছুই থাঁকে না। 
আত্মদান করার পূর্ব পর্যন্তই জীববক্ষে তুমি বন্ধন ও মুক্তিরূপে 


প্রকাশিত হুও। ৃ 
মা! তুমি তনিত্যমুক্ত; তথাপি অনাদিকাল হইতে এই জগদ্‌- 


বন্ধনে ,বদ্ধ রহিয়াছ* এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বন্ধন তোমারই 
অজেরুনিতাড়ুষণ। এত বন্ধনে থাকিয়াও ভুমি নিত্যমুক্ত ! আর আমি 
'--আমি আমার নিনত্যমুক্ত মায়েন্ন কোলে অবস্থান করিয়াও বন্ধ! ধিকৃ 
আমাদের সন্কীর্ণ জ্ঞানকে !' ধিক আমাদের পুত্রত্বে! যে পুত্র নিত্য 


২০৪ সর্বেশ্বারেশ্বরী 


উন্মুক্ত মাতৃবক্ষে লালিত পালিত হইয়াও, আপনাকে বদ্ধ বলিয়া 'মনে 
করে, তাহার পুত্রত্ব বিড়ম্বনামাত্র । কিন্তু সে অন্য কথা ঃ-- 

যতক্ষণ বন্ধনজ্ঞান প্রাণে না ফোটে, যতদিন খাই দই ধেড়াই বেশ 
আছি, বন্ধন আবার কি? এই ভাবটা দূরীভূত ন৷ হয়, ততদিন বুঝিতে 
হইবে--মা আমার এখনও তাহার বক্ষে বন্ধনজ্ঞানরূপে প্রকাশিত, হন ' 
নাই। প্রার্থনা করিলেই তিনি সেইরূপ আবিভ্ভতি হইয়া থাকেন। 
তখন অসহনীয় বন্ধনযাতনার বোধ হইতে থাকে; সেই যাতনা হইতেই 
মুক্তির কামনা ফোটে । তখন মা জীবকে ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে 
উচ্চতর পদে লইয়া যান। যদি সেই সকল উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হইয়া 
প্রবল মুক্তিকামনা জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারে, তবেই মুক্তিরূপিণী মা 
আমার স্সেছের সন্তানকে আপন বক্ষে মিলাইয়া লন। যে দুইটা 
অবস্থার ভিতর দিয়! জীব এই মোক্ষধামে উপনীত হয়, তাহা প্রতিপাদন 
করিবার জন্যই মন্ত্রে সর্বেবশ্বরেশ্বরীশব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে । সর্ব এবং 
ঈশ্বরী এই উভয়েরই ঈশ্বর । প্রথমতঃ জর্ববত্ধে মুগ্ধ জীব মায়ের আমার 
সর্ববরূপে--জগত্ধুলি গায়ে মাখিয়৷ পরিতৃপ্ত থাকে । এইটি জীবভাব বা 
সর্ববভাব। তার পর এই সর্বব যাহাতে জাত, স্থিত ও সংহত সেইটি 
ঈশ্বরভাব। প্রথমে জীব স্বত্ব হইতে এই ঈশ্বরত্বে উপনীত হইতে 
প্রয়াস পায়। অবশেষে এতছুভয়ের অতীত পরমভাব। যাহাতে এই 
উভয় সরূপ সম্যকৃভাবে অবস্থিত, অথচ যাহাকে পাইলে, এতছুক্ডয় 
অবস্থা আর অনুভবে আসে না, সেইটি মায়ের সর্বেশ্বরেশ্ববী-্বরূপ ! 

মনে কর--তুমি বন্্র দেখিতেছ; বতক্ষণ তুমি বস্ত্রে মুগ্ধ, ততক্ষণ 
নাম, রূপ ও ব্যবহার-রূপিণী মায়ের সর্ববরূপে অবস্থান, করিতেছ। 
তার পর বস্ত্রের কারণস্বরূপ সৃত্রাংশে দৃষ্টি নিপতিত হইল । এইটি মায়ের 
ঈশ্বরম্বরূপের দৃষ্টান্ত । অবশেষে সূত্রের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া 
দেখিতে পাইলে, তুলা ভিন্ন কোথাও কিছু নাই। তখন তোমার" নিকট 
হইতে বন্্রের নাম, রূপ, গুণ এবং কারণ অর্থাৎ সূত্র সকলই অনৃশ্য 
হইয়াছে। তখন তুমি মহাকারণে মুগ্ধী। ইহাই মায়ের আমার 


স্রথের আগ্রহ. ২০৫ 


সর্বেব্রেশ্বরী-স্বরূপে'র উদাহরণ । এই তিন স্বরূপে যে ব্যক্তি কামচার 
অর্থাত স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে পারে, সে-ই আপ্তকাম মহাপুরুষ । সে-ই 
বন্ধন ও মুক্তির অভীত। জীবশ্রেণীঠেও এই ত্রিবিধ ভেদ পরিদৃষ্ট হয়। 
কতক বন্ধ, কতক মুক্ত এবং কতিপয় এততুভয়ের অতীত। (মুমুক্ষু- 
জীব বদ্ধের অন্তর্গত)। এই তিনটী অবস্থাই যথাক্রমে অবিষ্ঞা, বিদ্ধ 
ও পরমা নামে অভিহিত হয় এব$ এই তিন অবস্থারই মধ্য দিয়! যে সত 
ও নিত্য বস্তুটী অবিকারী ভাবে অনুস্যাত রহিয়াছে, 'তাহা বুঝাইবার 
জন্যই মন্ত্রে সনাতনী শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 


রাজোবাচ। 


ভগবন্‌ কা হি স| দেবী মহামাঁয়েতি যাঁং ভবান্‌। 
ব্রবীতি কথমুৎপন্ন৷ স। কন্মাস্াশ্চ কিং দ্বিজ ॥৪২॥ 
যতস্বভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপ: যছুভ্ভবা | 
তৎসর্ববং শ্োতুমিচ্ছামি ত্বত্তোব্রহ্মবিদাংবর ॥৪৩| ' 


অন্নুলাদ। রাজ। বগিলেন_হে ভগবন্‌! হে দ্বিজ! আপনি 
ধাহাকে দেবী মহামীয়। বলিলেন তির্ণি কে? তিনি কেন উৎপন্ন হন? 
হার কর্্মই বাকি? তাহার যেরূপ স্বভাব, যে শ্বরূপ এবং যাহা 
হইতে তিনি উদ্ভৃতা ; হে ব্রক্মবিব্বর! আমি আপনার নিকট হইতে 
সেই সকল তত্ব শ্রাবণ করিতে ইচ্ছা করি। 

ব্যাখ্যা। এতক্ষণ রাজা অবহিত-চিত্তে গুরু মেধসের বাক্য শ্রবণ 
করিতে করিতে এতই তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন এবং মহামায়ার ঈষণ 
আভাস, পাইয়া, “তাহ্ণর স্বরূপ জানিবার জন্য এতই উদ্বিগ্ন হইয়! 
পড়িয়াঞ্জছন যে, “দর্ববং শ্রোতুমিচ্ছামি” বলিয়। মনের প্রবল আগ্রহ 
“বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তীহাকে জানিবার জন্য এরূপ 
একটা আগ্রহ দেখিতে পাইলেই, গুরু প্র্ন্ন হন। এস্থলে স্তররথের 


২০৬ * ছয়টা প্রশ্ন 


ব্যাকুঙ্গতা গুরুতে ভগবদ্বুদ্ধির অপলাপ ঘটায় নাই; তাই, প্রথমে 
“ভগবন্ সম্বোধন । ভগবান্‌, না হইলে ভগবতুতত্ব কে বলিবে ? তাহার 
কথা, তাহার স্বরূপ তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও বলিবার“অধিকার বা 
পামর্থ্য নাই; ইহা শ্ুরথ ভালরূপ বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই প্রথমে এরূপ 
সম্বোধন করিলেন; এ মন্ত্রেনার একটা শব্দ আছে-_ ব্রক্ষবিদ্বর !' 
শ্রুতি বলেন-স্ব্রন্ম বেদ ব্রন্মৈব ভবতি* যিনি ব্রঙ্গকে জানেন, তিনিই 
সাকার ব্রহ্ম । ব্রহ্ষজ্ঞ ব্যতীত ব্রহ্মতত্ব কে বিশ্লেষণ করিবে ? সৌভাগ্য- 
বলে জীবের যদি ব্রহ্ষজ্ঞ-গুরু-লাভ হয়, তবে সকল আশঙ্কা ও সন্দেহের 
মুল উত্পাটিত হয়। 

আধ্যাত্মিকভাবেও দেখা যায়--জীবাত্মা! সমাধিস্থ হইয়। শুদ্ধ-বোধে 
অবস্থান করিতে পারিলেই, তাহার এই সকল তত্ব উপলব্ধি করিবার 
যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধবোধ আত্মোপলব্ধির সর্ববশেষ উপায়। 
আত্ম মা আমার শুদ্ধবোধেই উজ্জ্বলরূপে প্রতিবিদ্বিত। এই জন্য 
ইহাকে ব্রহ্মাবিদ বলা যায়। জীবাত্মা এতক্ষণ সমাধি-সহায়ে এই বোধে 
অবস্থান করিয়া, একমাত্র মহামায়া বা অজ্ঞেয়া মহতী শক্তিতত্ব কথঞ্চিৎ 
উপলব্ধি করিয়াছে। জীব বহু সৌভাগ্যবলে এই শক্তিতন্বে প্রবেশ 
করিতে পারে । ব্রাঙ্ধণ না হইলে- ব্রক্গজ্ঞানের আভাস না পাইলে, 
এই শক্তিতন্ব স্ফ.রিত হয় ন|। | 

একবার এই শক্তি বা মহামায়ার সমীপস্থ হইতে পারিলে, জীবের 
যাবতীয়'দুশ্চি্তা ত্রিতাপজ্ধীল৷ সংসারের মোহজনিত ,উদ্বি্রতা সকলই 
তিরোহিত হয়। স্ুরথ এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছে--জীব যে সংসার- 
মোহে মুগ্ধ,হয়, ইহা মহামায়ার ইচ্ছা বা লীলামাত্র। তাই, মহামায়ার 
স্বরূপ বিশেষরূপে অবগত হইবার জগ্য যুগপৎ ছয়টা প্রশ্ন করিলেন। 
(১) তিনি কে? (২) তিনি কেন উৎপন্ন হন? (৩) তাহার কর্ম কি? 
(৪) তাহার স্বভাব কিরূপ ? (৫) চির স্বরূপ কি ? (৬) এবং* কোথা 
হইতে তাহার উদ্ভব । * | 


খষির উত্তর ২০৭ 
খষিরুবাচ। 


নিত্যৈব সা জগন্ম-ততি স্তয়! সর্ববমিদং ততমৃ। 
তথাপি তৎ সমুৎপত্তি বহুধা শ্রয়তাং মম 188॥ 
দেবানীং কার্ধ্যসিদ্ধ্যর্থমাবিভ্ভবতি স। যদা। 
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যতিধীয়তে ॥8৫॥ 


অন্নুবাদ। খধষি বলিলেন--তিনি নিত্আা;ঃ এই জগৎই 
উাহার মুক্তি; তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তথাপি তাহার 
বন্ুবিধ উৎপত্তি বিবরণ আমার নিকট হইচ্ে শ্রবণ কর। (তাহার 
নিজের কোন কার্য নাই) দেবতার্দিগের কার্যযসিদ্ধির জগ্য যখন 
আবির্ভতা হন, নিত্যা হইলেও তখন তিনি উহপক্না বলিয়৷ অভিহিতা 
হইয়া থাকেন । 

ব্যাখ্যা । স্ুরথ জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন---মহামায়া কে ? খষি 
তাহার উত্তরে বলিলেন--তিনি নিতা ; তাহার ধ্বংস ও উৎপত্তি নাই ; 
স্থতরাং ইন্ড্িয়গ্রাহ্া! নহেন;ঃ কারণ, ইন্দ্িয়গ্রাহা পদার্থমাত্রই 
পরিচ্ছিন্নতা-মিবন্ধন ধবংসোতুপত্তিশীল। আমরা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্ারা 
যাহা গ্রহণ করি, ধ্বংস এবং উৎপত্তি তাহার ধর্ম । মাহামায়াতে সে 
ধশ্ম নাই। তাই, তিনি নিত্যা-_-অভীন্দ্রিয়া | 

সাধক! তোমার ভিতরে যে টৈতন্য-সত্তা রহিয়াছে-_ প্রতিনিয়ত 
ধাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছ, উহ ইন্দ্রিয়গ্রাহা নহে; অখঢ নিত্য- 
সত্য__উহার ধ্বংস নাই, উৎপত্তি নাই, বৃদ্ধি নাই, অপচয় নাই, উহা 
অচ্ছেষ্ত, অদ্নাহা, অশোধা, অক্রেষ্ঠ ; উহ! তোমার অপ্রাপ্য না হইলেও 
ধরিতে, বুঝিতে বা ভোগ করিতে পারিতেছ না; অথচ প্রতিনিয়ত 
তাহাকেই সম্ভোগ" করিতেছ। তুমি জন্ম মৃত্যু বাল্য যৌবন বার্ধক্য 
প্রভৃতি পরিবর্তনের ভিতর দিয়া আসিতেছ ; কিন্তু তাহার সঙ্গচ্যুত 
* কখনও হও পাই |“ তোমার কতই পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে, হইবে; 
কিন্তু তাহার কোন পরিবর্তন নাই। স্ুুল "কথায় যাহাকে তোমর! প্রাণ 


২০৮ জগমু্তি মা 


বল, এ যে চেতনা-_এ যে হু'স্‌, বাহ! আছে বলিয়া'তুমি আছ, তিনি অপু 
কি মহান্‌, তাহা বল! যায় না। উহার নাম নাই, রূপ নাই, গুণও কিছু 
নাই। এইরূপে সাধারণভাবে তাহাকে জানিয়া লও | বাঙ্তবিক কিন্তু 
তাহাকে জানা যায় নাঃ কারণ, তিনিই জ্ঞানস্বরপ। জানার ভিতরে 
আসিলেই তীহার নিত্য-স্বরূপটীর বিলক্ষণতা ঘটে । ০ 
শিষ্য যখন ভগবত্স্বরূপ জানিতে চায়, তখন তাহাকে এই পর্যাস্ত 
বলিলে, সে মনে করিতে পারে--ইহার আবার লাভ কি? সাধনাই 
বাকি? ইনি ত স্থলভ হুইয়াও অলভ্য, সাধনার অতীত; কারণ, 
সাধনা একট! ধর্মবিশেষ, তিনি ত সর্বৰ ধর্ষনের অহীত ; স্ৃতরাং সাধনা- 
লভা ব৷ সাধ্য নছেন ; কিন্তু ইহাতে ত সাধকের পিপাসা-নিবৃত্তি হয় না । 
সে চায় তাহাকে প্রতাক্ষ করিতে--ভোগ করিতে । জগদ্-ভোগে 
অভ্যান্ত জীব যতক্ষণ মাকে ভোগের ভিতর আনিতে না পারে, যতক্ষণ 
প্রাণ খুলিয়া স্বখ দুঃখের কথ প্রত্যক্ষভাবে তাহার চরণে নিবেদন করিতে 
ন! পারে, ততক্ষণ তাহার প্রাণের পিপাসা! মিটে কি? তাই, আবেগতরে 
শিষ্য বলিতে থাকে, _হুউন তিনি নিত্যা, হউন না তিনি অজ্দ্রেয়া, তাহাকে 
আমার সম্তোগযোগ্য করিয়া দাও গুরো ! আমার প্রতাক্ষ যোগ্য করিয়া 
দাও। এইরূপে যখন শিষ্যের কাতরত৷ পূর্ণ-ব্যাকুলতায় পরিণত হয়, 
তখনই অহৈতুক কুপানিধান গুরু শিষ্ের অহ্ানান্ধ চক্ষু উন্ীলিত করিয়া, 
ধীরে গম্তীরে বলিতে থাকেন- পুত্র! শিষ্য ! সাধক 1 সত্যই কি ভূমি 
মাকে- মুহামায়াকে দেখিতে চাও ? যথার্থই কি তাহাকে পাইবার জন্য 
তোমার প্রাণ কীদিয়া উঠ্ভিয়াছে 1 তবে দেখ-__যাহা চিরদিন দেখিয়। 
আসিয়াছ, যাহ! বু জন্ম হইতে ভোগ করিয়! আসিয়াছ, যাহাকে নশ্বর 
বলিয়া, মিথ্যা। বলিয়! পরিত্যাগ করিবার জন্য বনুবার ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়াছ, 
স্বপ্ন বলিয়। ভ্রান্তি বলিয়৷ স্বকীয় দিব্য নেত্রে স্বয়ং মসীলেপন করিয়াছ, 
তাহাকে দেখ _'অগম্ম্তি 1৮ এই জগতই তাহার প্রকট মুস্তি। « 
সাধনা-পথে ইহ! অপেক্ষা সারবান্‌ উপদেশ, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা আর কিছু ' 
আছে বলিয়া মনে হয় না। 'এই জগণ্ডকে মা বল। বিশ্বাস করিতে না 
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পার, নকল করিয়া বল, মিথ্যা করিয়া বল ; কারণ, উহা! মিথ্যা নহে । বায়ু 
অদৃশ্য; কিন্তু প্রবাহরূপে প্রকাশ পাইলে, উহ। সকলেরই ভোগ্য হয়। 
সেইরূপ মা লামার নিতান্বরূপে ইক্জ্িয়গ্রাহা নহেন ; ভোগা নহেন 3 
কিন্তু আমাদের জন্য নিতাভোগা এই স্থল জগন্ম,স্তিতে তিনি নিত্য 
বিরাজিতা ; প্রকট মৃত্তিতে বদি বিশ্বাস করিতে না পার, তবে অচিন্তনীয় 
তন্ত কিরূপে ধারণা করিবে? *ষে যথার্থ পিপাস্থ তাহার ইচাতে 
কোনরূপ বিচার বিতর্ক সন্দেহ কিছুই আসিতে পারে না । সে বুঝিবে-_- 
হায়! আমি এতদিন কি ভ্রাস্তিতে ছিলাম, এতদ্দিন ইহাকে জগৎ 
বলিয়া ভোগ করিয়া আসিয়াছি,একদিনও ত মা বলিয়! ভোগ করি নাই ! 
মার না, এখন গুরুকৃপায় বুঝিতে পারিলাম, ইনিই মা'। আজ আমার 
মাতৃলাভ হইল, আর আমি কিছুই চাই না। যে দিকে চাহিব সেই 
দিকেই মা, যাহ! ধরিব তাহাই মা, তবে আর আমার অভাব কি? 
আমার কাতর প্রার্থনা, আমার ভক্তিহীন প্রণাম, আমার কৃতজ্ঞতার অশ্রু 
গ্রহণ করিবার জন্য আমার মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে না, আমি 
যেখানে অর্পণ করিব, সেইখানেই তিনি গ্রহণ করিবেন। উছ! অপেক্ষা 
স্থখের ও আনন্দের বাণী আর কি আছে! ধন্য শ্রাগুরু! যিনি আমায় 
অকুল সাগরে কুল দেখাইয়া দিলেন। মা কোথায়, ভগবান্‌ কোথায় 
বলিয়া কত অস্বেষণ করিয়াছি ; কিন্ত ৫কান সন্ধানই পাই নাই। অন্বেষণ 
বত করিয়াছি, তাহার দূরত্ব ততই বেশী বোধ হইয়াছে; এখন বুঝিলাম 
তিনি নিকট হইতেও নিকটে শবস্থিত; আর আমার ভয় বি? এই 
বলিয়া সে তাহার সাধনার সূত্রপাত করিবে। নূতন জীবন পাইয়া, 
অভিনব উৎসাহে পুণ অধ্যবসায়ের সহিত প্রতি কার্যে, প্রতি জগদ্‌- 
ব্যাপারে সে মাতৃযুক্ত হইতে চেষ্টা করিবে। সাধক! এই স্থানে 
"মহামায়া;প্রভাবেণ* ইত্যাদি দ্বিতীয় মন্ত্রটার ব্যাখ্যা আর একবার পড়িয়া 
লও । খধষি-বাক্যে গুরু-বাক্যে পুর্ণ শ্রদ্ধা, পণ বিশ্বাস আনিতে প্রয়াস 
পাও। দেখিবে--ত্তৌম'র শুভ দিস কত সন্নিহিত ! সাধনার সফলতা, 
জীবনের চরিতার্থতা, নিশ্চয়ই অনুস্ব করিতে পারিবে । | 


৬৩ এজগও মহাপসত্য 


ধাহারা গীতার “যে! মাং পশ্ঠাতি সর্বত্র সর্ধবঞ্চ ময়ি পশ্টুতি* এই 
মন্তরটর সাধনায় অগ্রসর হইয়া, চণ্ডাতন্ত্ে প্রবেশপুর্ববক সমাধি-সহায়ে 
শুদ্ধ-বোধরূপী গুরুর নিকট হইতে শুনিবেন__“নিত্যৈব ল! জগন্মন্তি*, 
তাহাদের সকল আশা মিটিয়৷ যাইবে, প্রাণে পুণ পরিতৃপ্তি আসিবে। 
আর ধাঁহার বলিবেন-_-এটা ত জানা কথা! এ আর কে নাজানে 
যে, ভগবান্‌ সর্ববভূতে বিরাজিত ; এ আর নৃতন কথা কি! এই বলিয়৷ 
হারা নুতন রহস্যের অগ্ববণে ব্যস্ত থাকিবেন, তাহার! নিশ্চয় নূতন 
অন্বেষণ করিতে করিতে, এই চির পুরাতন সর্বজনবিদিত সত্যে আসিয়া 
উপনীত হুইবেন। সর্বব শাস্ত্র এ একই কথার প্রতিধবনি করিয়াছেন । 
বৈদিক যুগের সাধন-প্রণালীও যে, এই বিশ্বরূপ হইতে আরম্ত হইত, 
তাহা উপনিষদে বিশদভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে । সাধনাব্যাপার ত্দিন 
অতি সহজ বলিয়৷ প্রতীত ন] হয়, ততদিন সাধকের আধ্যাত্মিক গতি 
মৃুভাবে থাকে । আজকাল এমনই একটা যুগ আসিয়াছে যে, সাধন! 
বলিলে মনে হয়, কি যেন একটা কষ্টসাধা ব্যাপার, কত ত্যাগ, কত 
ংধম, কত কঠোরতা করিতে হইবে! ইহা কিন্তু খষিযুগের কথা 
নহে। তাহারা সরল সত্যবিশ্বাসে এই বিশ্বরূপে উত্ধাসনা করিতেন 
এবং তাহারই ফলে তীহাদ্দের খবিত্ব-লাভ হইত। যাহা দেখিতেন 
তাহাই ভগবদবোধে গ্রহণ করিতে । ধাঁহারা জল দেখিয়া বলিতেন-_ 
'আপঃ শুন্ধন্ত মৈনস “আপোহিষ্ঠ। ময়োভুবস্তানউর্জে্জ দধাতন, 
মহেরণায় চক্ষষে।' অগ্নি দেখিয়া বলিতেন_-“অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম”। 
বায়ু স্পর্শ করিয়া বলিতেন--“মধুবাতা খতায়তে ।” সূর্য্য দেখিয়া 
বলিতেন--'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্ঠামি।” পুষ্প দেখিয়া 
বলিতেন--“শ্রীরসি ময়ি রমস্ব।” ভূমি দেখিয়া-_“মধুমণ পার্থিবংরজ£, 
বলিতে বলিতে সরল প্রাণ নগ্ন শিশুর মত মাটীতে গড়াগড়ি দিতেন, সেই 
পৃতনামা খধিদিগের সরল সত্য- সাধনা আবার কতদ্দিনে ভারতের প্রতি 
গৃহে প্রতিষ্ঠিত রইবে ! সত্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হউয়া, সত্য প্রতিষ্ঠায় বীর্য্যবান্‌ 
হইয়া, সত্যলাভে কৃতার্থ হয়া, ভারত কবে বলিবে---এ জগৎ মহাসত্য ! 


সত্য প্রতিষ্ঠা ২১১ 


কবে বলিবে-_ভূমি সত্য, জপ সতা, খায় সত্য, আকাশ সত্য, মন সত্য, 
প্রাণ সত্য! সত্যের উজ্জ্বল আলোকে কতদিনে মিথ্যার কলঙ্ক-কালিম৷ 
অপনীত হইবে,! কিন্তু সে অন্য কথা £-- 

এই জগম্ম্তি মহামায়ার দর্শন বা সতাপ্রতিষ্ঠা সর্ববপ্রথমে জন পদার্থ 
হইতে আরম্ভ করিতে হয়। যেহেতু চেতন জীবের ভাবচাঞ্চলায সাধন-সমরে 
প্রথম-প্রবিষ্ট সাধকের মাতৃত্ববোধে__সাধনার ব্যাঘাত জন্মায়। তাই, 
প্রথমে বৃক্ষ লত! ফল ফুল মৃত্তিকা প্রস্তর চন্দ্র সূর্যা আকাশ প্রভৃতি পদার্থ 
অবলম্বনে মাতৃবোধ ব৷ সত্য-জ্ভান উদ্ব,দ্ধ করিতে হয়। এইরূপ সাধনা 
অর্থাৎ সত্যপ্রতিষ্ঠা করিতে করিতে চিত্ত-বিক্ষেপ-বশতঃ মায়ের কথা 
ভুলিয়া, বিষয়াভিমুখী হইলেও ক্ষতি নাই । মনের চঞ্চলত। যেমন মাকে 
ভূলাইয়া দিবে, তেমনই নান! কার্যের ভিত দিয়া মধো মধ্যে মাকে স্মরণও 
করাইয়! দিবে । সাধক! তুমি শুধু সেই স্মরণ-মুহূর্তটুকুর সদ্ব্যবহার 
করিতে যত্ববান হও। যতক্ষণ ভুলিয়া! থাক, তাহার জন্য অনুশোচন। 
করিবে না; কারণ, ভ্রান্তিরূপেও মা-ই বিরাজিতা । যে মুহুর্তে তাহার 
কথ। মনে পড়িয়। যাইবে, সেই মুহূর্তে যাহা সম্মুখে পাইবে, তাহাই তোমার 
প্রত্যক্ষ মা, এই, সরল সত্য-বিশ্বাসে পুর্ণকাম নিশ্চিন্ত পুরুষের মত 
ঈাড়াইবে। কিছু দিন এইরূপ করিতে অভ্যস্ত হইলেই ম1 যে জগন্যুদ্তিতে 
প্রকটিতা, তাহা উপলকিযোগ্য হইবে । * 

স্বরথ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_তাহার স্বরূপ কি? খাষি তাহার 
উত্তরে বলিলেন_-এই জগৎই তীহার স্বরূপ এইবার তাহার ক্বভাব 
কি তাহার উত্তর দিতৈছেন--"তয়। সর্ববমিদং ততম্।” এই জগৎ 
তাহাকর্তৃক পরিব্যাপ্ত। এই কথাটিস্বারা শিষ্যহৃদয়ের একটি অমূলক 
আশঙ্কাও বিদূরিত হইল । সেই আশঙ্কাটি এই-_পুর্বে্ব বল। হইয়াছে, 
তিনি নিত্য! হইয়াও আুনিত্য জগদাকারে প্রকটিত। । এই অনিত্য শ্বরূপের 
সাধনা করিলে আমাদের কি লাভ হইবে ? আমরা নশ্বর-অনিত্য বলিয়াই 
ত নিত্য বস্তর সন্ধান ঞ্তরি! অনিকের সাধনায় নিত্লাভ ত দূরের 
কথা, অনিতাত|। আরও ঘনীভূত*্হইবে ন| কি ?, কারণ, যে যাহার সাধন 


২১২ শু্ধ তরু মুগ্জুরে 


করে, সে তাহাই হয়, সুতরাং অনিত্য জগতের স্বাধনা করিয়া জামরাও 
ত অনিত্যই থাকিব! “তয়! সর্ববমিদং ততম্* কথাটিতে এইরূপ আশঙ্কাও 
দুরীভূত হইল। তিনি অনিত্য জগন্ুর্ডিতে প্রকটিত হইলেও, তাহার 
নিত্য-স্বরূপটি সর্বত্র অক্ষুপ্ন--ওতপ্রোতভাবে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত । তিনি 
নিজের নিত্যন্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইয়া, এই নামরূপাত্মক অনিত্য 
জগদাকারে প্রকাশিত হন নাই। যেরূপ, বস্ত্রের প্রতোক পরমাণধুই তুলা 
ভিন্ন অন্য কিছুই নহে কিংবা বরফের প্রত্যেক পরমাণুই জল ব্যতীত অন্য 
কিছুই নহে, সেইরূপ এই অনিত্য জগতের প্রত্যেক কল্লিত অপুও নিত্য 
ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; স্থতরাং আশঙ্কার কোন হেতু নাই। অনিত্য 
জগৎকে মা বলিতে গিয়া. তোমাকে নিত্য বস্তু হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে 
না। তুলাম্বেষী যদি বন্ত্রণ্ড পায় কিংবা! জলপানেচ্ছু যদি তুষারখণ্ড 
পায়, তবে সে কি অন্বেষ্টব্য পদার্থ হইতে বঞ্চিত হয় ? সেইরূপ তুমিও 
জগণ্ডকে মা বলিতে গিয়া দেখিবে__মায়ের জগন্মু্তি অপস্যত, নিত্য- 
স্বরূপটি উদ্ভাসিত। মা আমার সর্বব্যাপী, বিভূ। তিনি আত্ম-্যরূপে 
এই সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়! রহিয়াছেন। তুমি পরিচ্ছিন্ন ভৌতিক 
পদার্থকে মা বলিতে গিয়। ইহার অনেক প্রমাণ পাইবে; দেখিবে-_ এই 
জড়পদার্থই তোমার সহিত যেন চৈতন্যবৎ ব্যবহার করিতে উদ্ধত ৷ জড়- 
পদার্কে মা বলিতে বলিতে, «সত্য বলিতে বলিতে, যে মূহুর্তে তোমার 
বিশ্বাস স্থির হইবে- -জড়ন্বজ্ঞান অপনীত হইবে, সেই মুহুর্তে ইহা একজন 
চেতনারান্‌ জীবের ন্যায় তোমার সহিত ব্যবহার কারবে। জড় বৃক্ষ তোমায় 
অভিলধিত বরদান করিবে, গড় মাটি তোমার মনোরখ পুর্ণ করিবে । ক- 
মুনির আশ্রমতরু যে, শকুস্তলার বন্ত্র ভূষণ প্রদান করিয়াছিল, ইহ! কবি- 
কল্পনা নহে, গ্রুব সত্য । সত্য-প্রতিষ্ঠার এমনই ফল। “সত্য-প্রতিষ্ঠায় 
শুক তরু মুগ্তরে। বর্তমান-যুগেও সত্য বলিয়ু, মা,.বলিয়া অনেক সাধক 
জড়পদার্থ হইতে চেতনবণড ব্যবহার পাইয়া! ধন্য হইয়াছেন ও হইতেছেন। 

ভগৰানের যে নামটি যাহার প্রিয়তম, ভগবানের সহিত যে সম্বন্থৃচি 
বাহার অভীষ্টতম, সেই সন্বন্ধবিশিউ নাম ধরিয়া জড়পদার্থে 
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সত্য-ঞ্জতীতি স্থাপন, করিলে, দেখিবে--জড় বলিয়া কিছু নাই, উহ 
চৈতন্যেরই ছল্পাবেশমাত্র । সত্যপ্রতিষ্ঠা ঘনীভূত হইলে, সত্যবোধ বিশ্বাসে 
পরিণত হইলে দেখিবে-_জগন্মৃত্তি কোথায় অনৃশ্য হইয়!ছে, মহ'স্‌. চৈতন্ত- 
ময় আকাশবৎ সর্বেধক্দিয় বিবর্জিত, অথচ সর্ববক্িয়-ধণ্যুক্ত মায়ের 
সেই নিতা-ন্বরূপটি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । ইহাই “তয়া 
'সর্ববমিদং ততম্‌ ॥ ইহাই মায়ের আমার বিশ্বব্যাপী চিন্ময়রূপ ; অথবা 
উহা রূপও নহে, অরূপও নহে, উহা যে কি তাহা অব্যক্ত ; গগনসদৃশ-_ 
কেবল জ্ঞানমুর্তি। উহাই ক্ষীরোদসমুদ্র বা কারণবারি। অস্তুরকর্তৃক 
উৎ্পীড়িত দেবতাবুন্দ এই ক্ষীরোদকূলে অব্যক্তক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়। 
বিশিষ্ট মুক্তিতে চিন্ময়ীর আবির্ভাবের জন্য কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া 
থাকেন। এবং তিনিও অচিরে তাহাদের অভীষ্ট মুর্তিতে আবিভূ্ত 
হইয়৷ বরাভয়প্রদান করেন। এইরূপ আবির্ভাবকেই লোকে “উৎপন্ন॥ 
বলিয়া অভিহিত করে। বস্তুতঃ মহামায়ার উৎপণ্ডিও নাই, কর্ম্মও 
নাই। দেবতাদ্দিগের জন্যই তাহার আবির্ভাব এবং দেবকার্যা-সিদ্ধিই 
তাহার কন । 

তোমার ইন্দিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্যাই দেবতাবৃন্দ। তীহারা যখন নিয়ত 
পরিবর্তনশীল জগদ্ভাবরূপ অস্থ্রকর্তৃক পুনঃ পুনঃ উতুপীড়িত হইয়া 
আপনাদিগকে অতীব আর্ত বিপদাপন্ন *মনে করেন, তখনই তাহারা এই 
অব্যক্তক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া, মহামায়ার বিশিষ্ট আবির্ভাব প্রার্থনা 
করেন। সন্ভানবসল! মা আমার সেই আকুল প্রার্থনার, প্রবল 
আকর্ষণে বাধ্য হইয়া, বিশিষ্ট ঘুর্তিতে প্রকাশিত হয়েন এবং উগীড়ক 
স্বরবিরোধি-ভাবরাশিকে বিনাশ বা আপনাতে লীন করিয়া 
লয়েন। ইহীই মহামায়ার আবির্ভাবতন্ব। ক্রমে ইহা আরও 
পরিষ্কট হইবে। , » 

এইবার স্থরথের সকল প্রশ্নেরই সমাধান হইল । উট প্রশ্ন “যহুষ্তবা, 
কথাটির খষ আর প্রুথকক কোন উত্তর দিলেন না; কারণ, প্রথমেই 
বলিয়াছেন--“স! নিত্যাঃ যিনিশনিতা, তাহার অন্য হইতে উদ্ভব অসম্ভ: | 


১৪ প্রলয়কাল 


স্থরথ এ পর্য্যস্ত মহামায়াকে ব্রহ্ম হইন্ডে উদ্ভুত মনে করিয়াছিলেন ; ঞ্চাই, 
“বছুন্তবা প্রশ্নটির আবশ্বাক ছিল; কিন্তু এখন গুরূপদেশে সম্যক 
অবধারণ করিতে পারিলেন-_মহামায়! ও ব্রহ্ম অভিন্ন বস্তু । 


যোগনিঞ্রাং যদ! বিষুণর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে। 

আস্তীর্য্য শেষমতজৎ কন্পান্তে ভগবান্‌ প্রভৃঃ ॥ ৪৬ ॥ 
তদ! দ্বাবস্থরে৷ ঘোরো বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ | 
বিষ্ণকর্ণমলোন্ভুতৌ হস্তং ব্রহ্ধাণমুগ্যাতৌ ॥ ৪৭ | 


অন্মববাচ্ ॥। প্রলয়কালে যখন জগণ্ড একার্ণবীকৃত হইয়াছিল, তখন 
প্রভূ ৬গবান্‌ বিষু$ শেষ-আস্তরণ-পূর্ববক যোগনিদ্রার ভজনা করিতে- 
ছিলেন। সেই সময় মধু ও ?কটভ নামক ঘোর অন্থুরদ্বয় বিষুঃর 
কর্ণমল হইতে উৎপন্ন হইয়া, ব্রদ্মাকে হত্যা করিতে উদ্ভত হইল। 

ল্যাখ্যা। পুর্বববর্তিমন্ত্রে ঝষি বলিয়াছেন, মহামায়! নিত্য হইয়াও 
দেব-কার্য্য সিদ্ধির জন্য যখন বিশিষ্ট রূপে আবিভূ্তি। হন, তখনই তিনি 
“উত্পন্না” রূপে আখ্যাত হইয়। থাকেন । এইবার সেই ধেবকার্যা-সিদ্ধির 
জন্য বিশিষ্ট আবির্ভাব বর্ণনা করিতেছেন। এইখান হইতেই দেবী- 
মাহাত্মযবর্ণন আরম্ভ হইল । 

কল্লান্ত শব্দের অর্থ প্রলয়কাল। যখন স্থষ্টির বীজসমুহ 
ব্রদ্ষে লীন হইয়৷ অবস্থান করে, তখন জগৎ থাকে" না, একার্ণবীকৃত 
হয়। জগত্রূপ কার্যাসমণ্তিরই : পরননকারণে লীন হওয়া অর্থাৎ এই 
কারণীভাব প্রাপ্ত হওয়ার নাম একার্ণব। খগ বেদোক্ত স্থাষ্টিতত্বে সমুদ্র 
ও অর্ণব এই ছুইটি স্থষ্টির উল্লেখ আছে । উহা স্থুলতৃঃ একার্থবাচক হুই- 
লেও একটি কার্ধ্য ও অপরটি কারণের বোধক। বটকণিক! যেরূপ ভবিস্য- 
মাণ বিশাল বটমৃহীরুহের পুর্ববাবস্থা £ সেইরূপ যখন,এই জগত্রূপ অশ্ব 
বৃক্ষের বীজ ব! কর্ম্দসংস্কারসূমুহ ব্রক্ষারূপ প্ররম-কারণে অবস্থান করে, 


যোগন্দর! ২১৫ 


তখনই.কল্লাস্তকাল নামে অভিহিত* হয়। এই সময় বিশুদ্ধ চৈতন্য 
ব্যতীত অপর কিছুরই উপলব্িি হয় না; তাই, ইহাকে একার্ণব বা 
কারণসমুদ্র বলে। 

এই কল্লান্তকালে বিষুঃ যোগনিদ্রার আরাধনা! করেন। বিষুঃশবেের 
অর্থ জগদ্ব্যাপক চিওশক্তি । যাহাতে জগ অবস্বিত__যে চৈতন্য জগত- 
প্রতীতিবিশিষ্ট, তাহার নাম বিষুঃ। সাধনাক্ষেত্রে ইহা প্রাণ নামে 
অভিহিত হয়। শ্রুতিও আছে--এই সমস্ত জগৎ প্রাণেই ধৃত। উনিই 
ভগবান্‌। “উৎপত্তি প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্‌, বেত্তি বিষ্যাম- 
বিষ্ভাং চ স বাচো। ভগবানিতি |” প্রাণি-সমুহের উৎপত্তি নাশ আগম 
নির্গম বিষ্তা ও অবিষ্তা এই সকল বিষয় যিনি সম্যক্রূপে অবগত আছেন, 
তিনিই ভগবান্। বিষুঃর আর একটি বিশেষণ আছে প্রভূ । প্রভু শব্দের 
অর্থ ম্বাধীন-_যিনি শ্বতন্ত্ররূপে ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত করিতে পারেন। 
মা ইহাকে এত উচ্চ অধিকার দিয়াছেন যে, ইচ্ছামাত্রে যাবতীয় সংকল্প 
সিদ্ধি করিতে পারেন, তাই ইনি প্রড়ু। সে যাহা হউক, যখন জগৎ 
থাকে না, তখন জগদ্ব্যাপক চৈতন্য বা প্রাণ কিরূপে অবস্থান করেন? 
তাহাই বলিতেছেন-_“শেষমান্তীর্য/” তখন প্রাণ অবশেষাম্থত আস্তরণ 
করিয়া অর্থাত ভবিষ্যামাণ জগতের বীজসমূহকে শধ্যারপে পরিকল্পিত 
করিয়া--অধঃকৃত করিয়৷ বা আপন্মতে প্রলীন করিয়৷ যোগনিদ্রার 
ভজনা করেন। 

যোগ শবের অর্থ এখানে পরমাত্মমিলনী ভাব । তখন জগদ্ভাব সুপ্ত 
থাকে বলিয়া, জগ্যব্যবহারের পক্ষে ইহ। নি্রা-তুল্য। যে বিষুঃ জগদ্‌- 
ব্যাপকম্বরূপে নিয়ত অবস্থিত, তিনিও জগতের অভাবে স্বকীয় ব্যাপকতা 
প্রভৃত্ব ভগবন্ব প্রভৃতি বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত করিয়া, তাম্ী নিদ্রা- 
রূপিণী মহামায়ার ক্লোড়ে সুপ্ত হন। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে? 
একমাত্র £যাগের দ্বারাই ইহ! সম্তব। পরমাত্মভাবে ম্বকীয় বিশিষ্ট ভাবটি 
মিলাইয়৷ দেওয়াই ঞ্েগ। এই যোগ সুসিদ্ধ হইলেই জগ্দ্ব্যাপারে নিদ্রা 
বা স্থৃগুভাব হুইবেই। ইহ! একটা অপূর্বব মধূময়ী অবস্থ। ॥ প্রলয় কালে 


উনি: 


২১৬ বিষুঃক্ণমল 


ভগবান্‌ বিষুঃ এই যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়ার ভজনা করিতে ধাঁকেন। 
যে ধাহার ভজন! করে, সে তৎসারূপ্য লাভ করে ; ইহা সর্বববিত্হানসম্মত 
তত্ব; স্থৃতরাং এ অবস্থায় বিষুঃর আর স্বতন্ত্রতা থাকে না । , “আমি বিজু 
এরূপ প্রতীতিও থাকে না, তখন শুধু যোগ-নিদ্রারপিণী মাতৃসত্তা 
বিষ্ভমান থাকে । 

বিষুঃকর্ণ শব্দের অর্থ--ব্যাপক চিদ্নাকাশ ৷ শব্দগুণাত্বক আকাশকে 
বুঝাইবাঁর জন্যই কর্ণ এবং ব্যাপকতা নাইবা জন্যই বিষুঃ শব্দটি প্রযুক্ত 
হইয়াছে। মল শবের অর্থ আবরক। নিন্মল শুভ্র চিদাকাশের আবরণ- 
স্বরূপ বলিয়! মধুকৈটভকে বিষুকর্ণমলোন্তুত বল! হইয়াছে । মধুশব্ের 
অর্থ আনন্দ, কৈটভ শব্দের অর্থ বন্ুত্ব। “কীটবগ ভাতি ইতি কীটভঃ, 
তস্য ভাব ইতি কৈটভঃ» ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কীটসমূহ যেমন একস্থানে সম্মিলিত 
হইয়া স্ব স্ব শক্তি-অনুসারে স্পন্দনধর্্ম-প্রকাশপূর্ববক একত্র বহুত্বের 
পরিচয় দেয়, সেইরূপ সঞ্চিত কর্ম্মবীজ-সমুহ যুগপৎ বহুভাবের পরিজ্ঞাপন 
করে ; তাই, বছত্বের বীজই কৈটভ-নামে অভিহিত। স্থূল কথায়-. 
"একোইহং বহুস্যাম” এই ছুইটি সংস্কারের নামই মধুকৈটভ। 

এইবার আমরা যথার্থ সাধন-সমর-ক্গেত্রে উপস্থিত হইয়াছি । এইখান 
হইতেই দেবীমাহাত্ময, দেবীর আবির্ভাব, দেবকার্ষ্যসিদ্ধি ও অন্থর-নিধন 
প্রভৃতি লোকাতীত ঘটনা-বৈচিত্র্য্ধধ্যে আপতিত হইব। সাধক! এস, 
ধীরভাবে অগ্রসর হই, অতি গহন রহস্য ! মা! হৃদয়ে বল দাও, তুমি 
সম্মুখে" বিজ্ঞানময় গুরুমূক্তিতে দীড়াও, অতি গতীর রহস্তাবৃত 
এই সাধন-তত্ব-সমূহ সমুদ্ভাসিত করিয়া দাও, আমরা ধন্য হই। 
তোমার জগত, তোমার প্রিয়তম সন্তানবৃন্দ এই প্রহেলিকাচ্ছন্ সথধাভাগ্ত 
লাভ করিয়া অমর হউক। ব্রহ্ষধধির দেশে আবার গৃহে গৃহে 
ব্রহ্মধি বিরাজ করুক। 

জীবাত্মা সমাধিসহায়ে শুদ্ববোধরপী গুরুর নিকট হইতে 
'মহামায়ার স্বরূপ এবং স্বভাব অবগত হুইয়া, তাহার বিশিষ্ট আবির্ভাব 
ও কাধ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আকুলভাব অপেক্ষা করিতে থাকে। 


মধু ও কৈটভ ২১৭ 


সমাধিস্থ হইয়া, এই সকল তত্ব অবগত হওয়া যায়। মনে রাখিও 
সাধক ! ইহা সবিকল্প সমাধি। আমরা কীলকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি-. 
কৃষ্ণাউমী বা ষনের অধ্ধলয়-অবস্থা হইতে কৃষ্ণচতুর্দশী বা এক কল। 
অবশিষ্ট মনের লয় হওয়া পর্য্স্ত যে সমাহিত অবস্থা হয়, সেই অবস্থায়ই 
এই সকল তম্ব উন্মেষিত হইতে থাকে । সাধক যখন এইরূপ সমাধিস্থ 
হইয়া কাতর প্রাণে আকুল হৃদয়ে ফাতৃ-আবিরাব, মায়ের বিশিষ্ট কাধা, 
বিশিষ্ট স্নেহ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে, তখন সে 
মায়ের কৃপায় দেখিতে পায়--অহনিশ যে জগন্তাব তাহাকে চঞ্চল করিয়া 
রাখিত, সে জগন্তাব আর জাগিতেছে না; স্থৃতরাং প্রাণ স্থপ্ত অথচ 
আত্মবোধটি বেশ জাগ্রত। জগতের বীজ বা সংসারের অস্তিত্ব ঈষৎ 
মাত্র প্রতীত হয়; কিন্তু তাহার বিশিষ্ট স্বরূপ কি, তাহার উপলব্ধি 
হয় না। সম্মুখে অতি ঘন অতি শুভ্র স্বপ্রকাশ মহাব্যোমমাত্র 
প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে ; ইহারই নাম কল্লান্তকাল, জগতের একার্ণবী- 
ভাব এবং শেষ-আস্তরণে বিষুণর যোগনিদ্রা । এই অবস্থায় উপস্থিত 
হইলে, যে অপরিসীম আনন্দের সম্ভোগ হয়, সাধক প্রথমতঃ কিছুদিন 
তাহাতেই মুগ্ধ থাকে। কোনরূপ বিশিষ্ট ইচ্ছ! উদ্বদ্ধ করিতে পারে 
না। ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া সে অবস্থা হইতে বিচ্যুত বা বুখিত হয়। 
আবার জগন্ভাবে অবতরণ করে। তখন বড় দুঃখ হয়; দে আনন্দের 
স্মৃতি তাহাকে ব্যথিত করে ; তখন আরও কাতর হইয়া মা মা বলিয়া 
ডাকিতে থাকে। ্রীগুরুর চরণকমল আরও শক্ত করিয়! ধরে। 
তাহারই ফলে সৌভাগ্যবান্‌ জীব মাতৃকৃপায় পূর্বেরাক্ত অবস্থায় কিছু কাল 
অবস্থান করিবার, সামর্থ্লাভ করে, তখন সে জানিতে চায়--কেন আমি 
এ মধুময় ক্ষেত্র__আনন্দময় মাতৃমঙ্ক হইতে বিচ্যুত হই? তাই, প্রার্থনা 
করে__“ম! আমায় দেখাও--কে আমাকে এখান হইতে টানিয়। আবার 
জগস্তাবে মুগ্ধ করে ?” তখন মায়ের কৃপায় সে দেখিতে পায়__সেই 
নির্খবল শুভ্র চিদ্ব্যোমক্ষেত্রে মল বা! আবরক স্বরূপ, দুইটা সংস্কার ফুটিয়া 
উঠিয়াছে-_-একটি, বিশিইউ-আনন্দ, অপরটা বছতাবেচ্ছ।। ইহারাই 


২১৮ ব্রঙ্মাকে বিনাশ করিতে উদ্যত 


বিষুগকর্মলোভুত মধু ও কৈটভ। এই বহভাবেচ্ছামূলক" আনন্দ 
পরমাত্মার স্বরূপানন্দ হইতে অন্ধ প্রকার ; তাই, উহাকে বিশিষ্ট আনন্দ 
বলা হইয়াছে । যাহ! হউক, অহংবোধাত্মক আনন্দ এবং বনুভাবেচ্ছ। 
এই ছুইটি অতি ছুরপনেয় সংস্কার। উহ্ারাই সাধকের কৈবল্যের 
বিরোধী; তাই, ইহার! ঘোর অন্তর বলিয়া অভিহিত হয়।, ইহান্া 
ব্রন্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। * যে অবস্থায় ইহাদের দর্শন হয়, 
সেই অবস্থায় ব্রহ্ম! __স্যষ্টিশক্তি ব|৷ মন বিষুজর নাভিকমলে বা প্রাণ- 
শক্তির অগ্কে নিশ্চল, প্রায় নিক্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে। পরমাত্ম- 
যুক্ততাই জীবন, আর তদ্বিমুখতাই হনন। যদ্দিও তখন মন সাময়িক 
ভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়াছে, তথাপি তখনও ত মন নাভি বা মণিপুর-চক্রের' 
সম্বন্ধ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, সেই জন্যই উক্ত সংস্কারদ্বয় 
মনকে পুনরায় ক্রিয়াশীল হইবার জন্য, আবার জগদাকারে আকারিত 
হইবার জন্য উদ্বেলিত করিতে সমর্থ হয় ও করিতে থাকে। ইহাই 
মধুকৈটভের “হ্তং ব্রন্মাণমুদ্ভতো” । 

মায়ের কৃপায় সাধক এই মুল সংস্কারের সাক্ষাত পায়। মুখে 
সহস্রবার বলিলেও ইহার অনুভূতি হয় না। মায়ার কৈন্দ্র কোথায়-- 
তাহা এই স্থানে মধুকৈটভ-দর্শনে বুঝিতে পাবে । পূর্বে বলা হইয়াছে-- 
“বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রষচ্ছতি।”» সেই বলপুর্ববক আকর্ষণ এই 
কেন্দ্র হইতে আরস্ত হয়। ইহারাই অজেয় অনুর । ইহারাই আমার 
মাতৃণ্অস্কে নিত্য অবস্থানের সর্ববপ্রধান অন্তরায় । আমি চাহিয়াছিলাম-_ 
বনু হইব, বুভাবের আনন্দ উপভোগ করিব | সে চাওয়া, সে ইচ্ছা 
পরমেশ্বর-ভাবের ; সুতরাং অমোঘ । এ ইচ্ছাটি বুকে করিয়া মা 
আমায় স্বাধীন ইচ্ছায়, স্বাধীন আনন্দে অসংখ্যযোনি ভ্রমণ করাইতেছেন। 

বদন বহুজন্ম এইরূপ ভ্রমণ করিয়া, একবার মাতৃ-অঙ্কের সন্ধান 
পাইলে-নিম্মল পরণাত্ম-স্বরূপের আভাস পাইলে, আর এ বহুত্ব ও 
তম্মুলক আনন্দ শ্রীতিকূর হয় না ; ' বরং অতি তিক্তবোধ হইতে থাকে ৮ 
তখনই মধুকৈটভ-বধের সূত্রপাত হয়। 


স্তুতির আরস্ত ২১৯ 


* স নাভিকমলে বিষ্ঠোঃ স্থিতো ব্রহ্ধা প্রজাপতিঃ। 
দুষ্ট] তাবস্থরো চোখ প্রন্থপ্তঞ্চ জনার্দনম্‌ ॥৪৮। 
তুষ্টীধ যোগনিদ্রোং তামেকা গ্রহৃদযস্থিতঃ | 
বিবোধনার্থায় হরেহরিনেত্রকৃতালয়াম্‌ ॥৪৯॥ 
“বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্মিতি-সংহার-কারিণীম্‌। 
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রতুঃ ॥৫০1 
অন্নুন্াদে। বিষুঃর নাভিকমলে অবস্থিত প্রজাপতি তেজঃপতি 
ব্রহ্মা সেই অন্ুরঘ্বয়কে অতি উগ্র এবং জনার্দন বিষুঃকে নিদ্রিত দেখিয়া, 
হরির নিজ্রাভঙ্গের জঙ্যা--হরিনেত্রকৃতালয়া বিশ্বেশ্বরী 'জগদ্ধাত্রী শ্হিতি- 
ংহারকারিণী ভগবতী অস্ডুলনীয়া বিষুর নিদ্রারূপিণী সেই যোগনিদ্রোর 
একাগ্রন্ৃদয়ে স্তব করিতে লাগিলেন । 
্তাখ্য।। মধুকৈটভ যখন বিষু্র নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মাকে 
হত্যা করিতে উদ্ভত হয়, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রধান সংস্কারদ্ধয় যখন প্রাণ- 
শক্তির অস্কশ্থিত স্থপ্তপ্রায় মনকে পুনরায় জগদ্বাপারে উন্মুখ করিতে 
উদ্ধত হয়; যখন মন উক্ত সংস্কারদ্ধয়ের উচ্ছেদ-বাসনায় প্রাণশক্তির 
শরণাপন্ন হইতে গিয়া দেখে--প্রাণ যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, জগথ্যাপারে 
বহিমু্খ। তখন সেই অবস্থায় প্রাণকে পুনরায় উদ্বদ্ধ করিবার জদ্ত দে 
যোগনিদ্রার শরণাপন্ন হয়। যোগনিদ্রারূপিণী যে মহতী শক্তি প্রাণকে 
জগদ্যাপারে বিমুখ করিয়া! রাখিয়াছে, জগহ-্থষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী 
সেই মহামায়ার বিশিষ্ট আবির্ভাবের জন্ট কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে 
থাকে । ইহাই এস্থলে আধ্যাত্মিক রহস্থা। 
এই মন্ত্রে যোগনিদ্রার একটি বিশেষণ আছে-_হরিনেত্রকৃতালয়া । 
হরিশব্রে অর্থ-_বিষুও বা,প্রাণ। সর্ববভাবকে হরণ করেন বলিয়া ইহার 
নাম হরি! ছান্দোগ্য-উপনিষদে প্রাণের উপাসনা-প্রস্তাবে প্রাণকেই 
স্বগদ্গ্রাসকারী বা এর্ববভাবের রিলয়কারক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 
বস্ততঃ ইহা প্রত্যক্ষও হয়__কি জ্ঞানেন্দিয় শর্তি'প্রবাহ, কি কর্ধেজ্ি- 


২২ হরিনেত্র কৃতালয়। 


শক্তি প্রবাহ,কি প্রাণাদি পঞ্চবায়ু-প্রাবাহ, কি জনন-অরণাদি পরিবর্ধন প্রবাহ, 
সবই প্রাণশক্তির আশ্রয়ে প্রকটিত স্থতরাং তাহাতেই প্রলীন হইয়া 
থাকে। তাই, প্রাণই হরি। জীব যতদ্দিন এই প্রাণের মন্ধান না পায়, 
বতদিন প্রাণকে হরি বলিয়া, কিংবা হরিকে প্রাণ বলিয়া বুঝিতে না পারে, 
যতদিন আত্মপ্রাণে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারে, যতদিন গুরুর প্রাণে 
আপনার প্রাণ মিলাইয়| দিতে না পারে, ততদিন গগনভেদি-রবে হরিনাম 
উচ্চারিত হইলেও, জীব অমরত্বের--অভয়পদ্দের সন্ধান পায় না। 
মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব এই সর্বাশ্রয় প্রাণের জন্ধান পাইয়াই হরিনামে 
আত্ুঙ্থারা হইতেন। প্রাণহীন নাম মৃত শব্দমাত্র ; কিন্ত প্রাণময় নাম 
নামী হইতে শ্রেষ্ঠ । যে নাম উচ্চারণ করিবামাত্র প্রাণের অনুভূতিতে সাধক 
আত্মহারা হইয়া যান, সেই.নাম এখন কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে ; 
কিন্তু কয় জন লোক বথার্থ প্রাণের সন্ধান পাইয়া অমরত্ব-লাতে চরিতার্থ 
হইয়াছেন? নাম করিতে করিতে অশ্রঃ বিসর্জন, ভূমি-বিলুণ্ঠন কিংবা 
সংক্কারগঠিত প্রাণহীন কোনও দেবমুর্তি-দর্শন, এ সকল সাধারণের 
পক্ষে উচ্চ অবস্থা হইলেও, যথার্থ চরিতার্থতার পরিচায়ক নহে । 

যাহা হউক, হরিনেত্রকৃতালয়! শব্দে--প্রাণের বহিমু'খী প্রকাশ- 
ভাবকে বুঝায়। নেত্র প্রাণের বহিঃপ্রকাশ স্থান। মৃত ও জীবন্ত ভাব 
চক্ষুতেই বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হয় । আমরা যে নিত্য প্রাণময়ীর অঙ্কে 
অৰস্থিত, তাহা চক্ষুতেই প্রধানরূপে উল্তাসিত। এই অক্ষিগত পুরুষের 
সাধনার বিষয় উপনিষদে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। প্রতিমা-পুজাদিতে 
চক্ষুদ্ণান বলিয়া যে একটি অনুষ্ঠান আছে, উহা প্রাণেরই বহির্মখী 
অভিব্যক্তির প্রথম ক্রিয়াবিশেষ। প্রাণ প্রতিষ্ঠাবান্‌ সাধক জানেন-_কি 
উপায়ে খৃম্ময় জড়চন্ষুতে চৈতন্যের বিকাশ পরিবাক্ত হয়। এখনও গৃহে 
গৃহে প্রতিমাপুজা হয়; কিন্তু হায় ! “তচ্চক্ষু্দে বহিতংঃ ইত্যাদি চুক্ষুদ্ণীনের 
মন্ত্র কয়েকটি পঠিত হয় মাত্র; উহা! যে কি ব্যাপার! কি উপায়ে 
মৃম্ময়চক্ষু চিম্ময়ীর বহিকাশরপে দির হয়) তাহা অতি অল্প 
লোকই জানেন । 


জগণ্কারণের সন্ধান ২২১ 


আমাদের সর্বববিধ বৈধক্রিয়ার' প্রারস্তেও আচমনমন্ত্রে “দিবীব 
চক্ষুরাতত ম্‌* বলিয়! বিশ্বব্যাপী প্রকাশ-শক্তির অন্ততঃ আংশিক উপলব্ধির 
বিধান আছেে। সকলেই আচমন করেন; কিন্তু কয়জন লোক সেই 
জগ্যাপী বিষুঃর পরমপদ, বাহ। আকাশে বিস্তৃত চক্ষুব উদ্ভাসিত, সেই 
সর্ববতোভেদী দৃকৃশক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন! কয়জন লোক মায়ের 
চক্ষুতে চক্ষু মিলাইয়া প্রকৃত চক্ষুত্মান্‌ হন ! কিন্তু দে অন্য কথা-_ 
চক্ষুতেই মা আমার বিশেষভাবে প্রকাশিতা ৷ নেত্ররূপ দ্বার দিয়াই 
চৈতন্যের বহিমু্খি বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই প্রাণ 
যখন অন্তরমখী হয়-যখন জগঘ্যাপার হইতে বিরত হয়, তখন চক্ষুতেই 
তাহার প্রথম অভিব্যক্তি হয়। তাই, ম৷ আমার হরিনেত্রকৃতালয়! ৷ 
যোগনিন্রারূপিনী মহামায়৷ প্রাণের জগন্মুখী বিকাশ নিরুদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছেন, প্রাণ সাময়িক মাতৃযোগজনিত আনন্দে মাম্মহারা, সংসারের 
আসক্তি বা উচ্ছেদ উভয়ন্র নিস্পৃহ, এই অবস্থাটি বিষুরর যোগনিজ | 
মহামায়! মা প্রাণকে এমন এক অবস্থায় আনিয়া স্থাপিত করিয়াছেন ধে, 
সে আর জগতের ভাল মন্দ কিছুতেই নাই। মা কিন্তু এভাবেও তাহাকে 
রাখিতে চান নু! । তাহার দ্বারাই জগত্উদ্ধার-ব্রত সম্পাদন করাইবেন। 
তাই, বিষুঃর নিদ্রাভঙ্গের জন্য এই আয়োজন--। তাই ব্রহ্ম! বা মন মাতৃ- 
চরণে লুণ্ঠিত হুইয়। স্তব করিতে লান্তিলেন। 
এই যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়াই বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী এবং স্থিতি 
₹হারকারিণী; স্ৃতরাং অতুলনীয়া, অচিন্ত্য এশবর্াশালিনী, 'ভগবতী । 
মহামায়ার স্বপ্টি "স্থিতি প্রলয় শক্তি-বৌধক শব্দ পূর্বে অনেক বার বলা 
হইয়াছে, পরে আরও অনেক বার বল! হইবে। দেবীমাহাত্য্যে এপ 
বলায় পুনরুক্ত-দোষ হয় না ; কারণ, উ্াই সাধনার বীজ। বেলান্তদর্শনে র 
“জন্মাগান্য যতঃ” , এই, ব্রহ্ম-নিরূপণ সৃত্রটিও এ একই অর্থের বোধক। 
বাহ! হটুতে এ জগতের জন্ম স্থিতি ও ভঙ্গ হয় তিনিই ব্রঙ্ম। তাহাকে 
অবগত হও, তীহারর সাধন। করু। যত কিছু যোগতপন্থা। বত কিছু 
সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সকলেরই উদ্দেশ্ঠু এটুকু। এ 'জম্মাস্তহ্ত যচঃ। 


২২২ গম্ভীর বেদীহস্তী 


এটুকু উপলদ্ধি করিতে পারিলেই জীবত্বের অবসান ছয়। জীব ঝামরা, 
চতুর্দিকেই জীবত্বের গণ্ভতী। তাহার মধ্যে অবস্থান করিয়। আমর! 
দীন হীন সাজিয়! বসিয়া আছি। ধাহা হইতে এই জগত সৃষ্ট, ধাহাতে 
এই জগৎ শ্থিত এবং ধাহাতে এই জগণু প্রলীন হয়, কোনওরূপে ভীহাকে 
জানিতে পারিলেই, জীবত্বের অবসান হয়; কারণ, উহাই যে জীবের, 
প্রকৃত ম্বরূপ। এই স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তৃত্বরপ মহন্বের কথ! ছুই 
একবার শুনিলেই আমাদের আত্ম-স্বরূপ উ্দ্ধ হয় না ঃ তাই, সাধকবরেণ্য 
খধিপাদগণ পুনঃপুনঃ আত্মার এই গুগত্রয়--এই ঈশ্বর-ভাবটি স্মরণ 
করাইবার জন্য গম্ভীর ধ্বনিতে গন্তীরবেদী & হস্তীর নিদ্র! ভঙ্গের প্রয়াস 
পাইয়াছেন। আমরা গন্তীরবেদী হস্তী। কিছুতেই আমাদের জীবত্বের 
ঘুম ভাঙ্গে না; স্থতরাং সাধনা-জগতের কথা -মায়ের মহত্ব যত পুনরুক্তি 
দোষ-যুস্ত হইবে, ততই মঙ্গল। যিনি যত বেশী মাতৃমহত্তের পুনরুক্তি 
করিবেন, তিনি আমাদিগের প্রতি তত সমধিক কপাবান্। আমরা ত 
পুনরুক্তি'দোষ দর্শন করিবই, মলিনতা-দর্শনই আমাদের স্বভাব ; কিন্ 
ধাহারা অন্মত্কৃত এই অবন্ঞ্ঞ/! ও উপেক্ষা সহা করিয়াও বারংবার আমাদের 
নেত্রসমীপে মাতৃমহস্ব চিত্রিত করেন, ধন্য তাহাদের অহৈতুক কৃপা ! 

গুন, আর একটু খুলিয়। খলিতেছি। নাভিকমল ব! মণিপুরচক্র 
তেজস্তত্বের কেন্দ্র। মন্ত্রেও “তেজসঃ গরভুঃ' শব্দটি ব্রহ্মার বিশেষণরূপে উক্ত 
হইয়াছে । এই নাভিচক্র হইতেই জাগতিক সর্ববভাবের বিকাশ হয়। 
তেজস্তত্ব'হইতেই রূপ-জগতের আরম্ভ: যতক্ষণ জগণ-সংস্কারের বীজ 
থাকে, ততক্ষণ মন বা! সৃষ্রিশক্তি এই নাভিকমলের' সম্বন্ধ পরিতাগ 
করিতে পারে না; অন্য দ্বিকে হরিনেত্রকৃতালয়ার, বা আজ্ঞাচত্র্থিত 


বস 


গচর্্মচ্ছেদ, মাংলকর্তন এবং রক্তপাত করিলেও “যাহা নিদ্রাভঙ্গু হয় না, 
তাহাকে গভীরবেদী হস্তী কহে। “তুমিই ক্রঙ্গ* ইচা সহত্রবার বুঝা ইয়া, দিলেও, 
জীব উহা উপলব্ধি করিতে পাঁরে না; সেইজস্ত জীবকে গজীরবেদী হত্তীর সহিত « 


তুলন। বরা হইয়াছে । 


ব্রহ্মার স্তব ২২৩ 


চিত্পীতিবিম্বের মোহিনী শক্তিতে একান্ত মুগ্ধ থাকে । এ অবস্থায় তাহাকে 
আবার বহছুভাবে স্পন্দিত হইবার জন্য উদ্বেলিত করিলেও মন আর এ 
শান্ত অবস্থ। পরিত্যাগ করিতে চায় না । সে তখন যে যোগনিদ্রারূপিনী 
চিৎশক্তির অঙ্কে প্রাণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করিতেছে, সেই শক্তির 

* শরণাপন্ন হয়। অভিপ্রায় এই যে, প্রাণ সক্রিয় হইলেই আগামিকর্ম্মের 
বীজম্বরূপ মূলসংস্কার বা মধুক্েটভ বিন হইবে । আর তাহাকে 
বুভাবে স্পন্দিত হইতে হইবে না। 


ব্রন্মোবাচ। 


বং স্বাহা তং স্বধা ত্বং হি বষটকারঃ স্বরাত্মিকা | 
স্থধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ব্রিধামাত্রাত্বিক! স্থিতা ॥ ৫১॥ 


অন্নুন্বাদূ। ব্রহ্ধা স্তব করিতেছেন-_হে মা! তুমি স্বাহা, 
ভূমি স্বধা, তূমিই বষট্কারাদি মন্ত্র এবং উদাত্তাদি স্বর, তুমিই স্ুধা। হে 
অক্ষরে! হেনিত্যে! তুমিই ত্রিমাত্রা-ন্বরূপা 
* ব্যাধ্যা। ত্বম্‌ বা তুমি শব্দটি সন্মুখস্থ ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত হয় । 
অপ্রত্যক্ষ বাক্তিকে তুমি বলা যায় ন|ণ বাহাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়! 
যায়, তাখাতেই ত্বম্‌ শব্ের প্রয়োগ হয়। এস্বলে ব্রহ্মা বা মন হরি- 
নেত্রকৃতালয়! যোগনিড্রারূপিণী মহামায়াকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন* বলিয়াই 
“তং শব্দের প্রয়োগ করিলেন । সাধকমাত্রেরই এইরূপ করিতে হয়। 
স্তব স্তুতি আবেদন নিবেদন কাতর প্রার্থনা করুণক্রন্দন যাহা কিছু করিবে, 
কখনও মাকে অপ্রত্যক্ষ রাখিয়া! করিও না । মা কোথায়--অলক্ষ্য স্থানে 
অবস্থান' করিতেছেন্স, তুমি তাহার উদ্দেশ্যে কল্পনার সাহায্যে এইখানে 
বসিয়! স্তবাদি পাঠ বা সাধন! করিতেছ; এইরূপ ভাব যতদ্রিন থাকিবে, 
ততদিন সাধনা-পঞ্চেদ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারিবে না,। সাধনারাজ্যে 
কল্লনা বা অনুমানের স্থান নাইঅপ্রত্যক্ষের উদ্দেশ্টে কোন সাধনা হ্য় না। 


২২৪ মন্্রচৈতন্য 


সাধনার প্রতিপদক্ষেপে প্রত্যক্ষতার উপলবি হইবে; প্রত্যক্ষতাই 
সাধনার প্রাণ। সেই জন্য এই স্থলে আমর! এই ব্রঙ্গাকৃত স্তবটির ব্যাখ্যা 
করিবার পূর্বে একবার মন্ত্রচৈতন্যা-বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোছন! করিয়া 
লইব; কারণ, মন্ত্রটৈতন্য হইলেই দেবতা প্রত্যক্ষ হয়। চেৈতন্যহীন 
ন্ত্রাদি উচ্চারণ করিলে অর্থাৎ দেবত৷ অপ্রত্যক্ষ থাকিলে, বন্বর্ধব্যাপী 
কঠোর সাধনাও প্রায় নিক্ষল হয়। ইহাই খষিদিগের আদেশ । 
মন্ত্র--শব্ববিশেষ। যে শব্দটি মনন করিলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, 
তাহাই মন্ত্র। মন্ত্রপ্রতিপাগ্ভ সদর্থই গুরু । এবং তাদৃশ অর্থমূলক 
অনুভূতি বা বেদনের নাম চৈতন্য অর্থাৎ ইষ্টদেব। এইরূপ মন্ত্র গুরু ও 
দেবতা, এই তিনের একীকরণ হইলেই মন্ত্রচৈতন্য হয়। একটি দৃষ্টান্ত- 
দ্বারা বিষয়টি সহজ কর! যাউক। মনে কর, তেঁতুল একটি শব্দ। 
এই শব্দটি মন্ত্স্থানীয় ; যতক্ষণ তেঁড়ুল শব্দটির অর্থ বোধ না হয়, 
তেঁতুল কি তাহ! জানা না যায়, ততক্ষণ উহা! মৃতশবমাত্র। মুখে 
লক্ষ বার তেঁতুল বলিলেও তদ্িষয়ক জ্ঞান হইবে না। তার পর একজন 
আসিয়া তেঁতুলের আকার আস্বাদ ইত্যাদি ভালরূপে বুঝাইয়৷ দিল। 
তখন তেঁতুলের অর্থ-জ্ঞান হইল ; এই অর্থেরই নাম গুরু ॥ তখন তেতুল- 
শব্দ-উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্জে উহার অগ্রতা-বিষয়ক জ্ঞান ফুটিতে 
লাগিল। তার পর, যখন দেখিবে--ুইতুল শব্দ উচ্চারণ করিলেই 
এঁ অল্লতা-ব্ষয়ক জ্ঞান, তোমার অনুভূতি পর্য্যন্ত ফুটাইয়া তুলিচে 
পারে লর্থাৎ যখন তেঁতুল বলিলেই জিহবা রসার্দ হয়, তখনই 
বুঝিবে উহ! চৈতন্যময় হইয়াছে। এইরূপ সর্বত্র। তুমি 
বলিলে-“দয়াময়ী মা।” অমনি দয়ার অনুভূতিতে তোমার হৃদয় 
আগত হইয়। গেল। এইরূপ হইলেই বুঝিবে যে, তোমার দয়াময়ী 
শব্দটি রখার্থ উচ্চারিত হইয়াছে । তুমি মা বলিতেছ; কে মা তাহ! জান 
না, মা শব্দের অর্থও অবগত হও নাই; এরূপ অবস্থায় যতদিন ছুমি মা 
বলিবে, ততদিন উহা স্ৃত মন্ত্রমাত্র । তাঁর পর একজন তোমায় বুঝাইয়া' 
দিলেন--মা শব্দের অর্থ “পরিপুর্ণ স্মেহের আধার জগদ্ব্যাপী চৈতন্য 
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তিঁনই তোমার আত্মা ।» গুরুকৃপায় ইহা যেদিন বুঝিতে পারিবে, যে 
দিন মা বলিবামাত্র একটা স্রেহঘন জগদ্ব্যাপী চৈতম্যময় আত্মামুভূতি 
ফুটিয়! উগ্ভিবে সেই দিনই বুঝিবে তোমার 'মা* মন্ত্রটি চৈতন্ময় হইয়াছে। 
অর্থ না বুঝিয়৷ এবং এ অর্থামুযায়ী রসে ও ভাবে স্বয়ং রসিক ও ভাবুক 
না হইয়া, মন্ত্রা্দি উচ্চারণ করিলে, উহার ষথার্থ ফললাভ করাধায় না। 
শুধু মন্ত্রচৈতন্যরূপ একটি জিনিন্যর অভাবেই সাধনমার্গ দুর্গম ও অঙ্থ- 
কারময় বলিয়। মনে হয়; স্থতরাং কোন স্তোত্রাদিপাঠ কিংবা বিশিষ্ট 
কোন মন্ত্রপ অথবা নামকীর্তনকালে উহার সদর্থ জানিয়া, অর্থানুরূপ 
ভাবে স্বয়ং সন্মেদিত হইতে চেষ্টা করিবে, তবেই উহার যথার্থ ফল 
সন্বর প্রত্যক্ষ হইবে । 
ব্রহ্মা বা মন আগামিকর্মের বীজস্বরূপ মধুকৈটভের উচ্ছেদ করিবার 
জন্য মহাশক্তির শরণাপন্ন হইলেন; কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন 
যে, শক্তিই একমাত্র তত্ব-_-শক্তিই একমাত্র সাধ্য, শক্তিই সর্বব-কারণ- 
কারণ, অবাজ্মনসোগোচর পরমাত্মা।। তাহার কৃপা--ইচ্ছা না হইলে, 
এই অন্ুর-নিধন হয় না। তাই, মহামায়ার সৃতি করিতে আরম্ত 
করিলেন। শীহারা বলিবেন-_সমাধি-অবস্থায় এ সকল ব্যাপার কিরূপে 
নিষ্পন্ন হয়? তীভার! পুস্তক পড়িয়া সমাধি শব মুখস্থ করিয়াছেন । 
যে সমাধিতে সর্ববভাবের সম্পূর্ণ বিলঁয় হয়, তাহা একদিন একবারমাত্র 
হইয়া থাকে । সে সমাধি হইলে আর বুখিত হইতে হয় না; তাই, গীতা 
বলিয়াছেন-্যদ্‌ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম”। ৪মার ইহা 
সেই সমাধিতে উপস্থিত হইবার পুর্বববর্তী অবস্থামাত্র। তবে ইহাও 
সমাধি; কারণ, এ অবস্থায় জাগতিক ব্যাপার, ইন্ড্রিয-বৃত্তি-প্রবাহ, 
প্রাণবায়ুস্পন্দন, দেহবোধ প্রভৃতি প্রায় বিলুপ্ত হইয়া! আসে। কলামাত্র 
অবশিষ্ট মন আত্মবোধময় মহাচিদ্ব্যোম-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া, জীবভাবা- 
পন্ন কার্ম্যকারণ-শৃঙ্খলাদি প্রত্যক্ষ করিতে থাকে এবং বিশিষ্ট প্রার্থন৷ বা 
' কোন উপায়ের সাহাযো শুদ্ধ আত্মবোধ-_-অযন্প্রজ্ঞাত* অবস্থায় অগ্রসর 
হইতে সচেষ্ট হয়। সে অবস্থায় প্রার্থনা, *স্ততি অথব৷ প্রক্রিয়াবিশেষ 


২২৬ দেবপিতৃকৃত্য ম৷ 


স্থলে প্রকাশ পায় না। শব্দহীন অথচ পূর্ণ শবময়: ক্রিয়াহীন গ্রাথচ 
পুর্ণক্রিয়াময় সে নীরবতার ধ্বনি, সে ক্রিয়াহীন সক্রিয় অবস্থা ধাহার। 
কিঞ্চিম্মাত্র উপলকি করেন নাই, তাহাদিগের পক্ষে ইহা সহজবোধ্য 
হইবে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, মোটামুটি এই পর্যন্ত জানিলেই 
হইবে যে--সমাধির প্রাথমিক অবস্থায় মনবুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার প্রভৃতি 
সূন্মা করণসমূহ প্রতক্ষীভূত হয় ও তাহাদের বিশিষট-কার্য-প্রণালী-সমূহ 
দেখিতে পাওয়। যায়। 

এইবার আমরা স্তবের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। ব্রহ্ম! বলিলেন -- 
ম! তুমি স্বাহা। ন্বাহা এইটি দেবহবিধ্ণানমন্ত্র; কিন্তু এস্থলে যাবতীয় 
দেবকৃত্যের উপলক্ষণ। তুমি স্বধা__-এইটী পিতৃদানমন্ত্র; কিন্তু এ 
স্থলে পিতৃকৃত্যের এবং বষট কার-_এইটি যাবতীয় মন্ত্রেরে উপলক্ষণ । 
আমাদের মাকে মনে পড়িলে, সর্বপ্রথমে কর্মকাগুগুলি চক্ষুর উপর 
ভাসিতে থাকে; কারণ, এগুলিই মাতৃআবির্ভাবের পূর্ববসূচনা । কর্ম" 
কাণ্ড দেব ও পিতৃকার্য্ভেদে দুইভাগে বিভক্ত। উভয়ই কতিপয- 
ম্ত্রসাধ্য অনুষ্ঠানবিশেষ | 

মা! তুমি স্াহা, স্বধা এবং বযটকার। পুজ! হোম ব্রত জপ 
পুরশ্চরণাদি €দবকার্য্য, শ্রাদ্ধ তপশাদি পিতৃকাধ্য এবং এই উত্তয়বিধ কার্ধো 
যে মন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হয়, তাহা তুমি % সেই মন্ত্রসমূহ পাঠ করিতে গেলে যে 
ত্রিবিধ স্বর উচ্চারিত হয়, যাহা উদাতত,অনুদাত্ত ও স্বরিৎ নামে অভিহিত, 
যে ম্বরের উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে কামা-কম্মাসমুহের ফলগত 
তারতম্য হইয়া! থাকে ; সেই স্বর-স্বরূপাও তুমি । তাই, তুমি স্বরাত্মিকা । 
ইন্দ্রের নিধনকামনায় বৃত্তান্ত্বরের উত্পত্তির জন্য, খষিগণ যখন উচ্চৈঃম্বরে 
মন্ত্রপাঠপুর্ব্বক আছতি প্রদান করিতেছিলেন, তখন তুমিই ত মা! সেই 
সত্যদশিখবিদিগের কণ্ঠে অবস্থান করিয়া “ইন্দ্রশক্র” পদের উচ্চারণ-কালে 
অনুদাত্ত স্বরের বিনিময়ে উদাত্ত স্বররূপে নির্গত হইয়াছিলে! ডহারই 
ফলে ইন্দ্রকর্তৃক কুত্রান্্ুর নিহত হইয়াছিল; স্থৃতরাং তুমিই ত স্বরাক্মিকা ।' 
এতন্িন্ন জীবসমূহের ক হুইতে .নাদরূপে “যে স্বর নির্গত হয়; যাহা 
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পরা পশ্ান্তী, মধ্যমা এবং বৈথরী নামে অভিহিত হয়, সে স্বররূপেও 
ভূমি মা! 

পূর্ববাস্ত দেব ও পিতৃকার্াদি অনুষ্ঠানের যাহ! ফল বা অপূর্বব, 
সেই কর্মফল বা অদৃষ্টরূপেও ভুমি মা । কর্্মফলই অমৃত 7 তাই, তুমি 
স্থধান্বরূপিণী । উপনিষদে দেখিতে পাই--.“অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সতাং 
লোকাঃ কর্ধযু চাম্ৃতম্” ৷ আচীর্ধ্য শঙ্কর অনৃতশব্দের অর্থ করিয়াছেন--- 
কর্ম্মফল। যতক্ষণ দেব ও পিতৃকার্য্যকে মাত্র কর্ম্মরূপে, বৈধকার্ধ্ে 
উচ্চারিত শব্দগুলিকে মাত্র মন্ত্রপে এবং বৈধকার্য্যজন্য ফলসমুহুকে মাত্র 
কর্ম্মফলরূপে দেখি, ততক্ষণই উহ ক্ষর-ধণ্মী ; কিন্তু খন দেখিতে পাই -- 
অক্ষরা নিতা! মা আমার, দেব ও পিতৃকার্ধ্যরূপে প্রকটিতা, যখন দেখিতে 
পাই--উদাত্াদি স্বরভেদে এবং মন্ত্রূপে মা তুমিই উচ্চারিতা, তখন 
আর কর্মফলগুলিকে স্থধা বা অম্বত না বলিয়! কিরূপে অভ্ঞান ব৷ 
ক্ষরধন্মা বলিব ? 

কম্মমাত্রেরই একটি সাধারণ ফল আছে, উহার নাম জ্ঞান । জ্ঞানের 
উম্মেষ করাই কর্ম্মরূপিণী মায়ের প্রধান উদ্দেশ্য । জ্ঞান নিত্য ; সুতরাং 
অমৃত । তাই, কণ্মফলকেই অন্তত বা সুধ। বলা যায়। 

তার পর সর্বব মন্ত্রের সার যে ত্রিধামাত্রা--ওঁকার। যাহা হইতে 
এই জগত, যাহা হইতে ব্রন্মা বিষুও মহেশ্বর, যাহ! অকার, উকার ও মকার 
রূপে জগদাকারে প্রকটিত, সেই ত্রিমাত্রাও তুমি । 

এই স্থলে ত্রিমাত্রার শ্বরূপসম্বন্ধে একটু আলোচনা কর! যাউক। 
মাত্রাশবের অর্থ স্পন্দন | ম্পন্দন--শজ্প্রবাহমাত্র । চিম্ময়ী মহাশক্তি 
সুল জগদাকারে প্রকটিতা হইয়া, জড়শক্তি নামে অভিহিত হন। এঁ শক্তি 
প্রবাহ তিন প্রকার ক্রিয়ার প্রকাশ করে। প্রথম-_-উতুপত্তি বা নামরূপ- 
বিশিষী একটি প্রনীডূত শক্তিকেন্দ্র। ইহাই স্ৃন্তি বা অকারমাত্রা । 
দ্বিতীফ-_ম্থিতি। সেই বিশিষ্উরূপে আবিভূতি শত্তিকেন্দ্রটি যতক্ষণ লয়- 
শক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়! আত্মন্বরূপ স্থির রাখিতে সমর্থ, তত- 
্ণই উহা স্থিতি বা উকারমাত্রা,নামে অভিহিত হয়। তৃতীয়-_লয়। 
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যখন উক্ত শক্তিকেন্্র আবার মহাশক্তির অক্কে অদৃশ্ঠ হইয়া যায়, তখনই 
লয় বা মকারমাত্র৷ নামে কথিত হইয়া থাকে । একটি ফল হাতে করিয়া 
দেখ--কি যেন একটা শক্তি অদৃশ্য পরমাণুগুলিকে ঘন সঙ্গিবদ্ধ করিয়া 
ফলের আকারে প্রকাশ পাইতেছে। উহাই প্রথম স্পন্দন বা অকার- 
মাত্র! । সাধনার ভাষায় উহ ব্রন্মা। যোগিগণ উহাকে মনরূপে দর্শন 
করেন । তার পর দেখ, উক্ত কলরপে স্থুলে প্রকটিত শক্তি প্রবাহ যতক্ষণ 
লয় ব৷ বিরোধিশক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, আত্মস্বরূপটি বিশিষ্ট- 
ভাবে প্রকাশিত রাখে, ততক্ষণই উহা! দ্বিতীয় স্পন্দন ব৷ উকারমাত্র। । 
সাধনার ভাষায় উহাকে বিষুণ কহে। যোগিগণ ইহাকে প্রাণরূপে দর্শন 
করেন । অনন্তর কিছু দিন পরে দেখিতে পাইবে, এ ফলটি পচিতে 
আরম্ত করিয়াছে । এ যে নাশ ব৷ প্রলয়, উহারই নাম তৃতীয় স্পন্দন বা 
মকারমাত্র৷ । সাধনার ভাষায় উহাকে শিব কহে। যোগিগণ উহাকে 
জ্ঞানরূপে দর্শন করেন | এই প্রলয় একটা আকস্মিক পরিবর্তন 
নহে, প্রতি পরমাণুর প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তনের ফল। প্রতিমুহূর্তে 
প্রতিপরমাণুতে পুর্ববকথিত জায়তে, অস্তি, বর্ধতে প্রভৃতি ছয়টি পরিবর্তন 
এই ত্রিবিধ স্পন্দনের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়। জীব যে দিন ভূমিষ্ঠ হয়, 
সেই দিন হইতেই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে । এক দিনে মৃত 
হয় না। জন্মশব্দের অর্থই মৃত্যুর আরম্ত। তবে, ধতদিন তৃতীয় স্পন্দন 
বা মকারমাত্রা অপেক্ষ। দ্বিতীয় স্পন্দন বা উকারমাত্রা! প্রবল থাকে, 
ততদিন স্ৃত্যু বলিয়া বিশিষ্ট ঘটন৷ প্রত্যক্ষ হয় না। 

জগতের প্রত্যেক পদার্থ প্রতিমুহূর্তে এই ত্রিবিধ স্পন্দন বা 
ত্রিশক্তিপ্রবাহ চলিতেছে । যখন যে স্পন্দনটি প্রবলভাবে ক্রিয়া করে, 
তখন সেইটিমাত্র প্রত্যক্ষ হয়। যোগচক্ষুম্মান্‌, ব্যক্তি এই জগতকে ব্রিবিধ 
স্পন্দন ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না। উহাই' শ্যামাপুজার ভ্রিকোণ 
মন্তর। পাঁচটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া তছ্ুপরি শ্টামাপুজা করিবার 
বিধান তন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়।. পঞ্চভূত এ জ্রিবিধ শক্তির প্রবাহমাত্র। 
কর্পুরাদি স্তবের ত্রিপথশর শব্টিরও ইহাই তাৎপর্য । তন্ত্রেষে সকল 
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বনত্পু্জীর বিধান আছে, উহা এই মহতী শক্তিপ্রবাহ উপলকি করিবার 
যোগ্যতা জন্মায় । 


অর্ধমাত্রাস্থিতা নিত্য যানুচ্চার্য7া বিশেষতঃ | 
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা! ॥৫২। 


তম্ঞুুীলে। মা! যাহ! বিশেষরূপে উচ্চারণের অযোগা সেই 
নিত্য অর্ধমাত্রা ভূমি । তুমিই সাবিত্রী । হে দেবি! তুমিই পরা জননী। 

ব্যাধ্যা। মা! এ পর্য্যন্ত তোমার যে ত্রিমাত্রান্বরূপের আভাস 
পাইলাম, উহাই উপনিষৎপ্রতিপাগ্া--জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্থযুপ্তাভিমানী 
বিশ্ব, তৈজস্‌ ও প্রাজ্ঞ পুরুষ । বহুদিন ধরিয়৷ তোমার এই ত্রিবিধ স্বরূপ 
দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি-_-তুমিই জগত্রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছ। 
মা! ! তোমার এ স্বরূপটি অতি মনোহর হইলেও ইহা! অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর 
আর একটি স্বরূপ আছে, তাহা অনুচ্চার্য্য বিশেষভাবে উচ্চারণ কর! 
যায না; তাহাই তোমার নিতান্বরূপ। উহাই অর্ধমাত্রা নামে কথিত। 
উহ৷ বাক্যদ্বার! প্রকাশ কর! যায় না] মা! তোমার ত্রিমাত্রাম্বরূপে বরং 
বিশেষণ দেখিয়। বিশেষ্ের প্রতীতি হর, জগণ্ড দেখিয়া শক্তির অনুমান 
হয়; কিন্তু টনি ররিটি। অর্দমাত্রাম্বরূপে তুরীয় অবস্থায় তুমি 
অচিন্ত্য অনির্দেশ্য সর্বেন্দ্িয়াগম্য সত্য। এক কথায়, যখন তোমাতে 
ব্রিমাত্রার পুর্ণভাবে লয় হয়, তখনই তুমি অনুচ্চার্য)রূপে বিন্দুরূপে 
প্রকটিতা হও। 

তৃতীয় মাত্রা! বা! মকারটি ব্যপ্তীন, উহা অর্দমাত্রা । ওকারের মন্তুকে 
এঁ অর্ধমাত্রাই নাছ ও নিন্দুরূপে প্রকাশিত । যাহার অবস্থিতি আছে 
কিন্তু ব্িত্ততি নাই তাহাকে বিন্দু বলে। ইহা জ্যামিতির অনুশাসন। এ 
'অবশ্থিতি-অংশটি চুনিগুণ ব্রন্ষের 'দ্যোতক এরং বিস্তৃতি-অ ংশটি সপ 
ব্রক্মা ব! শক্তির প্রকাশক । ইহাই নাদ। ধাঁহারা নিগুণের গুণ বা শারক্ত 
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স্বীকার করেন না, হারাই ব্রহ্ম হইতে মায়াকে পৃথক্রূপে “দর্শন 
করেন। যাহার অবস্থিতি আছে, তাহার একটু না একটু বিস্তৃতি আছেই ; 
কারণ, বিন্দু-সমষ্টিই পদার্থ। বিন্দুকে মাত্র চৈতন্য এবং নাঁদকে মাত্র 
জড়শক্তিরূপে গ্রহণ করিলে, বিন্দুর শক্তিহীনতা আপতিত হয়। এ 
মতে শক্তিহীনের শক্জি-পরিচালকতা৷ অসন্তব বিধায় ব্রন্ধকে শক্তিহীন 
বলিতে হয়। ইহ! বেদ ও যুক্তি-বিরুদ্ধঃ। 

আমরা কিন্ব জানি মা! তুমি বিন্ুরূপে নিগুণ, নাদরূপে সগুণ 
এবং ত্রিমাত্রাম্বরূপে জগত্রূপে অভিব্ক্ত হইয়া রহিয়াছ। তবে তোমার 
এই অর্ধমাত্রাস্বরূপটি নিত্য--পরিবর্তনহীন এবং অনুচ্চার্য-_-বাক্যের 
অগোচর। অতএব হে দেবি! প্রকাশাত্মিকে গ্োতনশীলে মাতঃ ! ভুমিই 
সাবিত্রী__অগত-প্রসবকর্রী, আবার তুমিই পরাজননী। ত্রিমাত্রারূপে 
তুমি জগজ্জননী আর অর্ধমাত্রারূপে ভূমিই পরাজননী। 

ধাহার! ত্রিমাত্র। ও অর্ধমাত্রাশব্দের অর্থ বথাক্তমে স্বর ও ব্যঞ্জন 
করেন, তাহাদের সহিতও আমাদের কোন বিপ্রতিপত্তি নাই; কারণ, 
স্বরের সাহায্যেই ব্যঞ্ন উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়। স্বর বা শক্তি- 
আশ্রয় করিয়াই নিগুণ ব্রহ্ম সগুণরূপে প্রকাশ পান। 


ত্বয়ৈব ধার্য্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎ স্জ্যতে জগৎ । 
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্থান্তে চ সর্বদা ॥৫৩। 


অন্যুবাদ। হে মা! এই বিশ্ব তোমাকর্তৃক নিয়ত ব্ধিত; তুমিই 
এ জগতের স্থষ্টি এবং পালন করিতেছ। হে দেবি! আবার অস্তকালে 
ভূমিই.ইহাকে ভক্ষণ বা গ্রাস কর। 

ব্যাখ্যা। মা! স্ত্রির পূর্বে বীজরূপে এই বিশ (তোমারই 
গর্ভে বিধৃত থাকে; আবার তুমিই উক্ত বীজকে পরিরর্তনশ্ীল জগত্রূপে 
প্রসব কর। তার পর তুমিই'ইহাকে পরিপালন করিয়া, অন্তকালে ভক্ষণ 


মাতৃত্ব-মহামায়াত্ব ২৩১ 


বা সংহয়ণ করিয়! থীক। ইহাই তোমার মাতৃত্ব। গর্ডে ধারণ, প্রসব, 
বক্ষে ধারণ ও ভঙ্তানস্তন্যে পরিপোষণ এবং অবসানে-_পৃ্ণজ্ঞানময় 
অবস্থায় ভোমাতে অভিন্নতাবে মিলন-সম্পাদন, ইহাই তোমার মহামায়াত্ব 
বা মাতৃত্ব। যতদিন আমি জগদ্‌্ভোগের যোগাত৷ লাভ করি নাই, 
ততদিন বীজরূপে আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া! তোমারই রক্ত অর্থাৎ 
উপরগ্রনশক্তির দ্বারা আমার জেগ-যোগ্ত। সম্পাদন করিয়াছ। তারপর 
যখন দেখিলে-__-আমি জগস্ভোগের সামর্থ্য লাভ করিয়াছি, অমনি প্রসব 
বা স্থ্টি করিয়া আমাকে বক্ষে লইয়াছ। নিজস্তন্যে--অসৃতে--বিষয়- 
জ্ঞানে আমাকে পরিপুষ্ট করিতেছ। বিন্দু বিন্দু জ্বানসঞ্চয়রূপে 
অমরত্বলাভের যোগ্যতা-সম্পাদনের জন্য অসংখ্য জন্মমৃত্যু প্রভৃতি 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়! লইয়া যাইতেছ। যখন দেখিবে--আমি মাতৃ- 
ন্রেহে মুগ্ধ হইয়াছি, মা! বলিয়! আত্মহারা হইতে শিখিয়াছি, অখণ্ড জানের 
সন্ধান পাইয়াছি, পুর্ণজ্কানময় অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছি, তখনই 
আমি অমৃত বা তোমার অন্ন হইব। তখন তুমি আমাকে অশন বা 
সংহরণ করিয়া৷ তোমার অন্নপূ্ণ। নাম সার্থক করিবে। 
আমরা ৰে তোমার অন্ন। “সর্ববগ্রাসিনী মা একদিন আমাদিগকে গ্রাস 
করিবেন ।৮ যতদ্দিন ইহা বুঝিতে না পারিব, ততদিন তুমিই আমার অন্ন। 
আমর! তোমারই স্তন্ত পান করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছি। মা! তোমাকে 
যে কতরূপে ভোগ করিতেছি, তাহ ভাবিতে গেলেও স্তৰ হইতে হয়। 
যখন বাহ যেরূপ্ভাবে চাহিতেছি, সেইরূপ ভাবে তখনই তাহা সাজিয়া 
আসিতেছ। তুমিই ত বিষয়াকারে আসিয়৷ আমার ইক্দ্রিয়ের ভোগ পূর্ণ 
করিতেছ, আমার উদ্দাম লালসার আহার যোগাইতেছ। এইরূপ একদিন 
নয়, দুইদিন নয়, কত জন্ম জন্মাস্তর এইরূপ উচ্ছঙ্খল বানা বুকে 
করিয়! ছুটিয়াছি।* আ'র তুমি আমার এমনই স্নেহবিমুচা মা যে, আমার 
ভোগবকাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত-_বাসনানুরূপ ক্ষুত্র ক্ষুত্র বিষয়ের 
* মুর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছ ! "পাছে আমার স্বাধীন ভোগের মধ্যে 
বিন্দুমাত্র অতৃপ্তি থাকে, আমার সমুন্নত জামিত্বের বিন্দুমাত্র অসম্মান হয়; 


১৮ 


২৩২ সগুণব্রঙ্গ মহামায়। 


তাই, এত করিয়াও আপনার সত্তা, আপনকর্তৃহ্ব লুকায়িত রাখিয়াছ। 
আমাকে বুঝিতে দাও নাই যে, তুমিই আমার বাসনা, ভূমিই আমার ভোগ 
তুমিই আমার অন্ন এবং তুমিই আমার পরিতৃপ্তি। এত স্নেহ,এঙ ভালবাসা 
তোমার বুকে! রোগ শোক দারিদ্র্য হুর্গতি আশাভঙ্গ সকল অবস্থার 
ভিতর দিয়া তোমার অনাবিল পুত্রন্সেহ প্রবাহিত! এ স্নেহ আমরা 
কবে বুঝিতে পারিব! মা! এতদিন *তোমায় খাইয়াছি--অজ্ভানে 
তোমায় ভোগ করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে খাও। কেন আর 
একটা পৃথক আমিত্বের গণ্ডি দিয়া তোম৷ হইতে পৃথক্‌ করিয়া রাখিয়াছ ? 
আমি তুমি এক হউক! আর সর্ববরূপে কেন মা? সববগ্রাসিনীরূপে 
দাড়াও ! একবার আকুলনয়নে আত্মহারাভাবে পুত্রের মুখপানে 
তাকাও মা! তোমার (দিব্যনয়নে আমার ক্ষীণজ্যোতিঃ মলিন নয়ন 
স্থাপিত করিয়া, আমি ম৷ ম! বলিয়! আত্মহারা হই! আর তুমি-_-এস 
পুত্র! এস বশুস ! বলিয়া আমায় গ্রাস কর । আমি মরিয়া অমর হই। 

কি বল্লি মা! তুই সুধা; অম্বতই তোর আহার ! আমর! এখনও 
অমরত্ব লাভ করিতে পারি নাই-ন্তধা হই নাই; তাই, তুমি আহার 
করিতে পারিতেছ না! কেন, কার দোষ? আমার--না তোমার ! 
আমি এখনও অযোগ্য সন্তান কার জন্য ? তুমি বিশুভানেশ্বরী মা, আর 
আমি অজ্ঞানান্ধ পুত্র! তুমি অমৃত, আর আমি মৃত্যুর কবলে অবস্থিত । 
কেন মা! কার দোষ? আমি চাহিয়াছিলাম ! তাই কি? চাওয়ারূপে 
বাসনারূপে কে আমার বুকে ফুটিয়াছিল ? লীল!! আসার চাহি না মা! 
তোমার আনন্দময় জগগুলীলা করিতে হয়, সম্যকৃভাবে তোমার সাঁহত 
মিলিয়া করিব । আর পৃথক ভাবে কেন? মামামা! 

এই মন্ত্রে ধার্য্যতে স্জ্যতে পাল্যতে এবং অণসি এই চারিটি,ক্রিয়া- 
পদের ভ্বার৷ জগ ব্রহ্মের মহামায়াত্ব বা মাতৃত্ব পুর্ণভাবে প্রকটিত 
হইয়াছে । » 


কার্ধ্য কারণ কর্তা ২৩৩ 


বিস্থফৌ স্থষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে । 
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোইস্য জগন্ময়ে 1৫81 


অন্ুন্নাদূ। হে জগন্ময়ে ! স্যস্তিকালে তুমিই স্থপ্তিরূপা । পালনে 
'তুমিই-স্থিতিরূপা, আবার প্রলয়কালে তুমিই এই জগতের সংহশ্ীরূপা' । 

ল্বযাখ্যা। মা! পুর্বে বলিয়াছি-_তুমিই এই জগতের উৎপাদন 
পরিপালন ও সংহরণকত্রী ; কিন্তু উহাতেও ঠিক বলা হয় নাই; কারণ, 
ওরূপ বলিলে মনে হয়-_তোমা হইতে জগৎ স্বতন্ত্র। বাস্তবিক, তুমিই 
যে জগন্ময়ী, তুমি ছাড়া কোথাও কিছুই নাই। যদ্দিও সাধারণতঃ আমরা 
দেখিতে পাই--প্রত্যেক কার্ষ্যেই তিনটা জিনিষের প্রয়োজন । একটা 
নিমিত্ত-রারণ বা! কর্তী, একটা উপাদান-কারণ ব। উপকরণ এবং অপরটা 
কার্ধ্য বা বিশিষ্ট ফল; কিন্তু মা! তোমার এই জগঘ্যাপারে ভুমিই নিমিত্ত 
তুমিই উপাদান, তুমিই কার্য । জল জমিয়া বরফ হয়, তাহাতেও ববং 
শৈত্যর্ূপ একটী আগন্তক হেতু বিষ্তমান থাকে; কিন্তু তোমার এই 
জগঘ্যাপারে সে সব কিছুই নাই। তুমিই কার্য্য, তুমিই কারণ, আবার 
তুমিই কর্তা । 

আমি একটা ফল চাহিলাম। এই চাওয়া! বা বাসনাই ফলের বীজ । 
(অব্যক্ত মা বাসনারূপে ফলের বীজ-আকারে প্রকাশ পাইলেন)। তার পর 
উক্ত বাসন! ঘনীভূত হইয়! ফলরূপে বাহিরে প্রকটিত হয়ঃ কারণ, বাসনার 
ঘনীভূত অবস্থাই ফুল। সেই ফলটা আমার ভোগের অবসানে * আবার 
অব্যক্তে মিলাইয়! যায়। প্রতিনিয়ত এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। কোন্‌ 
এক অব্যক্ত ধক্ষেত্র হইতে এক একটা বাসনা ফুটিয়৷ উঠে, পুরঃপুনঃ এ 
বাসনাট্ি উদ্ধদ্ধ হইয়া অভিলধিত বিষয়রূপে-_ইন্দড্রিয়-ভোগ্যরূপে 
উপনীতম্হয়। ভোগের অবদানে আবার অব্যক্তে মিলাইয়! যায়। এই 
যে ত্রিবিধ প্রকাশ; ইহাই স্ষ্টি স্থিতি ও সংহতি নামে অভিহিত। 
প্রতিনিয়ত প্রতিঙ্গীবে সম্যক্ভাবে এই ত্রিশক্তি্পরিব্যক্ত। হে ,জগন্ময়ি 
মা! তোমার এক মুহুর্তও বিশ্রাম নাই। আমারই জন্ক তুমি অজ্ঞেযা 


২৩৪ পরস্পর ব্রি্ধভাব 


হইয়। জ্ঞানরূপা, শক্তিত্রয়াতীতা৷ হইয়াও শক্তিরূপিণী, ক্রিয়াতীতা হুইয়াও 
ক্রিয়াশীলা । তাই দেখিতে পাই-স্থ্টিকালে তুমিই স্প্তিরূপা, পালন- 
কালে তুমিই স্থিতিরূপা, আবার প্রলয়কালে তুমিই সংহৃতিরূপা । এই 
ত্রিবিধ ক্রিয়াশক্তিরূপে তুমিই আত্মপ্রকাশ করিয়! থাক । 


মহাবিষ্যা৷ মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ | 
মহামোহা চ ভবতী মহাঁদেবী মহাস্থুরী ॥৫৫॥ 


অন্যুলাদে। মা! ভূমি মহাবিষ্ভা এবং মহামায়া, মহামেধা এবং 
মহা-অস্মৃতি; সুতরাং তুমি মহামোহরূপিণী ; অতএব তুমিই মহাদেবী 
ও মহা-আম্রী | 

ক্র্যাখ্য। মা! যাবতীয় অসম্ভব ব্যাপার তোমাতেই সম্ভব । 
আলোক অন্ধকার অতি বিরুদ্ধ পদার্থ হইয়াও তোমাতেই সহাবস্থান 
করিতেছে । মহতী দৈবী প্রকৃতি এবং মহতী আস্থুরী প্রকৃতিরূপে তুমিই 
বিরাজিতা ; তাই, তুমি মহাদেবী হইয়াও মহান্থুরী ; কারণ, তুমি মহাবিষ্ধা 
হইয়াও মহামায়া । মহতী ব্র্মবিষ্তারপে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াও 
জীবজগণ্রূপে মহামায়া-মুত্তিতে বিরাজিতা। আবার মহামেধা হইয়াও 
মহতী অন্বৃতি। আত্মজ্ঞান-ধারণোপযোগিনী মহতী বীন্রূপা মহামেধা 
তুমি, আবার তোমাকে ভুলিয়। থাকা, তোমার অস্তিত্ব বিস্মৃত হওয়া, ইহাও 
তোমারই প্রভাব। তুমিই মহতী বিস্মৃতিরূপে জীবহৃদয়ে বিরাজিতা ; 
হথতরাং মহামোহরূপিণীও ভুমি! তোমার সর্ব্ববিধ কার্য, জাগতিক 
কাধ্যকারণ-শৃঙ্খলা-জ্ঞানের অতীত। মানববুদ্ধি তোমাকে বুঝিতে পারে 
না । মানুষ মনে করে- আলোক অন্ধকার একস্থানে থাকিতে পারে না। 
ভ্তান অজ্ঞান, মেধা বি্মৃতি যুগপৎ অবস্থান করিতে পারে না"; কিন্ত 
মা! তোমাতে সকলই সম্ভব । দেবী এবং আস্থ্‌রী প্রকৃতি পরস্পর অত্যন্ত ৃ 
বিরুদ্ধ হইয়াও তোমাতে নিত্য অবস্থিত। মা, গো ! তুমিইত আমাদিগকে 
বুঝাইয়া দিয়াছ-_-আলোকের অল্পতাই অন্ধকার, জ্ঞানের অল্লতাই অজ্ঞান। 


অপূর্বব সময় ২৩৫ 
তাইত্ব মা .তোমারু স্ষট জীবজগতেও দেখিতে পাই--তোমার এই 
উভগ়নবিধ বিরুদ্ধ মৃত্তির যুগপৎ অভূতপূর্ব সমাবেশ । (১) 

বাহার! মহাবিস্তা-শব্দে কালী তার! প্রভৃতি দশ মহাবিষ্ভারূপ অর্থ 
করেন, তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পার! যায় না; কারণ এই 
মন্ত্রে মায়ের দুইটী মহতী প্রকৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । একটি দৈবী ও 
' অন্যটি আস্থুরী। এই ছুইটা প্রকৃতির স্বরূপ পরিব্যক্ত করিতে গিয়া 
মহাবিষ্ভা ও ' মহামায়া, মহামেধা ও মহতী অন্মৃতিরপ পরস্পর অত্যন্ত- 
বিরুদ্ধ স্বরূপদ্ধয় কথিত হইয়াছে; স্ৃতরাং মহাৰিষ্ভ। শব্দের অর্থ এস্থলে 
ব্রহ্মবিষ্ভা করাই সঙ্গত । 


প্ররুতিত্ব্চ সর্বস্ত গুণত্রয়বিভাবিনী। 
কালরাত্রির্মহারান্রির্মোহরান্রিশ্চ দারুণা 1৫৬ 


অসন্যুবাদি। মা! ভূমি সকলের প্রকৃতি । সত্ব রজঃ তমঃ এই 
ব্রিগুণদ্বারা তোমার প্রকৃতি-স্বূপটী বিভাবিত হয়। আবার এই 





€১) শিশুকাঁল হইতে গুনিয়া আসিতেছি__জ্ঞান অজ্ঞান, বিশ্তা অবিস্া, 
সৎ অসৎ ইহার! পরস্পর অত্যন্ত বিরন্ধ পদার্থ; কিন্তু সত্যই কি উহার! অত্যন্ত 
বিরুদ্ধ? পরস্পর-বিরোধি-পদীর্ঘৰয়ের * একাঁধিকরণে সহাবস্থান মানব-বুদ্ধির 
অনীত ভলেন* পিরমেশ্বরে সকলই সম্ভব” বলিয়া, যুক্তিবিরুদ্ধ কথা শ্বীকার 
করিয়া লইতে হয়। উপলবিও হয় জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান থাকে না, আবার 
অজ্ঞান থাকিতেও জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না। তথাপি এ অজ্ঞানটি যখন জ্ঞানেই 
অবস্থান করিতেছে, তখন অজ্ঞানকে জ্ঞানবিরোধি না বলিয়া, ঈষৎ জ্ঞান বলিলে 
কোনরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা ম্বীকার করিতে হয় না; কারণ, অখণ্ড পূর্ণজান ও 
ঈষৎ জ্ঞানৈর সহাবস্থান অমৃস্ভব হুয় না। এইরূপ অবিষ্ঠা অসৎ প্রভৃতি শবেও 
নঞ্ডীর * *ঈার্থ স্বীকার করিয়! লইলেই সর্ববিধ তর্কের অবসান হয়। বিরোধ 
এবং ঈঘৎ এই উভয়ার্থই যখন লাক্ষণিক তখন ঈধদর্থ স্বীকার করিতে আপত্তি 
কি? স্থার মতে কিন্ত নঞ, এর লাক্ষণিকতাই স্বীফত হয় নাই। . 


২৩৬ ভূমি আমার মা 


ত্রিগুণলয়ের জন্য তুমিই দ্বারুণা € ভয়ন্থরী ) কালরাত্রিমহারত্রি ও 
মোহরাত্রিরূপে প্রকটিতা হও । 

ব্যাখ্যা । মা! তুমি কেবল সমগ্িরূপ! মহতী প্রকৃতি নও, বাণ্তি 
প্রকৃতিরূপেও তুমি। প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র প্রকৃতিূপে তুমি অধিষ্ঠিত । 
প্রকৃতিশব্দের স্কুল অর্থ--স্বভাব। যে জীবের যেরূপ ম্বভ।ব, তাহাই 
তাহার প্রকৃতি। মা! সমস্তিতে তোমার মহাদেবী ও মহা-আম্মরী এই 
দুইটা প্রকৃতি দেখিয়া! আসিয়াছি। এখানে ব্যগ্রিতেও আবার তাহাই 
দেখিতেছি। কাহারও দৈবী প্রকৃতি, কাহারও আন্মুরী প্রকৃতি । কেন 
সাধু, কেহ অসাধু । এ যে সাধক ম| মা বলিয়। আত্মহারা হুইয়া মুক্তি- 
পথে চলিয়াছে, উহার ভিতরে সাধনারূপে যে দৈবী প্ররুতি ফুটিয়া 
উঠিয়াছে, উহা! তুমি ; আবার এ যে পাপেব নিম্বহম সোপানে অবতরণ 
করিয়া কেহ নরকের চিত্র উদযাটনপূর্ববক জগনে ঘ্বণাভাজন হইতেছে, 
এ নিন্দিত আন্থুরী প্রকৃতিরপেও তুমি । তুমি বখন যে জীবকে যে 
মুন্তিতে কোলে করিয়া বসিয়া থাক, সে সেইরূপ স্বতাবেরই পরিচয় 
দেয়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্বাসবাণী আর কি অ'ছে! যাহার যেরূপ 
প্রকৃতিই থাকুক না কেন, তাহাই তাহার মা। 

মা! পূর্বেব তোমার মহতী মুত্তি দেখিয়৷ আতঙ্কিত হইয়াছিলাম-_ 

বুঝি আমাদের ক্ষীণ কষ্ঠের কাতর আহ্বান কৈলাসের হৈম সিংহাসন 
পর্য্যন্ত পৌছিবে না; তাই তুমি এই নিত্য-সন্লিহিত অতয়ামৃত্তি দেখাইলে | 
তুমি ব্রশ্ধীণ্ডের জননী, ব্রহ্মা! বিষুঃ মহেশরের প্রসুনি হইয়াও আমার 
প্রকৃতিরূপে একা আমার মা-_তুমি শুধু আমার গ্লীতি-দাধন, আমার 
ভোগাপবর্গ-সাধনের জদ্যু আমাকে বক্ষে করিয়! রাখিয়াছ ' আমার প্রত্যেক 
অভাব অভিযোগ, আমার প্রত্যেক ক্ষুত্র বাসনাটা পর্যন্ত 'পুর্ণ করিবার 
জন্য ভুমি প্রকৃতিরূপে আমার মা ! এইরূপ প্রতি জীবের--্ষুক্র কীটাণু 
হইতে ব্্ধা বিষুঃ পরাস্ত প্রত্যেকের যে বিভিন্ন প্রকৃতি, উহা তুমিই ; 
তাই “প্রকৃতিত্বধচ সর্ববস্ত।।” তুমি সমৃষ্টিতে সকলের মা, আবার ব্যণ্তিতে 
প্রত্যেকের মা। হউক তোমার ছিল বসন হউক তোমার রুক্ষ কেশ, 


প্রকৃতিরূপিণী মা ২৩৭ 


হউন তোমার মলিন গাত্র, হউক ৫তামার রুগ্ন দেহ; তথাপি তুমি আমার 
মা! শুধু আমার! আর কাহারও নয়! 
স্ব স্ব প্রকৃতিরূপিণী তোমাকে অবন্! করিয়াই জীবের নানারপ 
দুরবস্থা, সাঁধনা-জগতের অসম্ভব বিপর্যায়, সান্প্রদায়িক-ছু্টভাব প্রভৃতি 
সংঘটিত হয়। ঘরের মাকে অবজ্ঞা করিয়া, কোথায় কাহাকে মা বলিতে 
 ফাওয়া জীবের কি মৃত! আপনার মাকে পরিত্যাগ করিয়৷ অপরের 
দ্বারে স্রেহপ্রার্থী হইলে যে, অবিধিপূর্ববক তোমারই কৃপা! প্রার্থনা কর! 
*হয়, ইহা! গীতায় রাঁজগুহা-যোগে ভুমি বিশেষভাবে বলিয়াছ! মা! 
আমিও একদিন তোকে চিনিতে না পারিয়া, তোর দীনতার মলিন বেশ 
দেখিয়া, ঘ্বণাভরে দুর করিয়! দিতে উদ্ত হইয়াছিলাম। সেই দিনের 
তোর সে অভিমানতর: ও অশ্রুভারাক্রান্ত মুখখানি মনে পড়িলে, এখনও 
বক্ষ বিদীণ হয়! তুমি যে আমার রাজরাজেশবরী মা! অনন্ত জগতের 
অধীশ্বরী মা, তাহা! কি সে দিন বুঝিতে পারিয়াছিলাম! কত অবজ্ঞা 
করিয়াছি, এখনও করিতেছি, আর প্রতি মুহূর্তে তুমি অভিমান ভরে 
বলিতেছ--“অবজানপ্তি মাং মূট! মানুষীং তমুমাশ্রিতম্‌।” সত্যই ম!! 
মানুষ আমরা তোমায় বড়ই অবজ্ঞা করি। তোমার তির্য্যক সন্তানগণ 
তোমায় জানে না, তাহাদের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তির বিকাশ হয় নাই; স্থৃতরাং 
তাহাদের অবজ্ঞ্। সম্ভব নহে। তার পর তোমার প্রিয়তম সন্তান দেবতা 
বৃন্দ--তাহারা! তোমাতে নিত্যযুক্ত । নিত্য স্ব স্ব গ্রকৃতিরূপিণী মহামায়ার 
পুঙ্জায় নিরত ; কিন্ত্র মানুষ আমরা মানুষী-তমু-আশ্রিত৷ প্ররুতিরূপিণী 
তোমাকে নিয়ত--প্রতিপদক্ষেপে অবজ্ঞা করিতেছি। আমার কোন্‌ 
কার্যাটী তোমাব্যতীত হয় মা! নিশ্বাসটী হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত, কোন্‌ 
কার্য্যটা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া সম্ভব হয় ! ওগো! ! ভোগরূপে তুমি 
অপবর্ণরূপেও তুমি, স্থখরূপে তুমি, অন্থখরূপেও তুমি, হাসিরূপে 
সুমি, কাম্নারপেও ভূমি, জন্ম-সৃত্যুরূপে ভূমি, আবার বন্ধন মুক্তিরূপেও 
ূ তুমি ।' প্রতিক্জীবে বিভিন্ন আকারে বিডি অনুষ্ঠানে, বিভিন্ন সাজে 
একমাত্র তুমিই বিরাজিতা) 


২৩৮ স্ব স্ব প্রকৃতিই গুরু 


শুধু কি তাই মা! আমি বন্ত্বপ্রিয়; আমি নিত্য নূতন সাজে সাল্লিতে 
চাই, অমনি তুমি আমারই জন্য নিত্য নূতন সাজ পরিধান করিয়া, একই 
তুমি বিভিন্ন মূর্তিতে প্রকটিত হও। কখনও সাধু সাজিতে চাহিয়াছি, 
অমনি ভূমি সাধুর সাজে আমায় কোলে করিয়া রাখিয়াছ। কখনও তন্কর 
সাজিতে চাহিয়াছি, অমনি তুমি তস্করের মলিন সাজ পরিয়া আমায় কোলে 
করিয়৷ বসিয়া! আছ। এইরূপ কি স্বর্গে, কি নরকে, তুমি ত আমায়"এক 
মুহূর্তের জন্য কোলছাড়া কর নাই। শুধু আমার মা হইয়া, আমার 
প্রত্যেক অভিসন্ধি পুরণ করিবার জন্য বিশ্বস্ত অনুচরের মত, প্রিয়তম 
সখার মত, সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছ! যেদিন আমি তোমার মহতী মূর্তির 
স্বধাময় অঙ্ক হইতে বহত্বের উল্লাসে লাফাইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন 
হইতে তুমি আমার একার মা সাজিয়াছ | সেই দিন হইতে তুমি আমার 
চির সাথী। এত ভালবাস! ! এত আদর ! এক দিন তাকাইয়া৷ দেখিলাম 
না! তুমি আমার জন্য এত করিয়াছ, করিতেছ ; অথচ বিন্দুমাত্র 
প্রতিদানের অপেক্ষা রাখ নাই। কৃতজ্ঞতা, প্রতিদান-স্দ্ুরের কথা, 
প্রতিনিয়ত তোমার অকস্কে বসিয়া তোমায় অবন্ঞ। করিয়া আসিতেছি ; 
তথাপি তুমি যেমন স্নেহশীলা, যেমন পুজন্সেহে অন্ধা, তেমনই রহিয়াছ । 
আমার দোষ দেখিবার চক্ষু তোমার নাই,অবজ্ঞ! দেখিবার অবসর তোমার 
নাই, এমনই ম! তুমি ! কবে আমি তোমায় মা বলিব ! বেশী নয়, একবার 
মাত্র মা বলিব! শুধু এটুকু অপেক্ষা করিয়া নির্ণিমষ নেত্রে অহনিশ্‌ 
আমার পানে তাকাইয়া রহিয়।ছ--কবে আমাব মুখ দিয়া যথার্থ মাতৃনাম 
বিনির্গত হইবে। শুধু এটুকু তোমার অপরিসীম ক্ষেহের প্রতিদান । 
কই, তাহাও ত পারি না! তোমার পায়ে পুষ্পাঞ্তলি দিলেই যে তুমি 
রাজরাজেশ্বরী মুক্তিতে আবির্ভূত হইবে, ইহা ত কিছুতেই বুঝিতে" পারি না! 
তাই, তোমাকে ভগ্ন-গৃহে উপেক্ষিতা পরিচারিকা স্াজাইয়৷ রাখিয়াছ। 
ওগো তোমার প্রিয়তম পুত্রগণকে বলিয়া দাও-স্য প্রকৃতিই মা। 
যাহারা মাকে অনুসন্ধান করিয়া পায় না,,তাহার্দিগকে বলিয়! দাও-_ন্য স্ব 
প্রকৃতিই মাঁ। যাহারা সাধনা করিয়া! হতাশ হয়, তাহাদিগকে বলিয়া 


গুগত্রয়বিভাবিনী ২৩৯ 


দাওক্জ্থ স্ব প্রকৃত্িই সাধনার অবলম্বন । যাহারা গুরুর সন্ধান করিয়। 
পায় না,তাহাদিগকে বলিয়া দাও-_্থ স্ব প্রকৃতিই গুরু। 

মা! তুমি গুগত্রয়বিভাবিনী ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণে 
তোমার ব্যষ্টি ও সমষ্টি প্রকৃতি বিভাবিত-_পরিব্যস্ত ভইয়া থাকে। 
নিগুণা মা! তুমি যখন সর্ববপ্রথমে একত্ববোধে সম্বুদ্ধ হুইয়াছিলে, 
তখন*একত্বারা গুণিত হইলে_ইহাই সম্তগুণ। তার পর যখন বন 
হইবার জন্য ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করিলে, তখন দ্বিগুণিত হইলে--ইহাই 
রজোগুণ। আর যখন বু হইতে গিয়া, তোমার চৈতন্যময় স্বরূপটি 
জড়াকারে পরিণত হইল; তখন, তৃতীয় বার গুণিত হইলে--ইহাই 
তমোগুণ। সত্বগুণে তোমার সত, রজোগুণে চিৎ এবং তমোগুণে 
আনন্দের অভিব্যক্তি হয়। সচ্চিদানন্দময়ী মা! তুমি আপনাকে 
বিশিষ্টাবে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া, তিন গুণে গুণিত হইয়া, সমষ্টিতে 
মহতী, দৈবী ও আস্রী প্রকৃতিরূপে এবং ব্যষ্িতে জীব-প্রকৃতিরূপে 
অভিব্যক্ত হও । তুমি অনির্দেশ্যা অব্যক্তস্বরূপা হুইয়াও পুত্র স্পেহের 
প্রেরণায়, গুণত্রয়-বিভাবিনী--প্রকৃতি । দর্শনকারগণ বলেন---গুণত্রয়ের 
সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি । উহা অব্যক্ত; স্ৃতরাং অসাধ্য । আমরা চাই-_- 
তৌমাকে আমাদের স্থুল ইন্দরিয়্ধার ভোগ করিতে । আমরা স্ুল হইয়া 
পড়িয়াছি; তাই, তোমার স্ুলভ্রবের সেবা করিয়াই আত্মতৃপ্তির 
সন্ধান করি; সুতরাং ত্রিগুণাত্মিকা ব্যস্টিমুর্তিই আমাদের আরাধ্য । 
ধাহারা সমগ্ির সন্ধ'ন পাইয়াছেন__-হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন, তীহ্টারা উচ্চ 
অধিকারী-_তাহার৷ তোমার সম্টি-প্রকৃতি মহাদেবীমু্তির পুজা 'করুন। 
'আমরা ক্ষুদ্র অবোধ শিশু, খেলার পুতুল ভালবাসি; তাই, তোমার 
সর্ববভাবময়ী* সর্বেবিন্র্িয়যুক্ত ব্যষি প্রকৃতিরূপা মূত্তিই আমাদের প্রিয়। 
তাই, আমাদের নিকট তুমি গুণত্রয়বিভাবিনী। আমর! জানি--তোমার 
এই মুস্তির পুজা করিতে পারিলেই, মহতী মুক্তির সন্ধান পাইব ; কারণ, 
এই তিন গুণকে সুম্যক্‌ লয় করিবার অন্য, তুমিই কালরাত্রি, নটি 
এবং মোহরাত্রিরূপে প্রকটিত হইয়। থাক। 


২৪০ দারুণ! প্রকৃতি 


কালও যে স্থানে প্রকাশিত হয় 'না, তাহাই কালরাত্রি। সম্তগুণের 
লয়স্বীনকে কালরাত্রি কহে। এইরূপ রঞ্জোগুণের লয়স্থানকে মহাঁরাত্রি 
এবং তমোগুণের লয়স্থানকে মোহরাত্রি কহে । মোহ তমোগুণের বহিঃ- 
প্রকাশ ; উহার রাত্রি--অপ্রকাশ অর্থাৎ লয়স্থান । 

গুণত্রয়বিভাবিনী মা ! বাঠ্রিপ্রকৃতিরপে তুমি শুধু আমার মা-- 
আর কাহারও নয়, কেবল আমার মা। এইরূপ কেবল আমার মা 
তোমাকে পুজা করিতে গিয়া, ক্রমে তোমার যে তিনটা স্বরূপ দেখিতে 
পাইব, এই স্থানে তুমি তাহারই পুর্ববাভাস দিলে । তুমি কালরাত্রিরূপে 
আবির্ভূত হইয়া আমার কালজ্ঞান দূর করিয়া দিবে। ভূত ভবিস্তা ও 
বর্তমানরূপ ত্রিবিধ কালপ্রতীতি, গভীর অন্ধকারময় ক্ষেত্রে 
অপ্রকাশযোগ্য স্থানে বিলীন হইবে । সকলই বর্তমানব প্রতীত 
হইবে। তখন আমি কালের অতীত হইয়া মৃতুযুপ্তয় হইব, তোমার রক্ত- 
চরণ বক্ষে ধরিয়া শিব হইব, জীবত্ব চিরদিনের জঙ্য ঘুচিয়া যাইবে । ইহাই 
সন্বগুণের প্রলয়। আবার মহারাত্রিরপে আবিভূতি হইয়া, তুমি আমার 
মহত্ত্ব পর্যন্ত বিলীন করিবে । তখন আমার ক্রিয়াশীলতা বা রজোগুণ- 
জনিত চঞ্চলতা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে, আমার নৈথ্বদ্দঘ্য লাভ 
হবে; তখন আমি শুধু চৈতগ্ময় আত্মবোধে উদ্ধদ্ধ থাকিব। আর 
মোহরাত্রিরূপে প্রকটিত হইয়া,, আমার জগতমোহ সংসার ধাধা! 
চিরদিনের জন্য বিলুগ্ড করিয়া দিবে । তখন আমি অজেয় মোহকে জয় 
করিয়া নিত্য চিন্ময়ী মুক্তিতে চিরতরে মুহামান থাকিব । 

মা! তোর এই মুগ্ডিত্রয় দারুণা---অতীব ভয়ঙ্করী। যেখানে কাল- 
শক্তি রুদ্ধ, জগত্প্রকাশ নুপ্ত, মোহশক্তি বিমুগ্ধ, তোর পেই কৃষ্ণা! রাত্রি- 
মুন্তি স্মরণ করিলেও জীবের ভীতি উপস্থিত হয়। অমাবহ্ঠার ঘনকৃষ্ণ 
মেঘাচ্ছন্ন রজনীর সুচীভেছ্ঠ অন্ধকারেও বরং একটা প্রকাশ মাছে; কিন্তু 
মা! তোর সেই কৃষ্ঠামুক্তিতে তাহাও নাই। সর্বববিধবিকাশ * সেখানে 
বিলুপ্ত । “ন তত্র সৃধ্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌। নেম৷ বিদ্যাতো ভাস্তি 
কুতোহয়মগ্সিঃ” ॥ সে কি দারুণ মুত্তি ! অথচ্‌ স্বপ্রকাশ অনন্ত-শান্তিময়ী । 


ত্বমীশ্বরী ২৪১ 


আমিত্বের গাত্রসংলগ্প সর্বববিধ জঞ্জাল দুরীভূত করিয়া, মন বুদ্ধি চিত্ত 
অহঙ্কারের রাজত্ব ছাড়িয়া, গুধু আত্মবোধটা লইয়! সেই স্থানে অবস্থান 
করা যায়। রাত্রিরূপিণী মা! ! তোমার সেই মধুময় অঙ্ক যে কত লোভনীয়, 
তাহা ভাষাঁয় কিরূপে ব্যক্ত করিব! সেই দেবীপুরাণের একটা শ্লোক 
দেখিয়াছিলাম---ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রি পরমেশ লয়াত্িকা” যেখানে জীব 
ত দৃতরর কথ! পরমেশর পর্যান্ত বিলীন, সেই একমাত্র ব্রক্মমায়াই তোমার 
স্বরূপ । এই ব্রহ্মমায়াত্িক৷ : রাত্রিরূপিণী তুমি, ত্রিগুণলয়ের জন্য 
জীবভাবের পক্ষে অত্যন্ত ভীতিপ্রদা কালরাত্রি মহারাত্রি ও মোহরাত্রিরূপে 
অভিব্যক্ত হইয়া থাক। 


বং স্ীস্তমীশ্বরী ত্বং হ্থীস্তং বৃদ্ধির্বরবাধলক্ষণা | 
লজ্জা পুষ্টিত্তথা তৃপ্রিস্্ং শাস্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥৫৭॥ 
অন্ব্বাঁক্ষ । মা! তুমিই শ্রী, তূমিই ঈশ্বরী, তৃমি অকর্ম্ম-জুগুপ সা- 

রূপিণী হী, ভূমি বুদ্ধি এবং তুমিই শুদ্ধবোধন্বরূপা। লজ্জা পুষ্টি সুষ্টি 
শান্তি এবং ক্ষমাও তুমি । ৃ্‌ 
, আযাখ্যাঁ। মা! তুমি যে বাষ্টি-প্রকৃতিরূপে সর্ববজীবে বিরাজিত 
বহিয়াছ, তাহাই এই ব্রন্ষাস্তোত্রে,বিশেষভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। 
“রং শ্রীঃ৮--মা তুমিই জীবের সৌভাগারূপিণী। যখন দেখিতে পাই-- 
কোন জীব সৌন্দর্য্য এশ্বয্য শঃ অভ্যুদয় প্রভৃতি নানাবিধ সৌভাগা লাভ 
করিয়াছে, তখনই, বুঝিতে পারি-_শ্রীরূপিণী তুমি তাহাকে কোনে করিয়া 
বসিয়' আছ। খন দেখিতে পাই, কেহ ঈশ্বরত্ব--প্রভু্ন অর্থাৎ সহজ 
সহ লোকের উপরে আধিপতা লাভ করিয়াছে, তখনই 'বুঝি--স্তূমি 
ঈশ্বরীমু্তিতে তাহাকে অক্কে ধারণ করিয়াছ। বখন দেখিতে পাই-_ 
কেছ অসশ কর্ণ্ম' করিয়া নিন্দার ভয়ে গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে, 
তখনই' বুঝি, সে হীরূপিণী তোমারই অঙ্কে অবস্থিত। আমাদের যে 
নিশ্চয়াত্মিক। বৃত্তি ব! বুদ্ধি, যাহ। এই জগণ্কে প্রকাশ করিতেছে, যাহা 


২৪২ ক্ষমারূপিণী 


না থাকিলে জগৎসত্া থাকে ন।, সেই বুদ্ধিরূপে তুমিই বিরাজিতা । জ্সাবার 
যখন জগতুবোধ বিলুপ্ত হইয়া যায়, শুন্ধবোধ-মাত্ররূপে আত্মসত! সম্ুদ্ধ 
থাকে, শুধু বোধ ব্যতীত যাহার অন্য কোন লক্ষণ নাই, তুমিই সেই 
বোধলক্ষণা মা । কোন নিন্দিত কর্ণের অনুষ্ঠান করিতে গিয়া, যে স্বাভাবিক 
সক্কোচ উপস্থিত হয়, সেই লজ্জারূপেও প্রতিজীবে তুমিই অধিষ্ঠিত! ! 
এইরূপ যখন দেখিতে পাই-_-কেহ দৈহিক পুষ্িলাভ করিয়া জনসমাজে 
অস্ভুলনীয় বলবান্‌ বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে, তখনই বুঝি-_পুণ্ঠিরূপিণী মা 
তুমি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া আছ। যখন দেখি, কেহু মনের 
আনন্দে হাসিয়া খেলিয়! দিন যাপন করিতেছে, তখনই বুবি-__তুগ্টিরূপিণী 
মা ভুমি তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া আছ । যখন দেখিতে পাই-_কেহ 
আত্মজ্ছান লাভ করিয়া জগতের স্থখ ঢুধখের অতীত শান্তিময় অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছে, তখনই বুঝি-_-শাস্তিরূপিনী ম৷ ভুমি তাহাকে বক্ষে 
ধারণ করিয়। রাখিয়াছ । যখন দেখিতে পাই-_কেহ প্রতীকার করিবার 
সামর্থ্য সত্বেও পরের অপকার অক্লান বদনে সহ করিতেছে, তখনই 
বুঝি-_সে ক্ষমারূপিণী মা তোমারই অস্কে অবস্থিত | 

মা! এই সকল মুক্তিতে সর্ববজীবের প্রকৃতিরূপে তুমি নিয়ত 
বিরাজিত রাহিয়াছ ; কিন্ত্ব মূঢ় জীবগণ এ সকলকে মানসিক বৃত্তিমার 
বলিয়া! উপেক্ষা করে। হায়! তাহারা জানে না ষে, ত'হাদের ভোগ- 
বাসন৷ চারিতার্থ করিবার জন্য, তাহাদিগকে ধর! দিবার জন্য তুমিই এইরূপ 
বনু মুক্তিতে আসিয়া তাহাদিগকে আদর করিতেছ। মা! তোমার এ 
সকল নিত্য প্রত্যক্ষ মূর্তি-_-তোমার সর্ববত্র সর্ববদ! প্রকট স্বরূপ পরিত্যাগ 
করিয়া, কোথায় কোন সপ্তন্ঘ্গের পরপারে, কোন সর্ববতত্ত্বের অতীত 
ক্ষেত্রে জীব তোমাকে অস্থেষণ করিতে যায় ! যাহাকে ভূমিশচক্ষু দিয়াছ, 
সে যে সর্ববভাবে তোমার আলিঙ্গনে সংবদ্ধ থাকিয়া ০ ব্রহ্মানন্দ 
উপভোগ করে। কিন্ত সে অন্য কথা। 


খড়গিণী-শুলিনী ২৪৩ 
_ খড়ুগিনী শুলিনী ঘোরা গ্িনী চক্রিনী তথা । 
শঙ্টিনী চাঁপিনী বাণভূশুগ্ী পরিঘায়ুধ! ॥৫৮॥ 


অন্নুবাদ। মা! ভূমি খড়গ ও শুলধারিণী, তুমি ঘোরা- তোমার 

এক হস্তে নৃমুণ্ড; তুমিই গদা চক্র শঙ্খ ধনু বাণ ভূশুগ্তী ( কণ্টকাকীর্ণ 
লৌহ-লগুড়'বিশেষ) এবং পরিধরূপ ( লৌহমুদগর ) আয়ুধসমূহ 
ধারণ কর। 

ব্যা্যা। মা! পূর্বববর্তিমন্ত্রে জীব-জগতে তোমার শ্রী, ঈশ্বরী 
প্রভৃতি দশবিধ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ বণিত হইয়াছে । উহার! মাতৃভাবে 
- ব্রহ্মভাবে উপাসীত না! হইলে অর্থাৎ যাহারা! “মনৌব্রক্ধ” এই শ্রুতি- 
প্রতিপাদিত সাধনায় বিমুখ, তাহাদিগের পক্ষে তোমার এ সকল মূভি 
উৎ্পীড়নকারিণী দশপ্রহরণধারিণীরূপে আবির্ভত হয়! উহা বাস্তবিক 
উত্পীডন নহে, শাসনের আকারে মাতৃন্েহের বহিবিকাশ। অনভিজ্ঞ 
শিশু-সন্তানকে অনেক সময় শাসনরূপ ন্েহবিকাশে জ্ঞানের উজ্জ্বলক্ষেত্রে 
আনয়ন করিতে হয় ! তাই, তুমি খড়গ শূল গদা প্রভৃতি আয়ুধ-বিমগ্ডিত 
ইয়া আবির্ভূত হও। 

যে জীৰ শ্রীরূপিণী প্রকৃতির অঙ্কে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ সর্বববিধ 
সৌভাগ্যলাভে ধন্য, সে যদি অনভিজ্ঞ শিশুর মত এ সৌভাগ্য ভোগ 
করিয়া যায়--তুমিই যে তাহার অভ্যুদয়রূপে প্রকটিতা,তাহা যদ্দি না দেখে 
অভ্্যুদয়রূপিণী মা !, তোমার চরণে যদি কৃতজ্ঞতার পুষ্পা্জলি ন। দেয়, 
ভবে সেই জীবের পক্ষে শ্রীরূপিণী মা তুমি খড়িগনী মৃত্তিতেপ্রকটিতা হও। 
অর্থাৎ শীঘ্রই, উক্ত সৌভাগ্য-স্থখকে খড়গচ্ছিন্নের ন্যায় বিচ্ছিন্ন করিয়া 
দাও। ,তুমিই যে শ্রীরূপে আসিয়াছিলে, ইহ বুঝাইবার জন্য-_-যে 
অহঙ্কার ৫তামাকে গা দেখিয়া স্বয়ং সৌভাগ্যবান্‌ হইয়! বসিয়াছিল, তাহার 
মস্তক ছিন্ন করিবার জন্তাই তোমার শ্রীমুর্তি খড়গধারিণীরূপে প্রকটিত হয়। 
এইরূপ যাহারা প্রভুত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরীমুন্তি তোমায় অবজ্ঞা করে, 
তাহার্দিগের নিট তুমি শুলধারিণীরূপে প্রকটিত হও। প্রভুত্ব হইতে 


২৪খএ গদিনী চক্রিণী 


বিচ্যুতিরূপ শৃলাঘাতে তাহাদিগকে বিদ্ধ কর। তাই তোমার ঈশ্বরী মুক্তি 
শুলধারিণী। যাহার! অসগকণ্ম করিয়৷ নিন্দাভয়ে গোপন করে, সেই 
্রীমুত্তিরূপিণী তোমারই অস্কস্থিত জীব যদি তোমার উদ্দেশ না রাখে, 
যদি তোমার স্মরণ না করে, তবে অচিরাৎ তুমি এক হস্তে নৃমুগ্ডধারিণী 
ঘোরারূপে আবির্ভত হইয়া, তাহার সেই অসত্কন্ জনসমাজে প্রকাশিত ' 
করিয়া, তোমার শরণাগত হইতে শিক্ষা দাও। এইরূপ যাহারা বুদ্ধি- 
বৃত্তিকে তোমারই স্বরূপ ন! “দখিয়া বুদ্ধিমাত্র মনে করে, তাহার! পুনঃপুনঃ 
দৈব-প্রতিকুলতারূপ গদার আঘাতে আহত হইয়া, স্বকীয় বুদ্ধিকে 
জমসঙ্কুলা মনে করিয়! ব্যথিত হয়। তাই, বুদ্ধিরূপিণী মা! সে 
স্থানে তোমার গদাধারিণী-মূত্তিতে প্রকাশ । যাহার! তোমার কৃপায় 
শুদ্ধবোধের সন্ধান পাইয়াও উহাকে তত্বমাত্রজ্ঞানে উপেক্ষ। করে, 
উনিই যে একজন, ইহা! ন! বুঝিয়া একটি আকাশীয়-ভাবমাত্র মনে করে, 
তাহাদের সংসারচক্রে পরিভ্রমণ নিবৃত্ত হয় না। তাই, ম৷ তোমার 
বোধলক্ষণা মূর্তি অভ্ঞান জীবের নিকট চক্রধারিণীরূপে প্রকটিতা হয়। 
যাহারা অসগুকর্ম্মে সঙ্কোচরূপ লজ্জাকে তোমারই বিশিষ্ট আবির্ভাব 
বলিয়া দেখে না, তাহাদের সেই নিন্দিত কর্ম অচিরাঁৎ শঙ্খনিনাদে 
সর্বজন-বিদিত হুইয়। পড়ে। তাই, মা ভূমি লঙ্জারূপে শঙ্খিনী। যাহারা 
শারীরিক পুষ্তিকে মাত্র আহার ওষধ অথবা ব্যায়ামের ফল মনে করিয়।, 
পৃষ্টিরূপিণী তোমায় অনাদর করে, তাহাদের সে পুষ্টি দুরারোগ্য রোগে 
পরিণত'হইয়া, তোমার চাপিনী বা ধনুদ্ধারিণী মূর্তির *আবির্ভাব ঘোষণা! 
করে। যাহার মানসিক তৃষ্তিকে তোমারই মুন্তি না দেখিয়া, মাত্র 
বিষয়ভোগের সন্ধান করে, আকন্মিক বিপত্পাতরূপ বাগবিদ্ধ হইয়া 
তাহাদের মর্ম্মদেশ চিরদিনের জন্য ব্যথিত হয়; তাই, তোমার চচুঞ্িমুত্তি 
বাণধারিণী। যাহারা শান্তিলাভ করিয়া শাস্তিক্রপিণী তোমার মুক্তি 
দেখিতে ন! পায়, জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও তাহার্দিগকে সাংসারিক দুর্ঘটনারূপ 
লৌহলগুড়াঘাত 'জনিত ঘাতনা সহ করিতে হয়। তাই, তুমি শাস্তি 
রূপে ভূশুগ্তীধারিণী। যাহার! অপরকে ক্ষম! করিয়া, তোমার ক্ষমাময়ী 


সোম্যতর। ২৪৫ 


না দেখে, তাহার! অন্য কর্তৃক অবথ| উত্পীড়িত হইয়া, তোমার 
পরিঘধারিণীরূপের বিকাশ দেখিতে পায়। 

এইরূপন্যাহারা সর্ববভাবে তোমায় না দেখে, তাহারা যতদিন তোমায় 
ন| দেখিবে, ততদিন তুমি এ সকল ভাবের ভিতর দিয়া একটা না৷ একট! 
'্উতপীড়ুন আনিয়া তাহাদিগকে শিক্ষ। দিয়া থাক। সন্তানের অজ্ঞান দুর 
করিবার জ্তই তোমার এই শাসনধত্রী মৃত্তি! যাহারা একবার শাসনে 
বুঝিতে না পারে, তাহাদের নিকট বাধ্য হইয়া তোমাকে পুনঃপুনঃ এরূপ 
বিভিন্ন আয়ুধধারিণী মুর্তিতে আবির্ভূতি হইতে হয়। ইহা তোমার সন্তান- 
বাওসল্যের অপুর্ব নিদর্শন। সন্তানকে অপূর্ণ দেখিয়া, পুর্ণ তোমার 
পরিতৃপ্তি হয় না; তাই সন্তানের ইচ্ছার অভ্যন্তর' দিয়া--সম্তানের 
অভিলাষ পুরণের অস্তস্তল দিয়া, তোমার মঙ্গলময়ী মহতী ইচ্ছ। অলক্ষিতে 
পরিচালিত হয়। সেই ইচ্ছ। ততদিনই শাসনের আকারে আসিয়। 
থাকে--যতদিন জীব সর্বভাবে তোমাকে দেখিতে না পায়। আর 
যাহারা তাহা পারে, তাহার্দিগের নিকট ভুমি এই সকল মূর্ভিতে প্রকটিতা 
না হইয়৷ সৌমা-মুর্তিতে আবিভূতি হও। পরবর্তি-মন্ত্রে তাহাই উক্ত 
হইয়াছে । * 


সৌম্যা সৌম্যতরাঁশেষ সৌগ্যেভ্যস্ত্রতিসন্দরী | 
পরাপরাণাং পরম। ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥৫৯॥ 
অন্যুাদ্‌ ।, মা! তুমি সৌম্য, সৌম্যতরা এবং সৌস্যতমা । 
ভূমি অতিশয় সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা । তুমি পর এবং অপর উভয়েরই 
আশ্রয় _পুজনীয়! ; স্থৃতরাং তুমিই পরমেশ্বরা । 
ব্যাথ্যা। মা! যাহার! সর্ববন্ধাবে তোমাকে দেখিতে অভ্যন্ত হয় 
নাই, সেই, অজ্ঞান * শিশুগণের জ্ঞাননেত্রউম্মীলনের জন্য তুমি নানা 
প্রহরণ-ধাঁরিণী মুক্তিতে আবিভভূতা হও। আর যাহারা! স্ব স্ব প্রকৃতিকে মা 
খলিয়৷ জানিয়াছে, সর্ববভাবে সর্বত্র মায়ের কর্তৃত্ব দেখিয়া আপনাকে 
ব্ধস্বরূপ মনে করে, যাহারা “ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানীং হদ্বেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। 


২৪৬ . প্রমেশ্বরী 


জ্রাময়ন্‌ সর্ববভূতানি যন্ত্রারচানি মায়য়া” ॥ এই গীতোক্ত মন্ত্রে সাখনায় 
সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের নিকট ভূমি সৌম্য-মুক্তিতেই আবিভূত হও। 

যাহারা কেবল জ্ঞানে বুঝিয়াছে--সর্ববভাবে একমাব্র তুমিই বিরাজিতা৷ 
অর্থাৎ যাহারা বুদ্ধিযোগে প্রথম অধিকারী হইয়াছে, তাহাদের নিকট মা 
তুমি সৌম্যা । যাহার! তোমাকে প্রাণদিয়া, সর্ববভাবে আত্মপ্রাণের রিশিষ্ট ' 
উদ্বেলনমাত্র দেখিতে পায়, তাহাদের নিকট মা তুমি সৌমাতরা। আর 
যাহারা সর্ববতোভাবে তোমাতে মন অর্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছে_- 
অর্থাৎ সবটা মন তোমাতে মিলাইয়া দিতে সমর্থ, তাহাদের নিকট ভুমি 
"অশেষসৌম্যেভ্যঃ অতিন্ুন্দরী” অর্থাৎ সৌম্যতম৷ মুভিতে প্রকটিতা। 
এইরূপে তুমি তিন স্থানে ত্রিবিধন্ূপে প্রকটিত হও। বুদ্ধিযোগীর 
নিকট তুমি সৌম্যা, প্রাণদর্শাদিগের নিকট সৌম্যতরা এবং মন 
বিলয়কারীদিগের নিকট সৌম্যতমা। মা! যে সকল সৌভাগ্যবান্‌ 
সন্তান সম্পূর্ণ মনটী তোমাকে অর্পণ করিতে সমর্থ হয়, তাহার! সর্ববভাবে 
মাতৃময় হইয়া যায় তাহাদের স্যুল ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত মাতৃধন্ধন, মাতৃমহিমা 
প্রত্যক্ষ করিতে থাকে তাহার! অন্তরে বাহিরে সর্বত্র মায়ের সৌম্যতমা 
মুণ্তির প্রকাশ দেখিয়া মুগ্ধ হয়। মা! তোমার সৌন্দর্য: যাহার চক্ষে 
পড়িয়াছে, সেকি আর কখনও জগতের বিশিষ্ট সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়। 
চন্দ্রে পন্মে কামিনীর কমনীয় মুখমগ্ডলে যে সৌন্দর্ধয-_যে হলাদিনী- 
শক্তির বিকাশ দেখিয়! জীব মুগ্ধ হয়, উহা তোমার সৌন্দর্য্রাশির 
কোটিতম অংশও নহে। জগতের যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে, উহ! 
সৌন্দধ্যসিম্ধু তোমারই ক্ষুদ্রতম বিন্দুমাত্র । অনন্ত ব্রন্গাণ্ডে যেখানে 
ত সৌন্দূর্যাকণা রহিয়াছে, সকল একত্র করিয়। যে সৌন্দর্যযরাশি কল্পনায় 
গঠিত হয়, তাহাই তোমার সৌম্যতমা মুস্তির আভাস। ৃঁ 

মা! তুমি পরাপরাণাং পরমা” । পর-ব্রহ্মাদি, অগ্লার-দেব 
মনুষ্যাদি। এই উভয়েরই তুমি আশ্রয় -পুজ্য। ; ন্ুতরাং তুমিই পরম! 
সর্ববশ্রেষ্ঠা, তুমিই পরমেশ্বরী। বাহার তোমার পূর্ব্ধাস্ত ত্রিবিধ সৌম) 
মুর্তির বিকাশ দর্শনে ধন্ত হইয়াছে, যাহাদের বুদ্ধি, প্রাণ ও মন সম্যকৃভাবে 


মাতৃ মহত্ব ২৪৭ 


মাতৃযুক্ত হইয়াছে শ্তাহারাই দেখিতে পায় _রক্কা হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত 
অনস্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড তৌমারই স্তায় সন্তাবান। এই ব্রহ্মা গু-যজ্ঞাগারে 
পর অপর ছচ্চ নীচ যেখানে যাহা আছে, জন্তানে বা অভ্ভানে, সকলেই 
তোমার পুজায় নিরত। তাহাদের নিকটই তুমি এইরূপ পরমেশ্বরীমুন্তিতে 

*প্রতা্ষ হও। 
এইখানে একটু খুলিয়া বলিতেছি-_ন্ব ম্ব প্রকৃতিকে ম! বলিয়া 
বুঝিতে পারিলে, সর্ববভাবে মাতৃযোগে অস্তন্ত হইলে, তখন আর 
ক্ষুদ্র/--জৈবী প্রকৃতি থাকে না। তখন এ প্রকৃতিই জগন্বিধাত্রী 
দৈবী মহতী প্রকৃতিরূপে উপলব হয়। তখন আর তাহাকে দীন! মলিন 
মা বলিয়া মনে হয় না। সেই অবস্থায় সাধক দেখিতে পায় 
এত দিন ধাহাকে শুধু আমার মা বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এখন 
দেখিতেছি--তিনিই পরাপরপুজা পরমা পরমেশ্বরী। “আমারই 
মা সর্ব জগতের মা” সাধকেব যখন এই উপলকি হয়, তখন তাহাকে 
“সৌম্যতমা অতি সুন্দরী” ন! দেখিয়া আর কি মলিন কাঙ্গালিনী মুস্তিতে 

দেখিতে পারে ? 
যখন দেখিতে পাই__এ সূর্য্য অনন্ত অনন্ত গ্রহ উপগ্রহ পরিবেদ্রিত 
হইয়। আমারই মায়ের অঙ্গে প্রতিনিয়ত কিরণ বিকীরণ করিতেছে ; যখন 
দেখিতে পাই--এ সমীরণ কুহ্ৃম-সৌরভ-সম্ভার বহন করিয়৷ আমারই 
মায়ের তৃপ্তি-সাধন করিতেছে ; যখন দেখিতে পাই-_-জলদমৃন্দ পৃতবারি- 
বর্ণে আমারই মায়ের অঙ্গ স্সিগ্ধ করিতেছে । যখন দেখিতে,পাই-_ 
উন্নত শৈলরাজি মস্তক উন্নত করিয়! আমারই মাকে দেখিবার জন্য 
ধীরতাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ; যখন দেখিতে পাই-পুষ্পিত তরুবৃন্দ 
আমারই মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে; যখন দেখিতে পাই-_ 
বিহঙগমনিচয় কলরুণ্ঠে আমারই মায়ের বন্দনাগীত গান করিতেছে ; এইরূপ 
যখন সর্ধবভাবে সর্বত্র আমারই মায়ের পৃজা সেবা দেখিতে পাই; তখন 
'আমি যে কি হইব যাই, তাহা "বলিতে পারে না। ,তখন আর আমি 
থাকে না, থাকে শুধু মা-_মায়ের এই বাহ্ছুদেবমুত্তি। এইরূপ অবস্থায় 
১৯ 


২৪৮ সঙ াপৎ 


সাধক এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মুগ্তির সম্বেদনে একান্ত আত্মহারা হইয়াঞ্ঠাড়ে ; 
ইহাই মায়ের আমার অতি স্থন্দরী সৌম্যতম! পরমেশ্বরী মুর্তি । 


যচ্চকিঞ্চিৎ কচিদ্বস্ত সদসদ্বাখিলাত্মিকে । 
তস্ত সর্বস্ত যা শক্তিঃ সা তব কিংস্তুয়সে তদা |৬০।॥ 


অন্যুলাদ। হে অখিলাত্মিকে জননি ! (খন দেখিতে পাইতেছি) 
সৎ অসৎ যেখানে যাহা কিছু বস্তু আছে, সবই তুমি এবং যে শক্তি এই 
সর্ববভাবে বিরাজিত, তাহাও 'তূমি, তখন আর তোমাকে কি স্তব করিব! 
ব্যাখাা। মা! যাহারা আত্মপ্রকৃতিকে মা বলিয়া সাধনাক্ষেত্রে 
অগ্রসর হয়, তাহারা কিরূপে স্তবে স্তরে ভেদত্ঞানশন্য অদ্বৈত-তন্ত্ে 
উপনীত হয়, তাহাই এই ব্রহ্মার স্তোত্রে একে একে দেখাইয়৷ দিলে । 
মা! তুমি পরমাত্মরূপে ছুরধিগম্য ; কিন্তু প্রকৃতিরূপে মমুষ্যমাত্রেরই 
উপলন্ধিযোগ্যা | প্রকৃতিরূপিণী তোমার দেব! করিলেই, তোমার পরমেশ্বরী 
মুণ্তি প্রকটিত হয়; তখন সু বা অসৎ বলিয়! কৌন ভেদ থাকে না । 
সর্বময় জগন্ময় আত্মার নিকাশন-দর্শনে এবং সর্ববরূপে যে বনু প্রতীতি 
। হয় উহা যে আত্মারই শক্তিমাত্র, এইরূপ দর্শনে জীবের সর্বববিধ সংশয় 
তিরোহিঙ হয়। 
যখন সকলই আমার প্রকৃতি-আমার মা-__আমার আত্মা বা 
আমি ; যখন স্তব্য, স্তোতা ও স্তুতি, সকলই আমি--ম!, তৃখন আর কে 
কাহার স্তব করিবে! “যদ! সর্ববমাত্মৈবাভৃৎ তদা! কেন কং পন্য 
এইরূপ উপলবিতে উপস্থিত হইলে, সেই মৃতুর্তে ফর্বববিধ ক্রিয়া! রুদ্ধ 
হইয়া ষায়। পুজ্যপুজকভেদ থাকে না, এক হইয়! যায়। আমিত্বের 
মহাপ্রসারে জীবস্তাবীয় কমিত্ব ডুবিয়া 'যায়। যাহা প্সর্বস্ প্রকৃতি” ছিল," 
তাহা মহাদেবী হইয়া যায়। চিত্ত-বিক্ষেপ, বাক্য, নিশ্বাস, হৃশপিণ্ডের ক্রিয়া 


কে স্তব করিবে ২৪৯ 


আপন্মহইতে বন্ধ হইয়! হায়; শুধু একটা ঘন আনন্দময় সত্তা বিস্তনান 
থাকে। যাহাতে উপস্থিত হইলে মনে হয়--“আছে* বলিয়৷ কথাটা 
এইখানেই ব্রা যায়। জগতের অস্তিত্ব ইহার নিকট নাই বলিলেই চলে। 
যাক্‌ সে অন্য কথা! 


যয়৷ ত্বয়। জগৎত্রষ্টী জগৎপাতাভি যো জগৎ । 
সোহপি নিদ্রাবশং নীতঃ ক্তাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ॥৬১॥ 


অন্নুব্বাদ্। যিনি জগণ্-সটি-স্থিতি প্রলয়ের কর্তা সেই বিষুঃ 
পত্যন্ত যখন তোমার প্রভাবে যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, তখন আর কে তোমার 
স্তব করিতে সমর্থ হইবে ? 

্াখা!। হেমা! যেপ্রাণ হইতে সমস্ত জগত্ড জাত, যে প্রাণে 
এই সমস্ত জগণ্ড ৰিধুত এবং যে প্রাণে সমস্ত জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়, স্থ্রি- 
স্থিতি-প্রলয়কারী সেই প্রাণ বা বিষুঃশক্তিই খন যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন, 
স্বয়ং বিষুতই বঞ্ধন জগদ্বীজ-_অর্থা জন্ম মরণের মূলীভূত সংস্কার পর্যান্ত 
দূরীভূত করিতে বিমুখ, তখন আর কে তোমার স্তব করিবে? আমি 
ব্রহ্মা) প্রাণের অঙ্কে অবস্থিত মনমান্র, বিষু বা প্রাণের সহায়তা ব্যতীত 
তোমার স্তব করিবার সামর্থ্য আমার কোথায় ? 


বিষুঃঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। 
ক।রিতান্তে, যত্তোহতস্ত্রাং কঃস্তোতুং শক্তিমান্‌ ভবেহ ॥৬২॥ 
অনুবাদ । বিষুত, আমি এবং ঈশান আমর! তিনজনেই যখন 


*তোমাহুইতে শরীঘ্ব গ্রহণ করিয়াছি ; ( আমাদের শক্তি ষখন তোমারই 
শক্তি ) সুতরাং তোমার স্ভধ করিতে কে সমর্থ হইবে ? 


২৫০ স্তোত্র সমাপ্তি 


জ্যা্যা। মা! ভূমিই জ্ঞান, প্রাণ ও মনোরপে শ্রকটিত হইয়া শিব, 
বিষুঃ ও ব্রহ্ম! নামে অভিহিত হও । যখন তুমি জীবাবাপক্ন সংস্কাররূপে 
আত্মপ্রকাশ কর, তখনই তোমার নাম মন। এইরূপ প্রস্তেক জীবের 
হৃদয়ে অনুভূত ব্য্টি চৈতন্যই প্রীণ, এবং প্রাতিজীবে নিয়ত প্রকাশমান 
বুদ্ধিই জ্ঞান নামে অভিহিত। প্রত্যেক জীবে অনুভূয়মান এই বাষ্টি মন, 
প্রাণ ও জ্ঞান একটা সমষ্টি বিরাট মন, প্রাণ ও জ্ঞানের ক্ষুতত ক্ষুদ্র 
বুদ্ধদ্মাত্র। প্রতিজীবে যাহা মন, প্রাণ ও জ্ঞান নামে অভিহিত, 
সমগ্িতে তাহাই ব্রঙ্গা, বিষুঃ ও মহেশ্বর নামে বর্ণিত। সকলই যখন 
মহামায়। মা তোমারই বিশিষ্ট বিকাশমাত্র, আমর! যখন তুমি ছাড়া অন্ত 
কিছুই নয়, তখন আর আমাদের তোমাকে স্তব করিবার সামর্থ্য 
কোথায় ? 

এখানে একটু সাধনার রহস্য বলিয়া রাখিতেছি__-এ বিরাট মন প্রাণ 
ও জ্ঞান অর্থাৎ ব্রচ্গা। বিষুঃ মহেশ্বর উহাদের সাক্ষাত্কার লাভ করিতে 
হইলে; স্বকীয় জীবভাবীয় মন, প্রাণ ও জ্ঞানের সন্ধান করিতে হয় । 
উহাদিগকেই ব্রহ্মা বিষুঃ মহেশ্বর বলিয়া পুজা! করিতে হয়। যেরূপ 
পৃথিবীর অন্তনিহছিত জলপ্রবাহ স্পর্শ করিতে হইলে, 'নিজ-প্রাঙ্নে 
কূপ খনন করিলেই অভীষ্ট পূর্ণ হয়, সেইরূপ বিরাটের বা সমগ্টির 
সন্ধান করিতে হইলে, নিজের অন্তরে অহরহঃ অনুভূয়মান ব্যগ্ঠি সত্তার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয্ম। মহামায়ার যে শক্তিবিন্দুটুকু তোমার 
ভিতরে 'প্রীকাশ পাইতেছে, যে অংশটুকু তোমার আয়ত্তে আছে, উহাকেই 
্রক্ষা বিষুঃ মহেশ্বরের জননী বলিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। উহারই চরণে 
তোমার স্মুখ দুঃখের কথা নিবেদন কর। উনিই মহতী শক্তিরূপে 
প্রকটিত হইবেন; তোমার সকল অবসাদ দুর করিবেন। 

এস্থলে দেখা যাইতেছে-্রক্ষা স্তব করিতে বরিতে এমন এক 
ক্ষেত্রে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছেন, যেখান হইতে সর্ববময় মাতৃকর্তৃষঠ দর্শন 
করিয়াঃ সর্ববভাবৰে মাতৃস্বূপ উপলব্ধি করিয়া, সর্বত্র মাতৃশক্তি অনুভব ' 
করিয়া, তিনি ক্রমে স্তোত্র হইতে বিরত হুইতেছেন। সাধন! ক্ষেত্রেও 


ব্রন্মার-প্রার্থন৷ ২৫১ 


ঠিক,ট্ইরূপই হইয়। থাকে। প্রারস্তে ঈ্বত-বৌধ লইয়া_নীব ও ঈশ্বর 

এই দ্বিবিধ ভাব অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ক্রমে দৈত- 
প্রতীতির রিলোপ হইয়! আত্মানুভূতিমাত্র বিদ্কমান থাকে । কি সমস্ত 
জীবনের সাধনায়, কি দৈনন্দিন সন্ধ্যা বন্দনাদি অনুষ্ঠঠনে এইরূপ উপলবি 
করিতে হয়। সাধকগণ যতদিন পর্য্যন্ত দৈনন্দিন উপাসনায় এইরূপ 
অবস্থার আভাসও পায় না, শ্ততদিন বুঝিতে হইবে--সাধনা ঠিক 
হইতেছে ন1। প্রতিদিনের সাধনায়ই অন্ততঃ একবার করিয়া সালোক্যাদি 
চুবিবধ মুক্তির মধ্যে প্রথম ঠিন প্রকার মুক্তির মাম্বাদ লইতে হয়। 
সে তন্ব পরে বলিবার ইচ্ছা আছে। 


সা ত্বমিথং প্রতাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্ততা। 
মোহয়ৈতৌ হুরাধর্ষাবন্থরো মধুকৈটভৌ ৬৩1 
প্রবোধঞ্চ জগৎন্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু । 
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্ত হস্তমেতৌ মহান্থরো ॥৬৪। 


' অন্যুবাদি। হে দেখি! স্বকীয় অতি উদার প্রভাবের দ্বারা স্বয়ং 
সংস্কত হইয়! ( নিত্যতৃপ্ত। তূমি বিশেষভাবে প্রসন্নতার পরিচয় দিতেন ; 
স্তরাং প্রার্থনা করি) এই ছুর্দমনীয় অন্ুরদ্বয়কে মুগ্ধ ও জগতুকর্ত। 
অচ্যুত বিধুগ্কে প্রবুদ্ধ কর এবং যাহাতে তিনি এই অন্থরদ্ধয়কে নিহত 
করেন, সেইরূপ বোধের অনুপ্রেরণা কর! 

ন্ব্যাশ্যা । ম!! এতদিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি--তোমার স্তব, 
তোমার সাধনা তুমিই কর। তোমার অতি উদার প্রভাব, অলৌকিক 
সহত্বের, গাথা, মন্তৃতী শক্তির অনির্ববচনীয় কাহিনী, স্রেহের অনন্ত নির্ঝর- 
রহন্ত ঘদি তুমি নিজে বর্ণনা না কর, নিজে নিজকে প্রকাশিত না কর-- 
নিজে ইচ্ছা করির়! ধর! না দাও, তবে কাহারও সাধ্য ন্যই যে, তোমাকে 
ধরিতে বা বুঝিতে পারে। “নায়মাত্মা প্রবচনেন লত্যযো ন মেধয়া ন বন্ুনা 


২৫২ তোমার কাহিনী তুমিই বল 


শ্রদতেন” যত শান্তজ্ঞান, বত ঘেদ-অধ্যয়ন, যত কঠোর তপস্যা! হউক না 
কেন, তুমি ইচ্ছা করিয়া ধরা না দিলে, কাহারও অধিকার নাই যে, 
তোমাকে জানিতে পারে। আজ আমরা তোমার স্তব করিতে গিয়া, 
তোমার বিশিষ্ট প্রভাব দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি এবং 
বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছি, এই যে স্ত্বতি, এই যে ব্যাখ্যা যাহ! এই ' 
মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে এরূপেও তুমিই আবির্ভ,ত হইয়াছ! তুমিই 
তোমার স্তব করিলে; এবং তাহারই ফলে নিত্যতৃপ্ত। তৃমি বিশেষ 
প্রসয্নতার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছ ! স্তরাং প্রার্থনা করি--মা ! যদি 
বিশেষ দয়াপ্রকাশে সন্তানের হৃদয় আলোকিত করিয়া স্বপ্রকাশ-রূপিণী 
পরমেশ্বরী মূত্তিতে আবির্ভূতা! হইয়া থাক, তবে এই অন্থর ছুইটাকে ( মধু 
কৈটভকে ) মুগ্ধ কর। এই যে বন্ছ হইবার সাধ, এই যে বন্থত্ব ক্রীড়া 
ইহারা আমাদিগকে বড় উত্পীড়িত করিতেছে । ইহারা একটু স্থির হইয়া 
তোমার সৌমামুত্তির জগদতীত সৌন্দর্যা ভোগ করিতে দেয় না। যাহাতে 
এই স্রবিরোধী ভাবদ্ধয় স্বকীয় ভাব পরিত্যাগ পূর্বক তোমার একরস 
আনন্দঘন মুত্তিতে মুগ্ধ হয়, তাহা কর। 

শুধু ইহাদিগকে মুগ্ধ করিয়! রাখিলে চলিবে না। বে প্রাণশক্তির 
অঙ্কে হহারা প্রকাশিত, ধিনি এক যুহুর্তের জন্য কাহারও হৃদয়-বৃন্দাবন 
হইতে বিচ্যুত হন না, সেই অদ্যুতবিষুঃ যাহাতে প্রবোধিত হন, তাহাও 
তোমাকে করিতে হইবে $ কারণ, বিষুঃ যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন বলিয়াই ত 
এই অস্থ্রৈর অঙতাচার ! প্রাণ ক্ণিক আত্মমিলনের মোহে জগদ্ব্যাপার 
উচ্ছেদ করিতে বিমুখ রহিয়াছেন, এই অন্থুরদ্ধয়কে নিধন করিলেই যে 
চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ হয়, ইহ! তিনি বুঝিয়াও বুঝিতেছেন্‌ না; তাই. 
তিনি আজ অন্ুরনিধনে পরাস্ধুখ । . 

আমরা মুখে বলি-_আর সংসার চাই না, আঁর কিয় চাই রা, আর 
দেহেন্দ্িয় মন বুদ্ধির মধ্য দিয়া প্রকাশ হইতে চাই না; চাই-ছ-নিত্য 
সনাতন মাতৃচরণ * কিন্তু প্রাণের দিকে ঠাহিলেই বুঝিতেশ্পারি,উহা! কথার ' 
কথা মাত্র। প্রাণ বধার্থ পুর্ণভাবে মাকে চায় না, যতটুকু চাহিয়াছে 
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ততটুকু পাইয়াছে। ' প্রাণ এখনও পূর্ণভাবে জগণ্খেলা বিদুরিত করিতে 
চায় না; তাই, যোগ থাকিতেও নিদ্র। । এই নিদ্রা দূর করিতেই হুইবে ! 

যোগিগগ যে সমাধি হুইতে বারংবার বুানিত হন, তাহার কারণ আর 
কিছুই নহে, এ যোগনিত্রা--এ মধুকৈটত । তাহাদের ইচ্ছা মা ও জগত 
“উভয়ই থাকুক 1 তীহারা দুই দিক বজায় রাখিয়! অগ্রসর হইতে চান ; 
কিন্ত মা! তুমি যে সর্ববগ্রাসি্নী, সকল এক গ্রাস না করিয়া তোমার 
তৃপ্তি নাই ; সুতরাং এই অন্ুর-উৎপীড়ন প্রাণে ফুটাইয়। প্রাণের দ্বারাই 
অন্থুর নিধন করাও-_সম্যক্ভাবে আপনাতে মিলাইয়া৷ লও । ইহাই 
তোমার মধুকৈটভবধের রহস্য । 

এখানে দেখিতে পাই-_ত্রহ্ধা মায়ের নিকট তিনটি বর প্রার্থনা 
করিলেন। একটি মধুকৈটাভের মোহ, একটি বিষুঃর জাগরণ এবং অন্যটি 
বিষুঃর অন্ুরবধান্ুসারিণী বুদ্ধির অনুপ্রেরণা । কার্ধযতঃ এই তিনটি না 
হইলে, এ দুর্জয় অস্ত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; কারণ, অন্ুররূপেও মা ; 
মায়ের এই আস্তরী প্রকৃতি যদি স্বেচ্ছায় আত্মনিধন যাচিয়া না লয়, তবে 
কাহারও সাধ্য নাই যে, উহাদিগকে নিধন করে । দ্বিতীয়তঃ, বিষুঃ বা 
প্রাণশক্তি সমাক্ভাবে প্রবুদ্ধ না হইলে, মাতৃলাভ হয় না! তৃতীয়তঃ, 
মাতৃমিলনের অভিলাষ পর্ণভাবে উদ্বদ্ধ হইলেই,প্রাণ জগন্ভাবকে বিমথিত 
করিতে উদ্ভাত হয়। ইহাই বিষুর অন্থর-নিধনে বুদ্ধির অনুপ্রেরণ। 

খষিরুবাচ। 
এবং স্ততা তদ। দেবী তামসী তত্র বেধসা। 
বিষ্ণেঃ প্রবোধনার্থায় নিহস্তং মধুকৈটভোৌ ॥৬৫॥ 
' নেত্রাস্ত-নাঙ্সিকাবাহু-হৃদয়েত্যস্তথারসঃ । 
» নির্গম্য দর্শনে তস্থ। ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ |৬৬|| 

আন্ুাদিণ। খধি বলিলেন- ব্রহ্ম! কর্তৃক এইরূপ সতত হইয়া 

তামনী দেবী বিষুঃর জাগরণ এবং মধুকৈটতের নিধনের জঙ্য, নেত্র মুখ 
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নাসিক! হৃদয় ও বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া, অব্যক্ত-জন্মপ্রহ্ধার 
দর্শনবিষয়িণী হইলেন। | 

ন্ব্যাখা। ব্রহ্মার কাতর প্রার্থনায় মহামায়৷ তামুসী মুক্তিতে 
আবির্ভতা হইলেন । তমৌগুণেই সর্ববভাবের বিলয় হয়। পূর্বের বল। 
হইয়াছে, মহামায়! দ্বিবিধ প্রকৃতিতে প্রকটিত হয়েন।--মহতী প্রকৃতি ও 
জীব ভাবীয় প্রকৃতি । প্রকৃতি-_গুণত্রযুবিভাবিনী । জীব-ভাবীয় প্রকৃতি 
যেরূপ সত্বরজস্তমোময়ী, মহতী প্রকৃতিও সেইরূপ ব্রিগুণাত্মিকা । 
ভগবদগীতাঁয় এই দ্বিবিধ প্রকৃতিই যথাক্রমে পরা ও অপর! নামে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে। পরা প্রকৃতির যে স্থলে সন্বগুণের অভিবাক্তি, অপর! প্রকৃতির 
সেইটাই সর্ব প্রথম বিকাশ বা পরিণাম। পরা প্রকৃতি তমোগুণ হইতে 
আরম্ভ করিয়! যথাক্রমে তমঃ, রজঃ ও সন্তবগুণরূপে এবং অপর! প্রকৃতি 
যথাক্রমে সন্্ব রজঃ ও তমোগুণরূপে অভিব্যক্ত হয়। অপর! প্রকৃতির 
সর্বশেষে এবং পর প্রকৃতির সর্ববপ্রথমে তমোগুণ। জন্বগুণ উভয় 
প্রকৃতির সন্ধিস্বল! নিদ্র। তন্দ্রা মেহ আলস্য জড়ত৷ প্রভৃতি অপরা 
প্রকৃতির তমোগুণের ধর্ম, আর সর্নবভাবের বা বহুত্বের বিলয় পরা 
প্রকৃতির তমোগুণের ধর্ম । এক কথায় মহামায়ার জগতমুখী বিকাশের 
নাম অপর প্রকৃতি এবং পরমাত্মাভিমুখী বিকাশের নাম পর! প্রকৃতি 
জীব-প্রকৃতি যখন তমঃ ও রজে+গুণের প্রাধান্যকে অভিভূত করিয়া 
বিশুদ্ধ সন্বগুণে অবস্থিত হয়, তখনই পর! প্রকৃতির রজোগুণের ক্রিয়া- 
শীলতাঘার! এ সন্তগুণ প্রলয়াভিমুখী হয়, অর্থাৎ পরা প্রকৃতির তমোগুণে 
বিলীন হয়; স্থৃতরাং এস্থলে মহামায়ার তামসী মুর্তর আবির্ভাব একান্ত 
প্রয়োজনীয় । মধু ও কৈটভ সন্তবগুণ হইতে সঞ্জাীত-_সম্বগুণেরই 
অভিব্যক্তি তমোগুণে বা তামসীমুর্তির অঙ্কে এই বনু-ভাবেচ্ছা ও তম্মুলক 
আনন্দরূপ অন্ুরদ্বয়কে বিলীন করিবার জনক মধাবপ্তি-রজোগুণের 
ক্রিয়াশীলত। বা প্রাণের জাগরণ একান্ত আবশ্টক। ইহাই এরক্ষার 
স্তবে তামসী মুস্তির আবির্ভাব এবং ০ নিধনের জন্য বিষুর 
জাগরণ।' 
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*» এই তামসী একৃতি সুসভাবে প্রকাশিত হইলেই, পূর্ববকখিত খড়গ 
শূল প্রভৃতি দশবিধ' প্রহরণধারিণী মহাকালী মুক্তিতে আবিভূতি। হন। 
এই মৃত্তি মীলকান্তমণির ন্যায় ছ্বাতিবিশিষ্ট; ইহার হস্ত পদ ও মুখ 
প্রত্যেকে দশখানি ৷ ইহার! জ্ঞান ও কর্মেক্িয়রপ দশবিধ চিগুশক্তি- 
প্রবাহের গ্োতক । একমাত্র চিৎশক্তিই যে দশ ইন্দ্রিয়পথে বনুভাবে 
বিকাশ পায়, ইহা পরিস্ফট করিয়া এই বহুভাবকে একত্বে বিলীন 
করিবার জগ্তই এইরূপ তামসী মহাকালী মূর্তির আবির্ভাব হয়। এই 
নৃত্তিতে একত্ব ও বুত্বের অপুর্ব সমন্বয় প্রকটিত। মুমুক্ষু সাধক এই 
মূর্তি-দর্শনে ধন্য হইয়৷ থাকেন। 

চিদ্ব্যোম-ক্ষেত্রে যখন কোন বিশিষ্ট মুক্তির আবির্ভাব হয়, তখন 
সেই মুগ্ডিটী সাধকের সংস্কারানুষায়ী গঠিত হইয়। থাকে। মায়ের নিজের 
কোন বিশিষ্ট মুর্তি নাই। সর্ববরূপেই তিনি, অথচ স্বয়ং রূপবিবজিত। 
তথাপি “সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পন।” | সাধকের হিতের 
জন্যই সত্য-সঙ্কল্প ব্রদ্ধ বাম! আপনাতে বিশিষ্রূপের কল্পনা! করেন। 
উহাই আমাদের পুরাণাদি-শান্্-বণিত দেব দেবী। সাধক যেরূপ 
সংস্দারে, ফেরূপ বিশেষণে, যেরূপ গুণে আত্মাকে বিশেষিত করেন, 
ন্তক্তিপ্রিয় অরূপ পরমাত্ম! সেইরূপ গুণে গুণময় হইয়া, সাধকের 
অ/ভলাষ পুর্ণ করেন। ইহাই সাধনী-জগতে বিশিষ্ট মৃত্তি-দর্শনের রহস্য ৷ 

ছুই স্থানে এইরূপ বিশিষ্ট মূক্তি-দর্শন হয় । এক মনোময় ক্ষেত্রে 
অন্য বিজ্ঞানময় কোষে ঝ| প্রজ্ঞায়। মনে মনে কোন বিশিষ্ট মুক্তির 
কল্পন৷ (প্রতিদিন অভ্যাসের ফলে ) ঘন করিয়৷ তুলিলে প্রায় এরূপ 
মুত্তি-দর্শন,হয়। কোন কোন স্থলে এরূপ অভ্যাসের সাহায্যে কৃল্পনা 
ঘন ন! করিলেও কদাচিৎ কোন মুক্তির দর্শন হইয়া থাকে। বুঝিতে 
হইবে১-সে সকল পুর্ববজন্ম সঞ্চিত ঘন কল্পনার ফল। যাহ] হউক, 
মনেমিয় ক্ষেত্রে যে সকল মুত্তির দর্শন হয়, উহা! ক্ষণিক আনন্দদায়ক ও 
ভগবতুসত্তার বিশ্বাসবর্ধক ; এ বিষয়ে কোন লংশয়, নাই; কিন্তু এ 
সকল মু্তি সাধককে বঁতার্থ করিতে “পারে না; কারণ, উচ্থাতে 


২৫৬ অব্যক্তজন্ম। 


প্রাণধর্ট্মের বিকাশ নাই, সর্ববজ্ঞতা সর্ববদর্শিতা, সর্ববশক্তিমত্তা প্রভৃতি 
মহত্তের স্ফ.রণ নাই। উহা মনঃকল্লিত একটি ছায়াবিশেষ-মাত্র ; স্থৃততরাং 
সাধককে বরাভয় দানে, অমরত্ব প্রদানে সমর্থ হয় না; কিন্তু প্রজ্ঞাক্ষেত্রে 
কোন বিশিষ্ট মৃত্তির দর্শনলাভ ঘটিলে সর্বববিধ সংশয় দূর হয়, জ্ঞাননেত্র 
উন্মীলিত হয়, সাধক অভীষ্ট বরলাভে ধন্য হয়। 

সে যাহা হউক, মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে--নেত্র আস্য নাসিকা বাহ্‌ হ হৃদয় 
এবং বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া তামসী দেবী ব্রহ্মার দর্শনগোচর হইয়া- 
ছিলেন। এ সকল স্থান প্রাণশক্তির বিশিষ্ট অনুভূতির কেন্দ্র। জগতের 
নী্গ সমূহকে পুনরায় অস্কুর-উত্পাদন-শক্তি-হীন না করিয়া, পরমাত্মার 
সহিত যে মিলন-প্রয়াস সেই অবস্থাকে যোগনিদ্রা বলে। এই অবস্থায় 
প্রাণের ক্রিয়াশীলতা স্তব্ধ থাকে ; সুতরাং চক্ষু মুখ নাসিকা বাহু হৃদয় 
এবং বক্ষঃস্থল প্রভৃতি বিকাশকেন্দ্র হইতে উপসংহ্ৃত হইয়া, প্রাণশক্তি 
পরমাত্মার অঙ্কে সংলীন হইতে প্রয়াসী হয়। এই অবস্থা হইতে 
বাখিত হইলে অর্থাৎ যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইলে, এ সকল কেন্দ্রে প্রাণশক্তির 
ক্রিয়াশীল! পূর্বববতড পরিলক্ষিত হয়। সাধকমাত্রেই বুঝিতে পারেন__ 
প্রথম প্রথম যখন দেহাত্মবোধ ও বহুভাব পরিত্যাগ পূর্বক শনৈ শনৈঃ 
পরমাত্মাভিমুখী গতিলাভ হয়, তখন চক্ষু মুখ হৃদয় প্রভৃতি অবয়বের 
অস্বাভাবিক স্পন্দন বা বিক্ষেপ হইতে থাকে । আবার যোগযুক্ত 
অবস্থা! হইতে বহিন্মুখ হইবার উপক্রম হইলেও, এই সকল অবয়বের 
এরূপ বিক্ষেপ আরস্ত হয়। এতদিন জগন্মুক্তি মায়ের রূপ দেখিয়া নেত্র, 
গুণ কীর্তন করিয়া আস্ত, চরণ স্পর্শ করিয়া বাহু, সন্তানুভূতিদ্বারা হৃদয 
এবং ম্মেহ বহন করিয়া বক্ষংস্থল পরিতৃপ্ত ছিল। এ সকল অব্যব এখন 
আর মায়ের এই পরিচ্ছিন্ন ভাবসমূহে মুগ্ধ থাকিতে চায় না। তাই, 
ম! আমার তামসী মৃত্তিতে ইন্ড্িয়বর্গের আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ববক, নিশুদ্ধ 
আত্ম-স্বূপে সংস্থিত হইবার জন্য প্রাণশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া দিলেন । 

মন্ত্রে ব্রক্মাকে তাব্যক্তজন্ম বলা! হইয়াছে। অবাক্ত বা প্রারৃতি হইতেই 
মনের জন্ম হয়। মনুষ্যমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন- চিত্তের 


নিদ্রাভজ ২৫৭ 


বত্তিগ্ীলি কোন অব্যক্ত ক্ষেত্র হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় 
উহাতেই বিলীন হয়। এই অব্যক্ত ক্ষেত্রের সন্ধান পাইলেই সাধক 
পরমাত্মস্বরূপের একান্ত সন্লিহিত হয়। 


উত্তস্থৌ চ জগন্ীথন্তয়া মুক্তো জনার্দনঃ | 
একার্ণবেইহি-শয়নাততঃ স দদূশে চ তো ॥৬৭॥ 
মধুকৈটভে৷ ছুরাত্মানাবতিবীর্য্যপরাক্রমৌ । 
ক্রোধরক্তেক্ষণীবন্ত ব্রহ্মাণং জনিতোগ্মৌ |1৬৮॥ 


অন্যুন্বাদ। যোগনিড্রা কর্তৃক বিমুক্ত জনার্দন জগন্নাথ একাণবে 
শেষশয়ন হইতে উখিত হইলেন । এবং দেখিতে পাইলেন-_দুরাত্ম! 
আতি-বীর্য্যবান্‌ পরাক্রমশালী ক্রোধরক্তলোচন মধুকৈটভ ব্রদ্মাকে তক্ষণ 
করিতে উদ্যত হইয়াছে । 

ল্যাধ্যা। ব্রহ্মার স্তবে বিশেষ পরিতুষ্টা মহামায়া ম! বিষুর 
যোগনিদ্রা-মুন্তি পরিত্যাগ করিলেন। নিদ্রামুক্ত জগন্নাথ উঠিলেন; কিন্তু 
জনার্দনরূপে'এবার যে অন্থুর নিধন করিতে হইবে £ তাই বিষুঃর এই 
জন-পীড়ক রূপধারণ। 

পূর্বের যে মন অতি চঞ্চল ও জগদ্ব্যাপারের সর্বব প্রধান নিয়ন্তা ভিল, 
আজ সেই মনই পরম শান্তভাবে অবস্থান করিবার জন্য, অস্থর-নিধনের 
জন্য মস্থামায়ার প্রসাদে প্রাণশক্তিকে উদ্বদ্ধ করিয়! দিল। * চঞ্চলতা- 
পরিতাগ যেকি স্থখের, কি আনন্দের, তাহা প্রশান্ত ভাবের একটু 
আস্বাদ না,পাইলে উপলব্ধি হয় না। খুলিয়া বলিতেছি-_জগত্ময় 
সতাপ্রতিষ্ঠার ফলে, প্রত্যেক পদার্থে আত্মসত্তা-দর্শনের ফলে, জগদ্‌- 
ব্যাপারের উচ্ছেদ্ব সাধন না করিয়াই প্রাণ মাতৃযুক্ত হয়। এদিকে এইরূপ 
মাতৃযুষ্তিতার ফলে, অতি চঞ্চল মনও চিরাভ্যন্ত চঞ্চলতার হাত হইন্ে 
পরিত্রাণলান্ডে উদ্ভত হয়; কিন্তু আদি-সংক্কাররূপী মন্থরদ্বয় তাহাকে 
পুনরায় বহুভাবে তরঙ্গায়িত হইবার জন্য উদ্ধন্ধ করিতে থাকে। ইহাই 


২৫৮ নির্ভরতা ও আত্মসমর্পণ 


মধুকৈটভের ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উন্যম। এতদিন জগন্্ত, প্রাণ 
জগৎকে একার্ণবীকৃত করিয়া-_জগণসংক্কারসমূহকে' শয্যারূপে পরিকল্লিত 
করিয়া, মাতৃযুস্তভাবে অবস্থান করিতেছিল, জগনু,্তি «মাতৃম্বরূপে 
পরিতৃপ্ত প্রাণও ভাবাতীত মাতৃসত্তায় পুর্ণভাবে মিলন-বিষয়ে উদাসীন 
ছিল; কিন্তু এতদিনে সে মোহের অবসান হইয়াছে। যোগনিদ্রারূপিণী 
মহামায়া মা তাহাকে জনার্দনরূ*প- লন্ুর-পীড়করূপে প্ররবুদ্ধ 
করিলেন ; তাঁই, আজ প্রাণ আদি-সংকল্লের বিলয় করিতে উদ্যত । 

এইযপই হয়। যতদিন মা আমার দয়া করিয়া জীবের মোহনি্র। 
ভাঙ্গিয়া ন দেন, যতদিন নিদ্রারূপিণী ম! প্রবোধরূপে প্রকাশিত ন৷ হন, 
ততদিনই জীব জগতের ধুলি গায় মাখিয়া, অতি চঞ্চল নশ্বর স্থখে মুগ্ধ 
থাকিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। তারপর গীতাতত্ব উন্মেষিত 
হইলে, বুদ্ধিষৌগরূপ জগত্ময় সত্যদর্শনের ফলে, বিশিষ্টভাবে মাতৃলাভে 
ধন্য হয়। এই অবস্থায় জীব এই গুণময়ী ভাবময়ী মায়ের দর্শনকেই 
জীবনের চরম চরিতার্থত। মনে করিয়া, আত্মতৃপ্তির সন্কীর্ণ মোহে আচ্ছন্ন 
থাকে। তারপর ধীরে ধীরে চণ্তীতত্তবের উন্মেষ হয়। একে একে অন্গব- 
কুলের আবির্ভাব হইতে থাকে-_বন্ুত্বের সংস্কারসমূহ সঃধককে চঞ্চল 
করিয়! তোলে। সেই চঞ্চলতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ভাবরূপ গুণরূপ 
অন্ুর-নিবহকে নিধন করিয়া, ভাবাতী'ত গুণাতীত সততায় প্রবেশ করিবার 
জন্য সাধক প্রাণপণ উদ্ভধম করে। এ উদ্ভম বাহিরে দেখিবার নহে, 
ইহা বিজ্ঞানময় কোষের সাধন! | সেখানে কি ব্যাপার সংঘটিত হয়, 
তাহা ধাহার! বিজ্ঞানময় কোষে আত্মবোধ উপসংহ্ৃত কয়িয়াছেন মাত্র 
তাহারাই দর্শন বা অনুভব করিতে পারেন। অকপট কাতর প্রার্থনা 
এবং সম্যক আত্মসমপণই সে ক্ষেত্রের সাধন! বা! উদ্ভম। কত বিফলতা 
কত হতাশ আদিয়৷ সাধককে অবসন্ন করিয়! দিতে প্রয়াস পায় 
কিন্তু একমাত্র নির্ভরতা! ও আত্মসমর্পণের ফলে সকল প্রতিকূলতা! পুর্ব 
উপায়ে দূরীভূত হইয়া যায়! 


ভগবানের যুদ্ধ ২৫৯ 


সমুখায় ততস্তাভ্যাং যুযুধে ভগবান্‌ হরিঃ। 
পঞ্চবর্ষসহআণি বাহ্ুপ্রহরণে। বিভুঃ ॥৬৯॥ 


অন্নুবাদ। অনন্তর সর্বৈরশবয্য-সমস্থিত, বাহুপ্রহরণ, বিভু, সর্বব- 
* সংহারুক হরি নিজ্রা হইতে উঠিয়া, পঞ্চবর্ষসহত্ম সেই অস্ুরঘ্ধয়ের সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৃ 
ল্যাখ্যা। যোগনিদ্রা-বিমুক্ত প্রাণ, আপনাকে ভগবান্‌, বিভু এবং 
হরি এই ভ্রিবিধ উপলব্ধিতে মহাশক্তিমান্‌ বলিয়৷ বোধ করেন। ভগবান্‌ 
শবের অর্থ-_সর্বৈরপর্ধ্য-সমন্থিত। বিভূ শব্দের অর্থ--ব্যাপক, অসীম- 
শক্তি-সম্পন্ন । হরি শবের অর্থ-_সর্বব-সংহারক | এই ত্রিবিধ অনুভূতি 
প্রাণে না ফুটিলে, অস্থুর-নিধনের যোগ্যতালাভ হয় না। 
অবসাদ দূর করাই প্রথম সাধনা । “আমি কি এই অনাদিকাল-সঞ্চিত 
অজ্ঞানকে দূর করিতে পারিব ?” এইরূপ ভাব প্র।ণের অবসাদসুচক ; 
সুতরাং একপক্ষে ইহা নিদ্রাস্থানীয়। মায়ের চরণ দৃঢ়ভাবে ধরিয়া 
থাকিলে, যথার্থভাবে মায়ের কৃপা! প্রার্থনা করিলে, প্রাণে মা এমন বল 
স্চারিত করেন যে, সাধক যথার্থই অনুভব করিতে পারে-_আমিই 
ভগবান, আমিই বিভু, আমিই সর্ববসংহারক হরি ; স্থতরাং নিশ্চয়ই আমি 
অন্ুরকুল নিম্মল করিতে সমর্থ। হহাই পরম পুরুষকার। 
বাহুপ্রহরণ শব্দে গ্রহণ বাঁ আদানশক্তি বুঝা যায়। বাছ বা 
গ্রহণেন্দ্রিয় যাহার প্রহরণ অর্থাৎ অস্ত্রবিশেষ তিনিই বান্ুপ্রহ্রণ নামে 
অভিহিত হইয়া থাকেন। প্রাণশক্তি আদি সংস্কারের ফলোম্মুখত! 
নিরাকৃত করিবার জদ্য-_-আপনাতে মিলাইয়৷ লইবার জন্য, আদান-শক্তির 
প্রয়োগ করেন। ইহাই মধুকৈটভের সহিত বিষুর বাহুযুদ্ধ | এই যুদ্ধ 
পঞ্চ-বর্ষসহত-বা!লী হইয্লাছিল। *পঞ্চবর্ষ সহস্রানি* ইহার আধিভৌতিক 
অর্থ-*পাচ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া ; কিন্তু আধ্যাত্মিক দর্শনে ইহার 
অন্যরূপ অর্থপ্রতীতি হয়। পঞ্চ শব্দের অর্থ _রূপ রসাদি বিষয়পঞ্চক । 
বর্ষ শব্দের অর্থ-_স্থান গরবং সহত্র শব্দটা অসংখ্যের বোধক ; স্থৃনরাং 


২৬০ পঞ্চবর্ধ সহজে 


'পঞ্চ-বর্ষসহত্রাণি শব্দের অর্থ__সসংখ্য ভেদবিশিষ্ট বিষয়পঞ্চকের 
অমুভূতিস্থানকে লক্ষ্য করিয়া । 

মনের যে কেন্দ্র হইতে পঞ্চবিধ বিষয়ানুভূতি ফুটিয়া, উঠে, সেই 
স্থানের নাম পঞ্চবর্ষ। এ পঞ্চবিধ অনুভূতিই আবার অসংখ্য নাম রূপাদি 
ভেদবিশিষ্ট হয়। তাই, সহআণি পদটিতে বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে! 
যে স্থান হইতে এই অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট পঞ্চবিধ বিষয়ের অনুভূতি 
ফুটিয়া উঠে, সেই কেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া! আদান ব গ্রহণশক্তির প্রয়োগ 
করিতে হদু। 

খুলিয়! বলি--“আমি বনু হইব” এই সংস্কারের মুলে ছুইটী ভাব 
আছে। একটা আনন্দ এবং অপরটী বনুত্বের ইচ্ছা । উহারাই মধু- 
কৈটভ। উহাদিগকে নাশ করিতে হইলে, বনু ভাবের কেন্দ্রস্থানকে লক্ষ্য 
করিয়৷ পুনঃ পুনঃ আদানশক্তির প্রভাবে আত্মোপসংহরণ করিতে হয়। 
যতদিন অনুভূতিসমুহ আত্মরতি ও আত্মতৃপ্ত না হয়, ততদ্দিন এই বাহু- 
প্রহরণ-প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক ! অনুভূতিগুলি বিষয়াভিমুখে ধাবিত 
হয়, আর প্রাণ যেন পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে দুই হাতে ধরিয়৷ আপনাতে 
মিলাইয়! লইতে থাকেন। ইহাই আদানশক্তি বা বাহুপ্রহরণ-প্রয়োগের 
রহস্য । অন্ুভূতি-কেন্দ্র বনহুজন্মাবধি পঞ্চবিধ তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে 
অত্যন্ত। এঁ তরঙ্গগুলি আবার বিভিন্ন নামরূপ ও ব্যবহারে অসংখ্য 
তেদবিশিষ্ট হইয়া আবিভূর্ত হয়; স্্ৃতরাং মধুকৈটভের নাশ করিতে 
হইলে, এ অনুভূতি-কেন্দ্র বা পঞ্চবর্সহস্রকে লক্ষ্য করিয়া আদানশক্তির 
প্রয়োগ করিতে হয়, অর্থাৎ বান্প্রহরণ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে 
মধুকৈটভের নিধন নিষ্পন্ন হইতে পারে না। তাই, এস্থলে অন্থরত্বয়ের 
সহিত বিষুঃয় বাহুযুদ্ধের কথাই উক্ত হইয়াছে । | 

কেহ কেহ পঞ্চবর্ষসহজ শব্দটার দীর্ঘকালরূপ অর্থ করিয়া! থাঁকেন। 
সে মতের তাৎপর্য এই যে, জীবস্বের মৌলিক উপাদান-স্বরূপ এ&ুইটা 
প্রবল সংস্কার ঈশ্বরভাবীয় অবস্থাবিশেষ ; স্থতরাং জীবভাবীয় শক্তি 
প্রয়োগে উহার বিনাশসাধন কৃরিতে হুইলে, ' দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভ্যাস ও 


অহর বরদানে উদ্ভত ২৬১ 


বৈরবগ্যরূপ উভয় হুস্তের শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। বাস্তুবিক পক্ষে, 
দীর্ঘকালব্যাপী শ্রদ্ধাপুর্ববক নিরন্তর অভ্যাস এবং বিষয়-বৈহাগ" বাতীত 
জীবত্বের গ্ন্থি কিছুতেই সমূলে ছিন্ন হয় না। 


" তাঁবপ্যতিবলোন্মস্তেে মহামায়া-বিমোহিতৌ । 
ক্তবান্তৌ বরোহন্মতো ৷ ব্রিয়তাঁমিতি কেশবমূ ॥৭০॥ 


অন্যুশবালে। তাহারা উভয়ে অতি বলোম্মত্ত; কিন্তু মহামায়- 
স্বরূপে মুগ্ধ হইয়৷ তাহারা কেশবকে বলিল--“তভূমি আমাদের নিকট 
হইতে বর গ্রহণ কর ।” 

ব্যাধ্যা। মধুকৈটভ অতি বলোম্মস্ত অন্থুর ; কারণ, “সোহকাময় 
বন্ধ স্াং প্রজায়েম” এই যে বনুচ্ঠাবের ইচ্ছা--সংক্জার ইহা সর্বাপেক্ষা, 
বৃহত্তম ক্ষেত্র বান্ধ হইতে সপ্তাত; ম্থতরাং অতি প্রবল। আর 
"্রভ্ভাবে প্রকাশিত শামি এক হইব” এই ইচ্ছাটা জীবভাবীয় সংস্কার 
হইতে সপ্তাত ; ম্তবাং দুর্ববল কর্তৃক প্রবলের উচ্ছেদ অসম্ভব; তাই, 
মহামায়া! মা গুয়ং আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়। এ অস্থ্রদ্বয়কে বিমোহিত 
করিলেন। তাৎপর্য এই যে, প্রাণ যেখানে মাতৃন্েহে মুগ্ধ, মন সেখানে 
মায়ের মহহী শক্তিতে মুগ্ধ; এই উভয়ই যখন আর বনুভাব চায় না, 
মহামায়। মায়ের অনন্ত উদার নিতা শান্তিময় সর্ববভাববিরহিত নিরগ্রীন 
সন্তায় মিলাইয়া যাওয়াই যখন উভয়ের উদ্দেশ, একান্ত অভিলাষ, তখন 
উহাদের কাতর প্রার্থনায় বাধ্য হইয়া, মহামায়া মা মধুকৈটভকে আত্ম- 
স্বরূপে মুগ্ধ করিলেন। তাহার! সেই নীলাশ্মহ্বাতি তামসী-ঘুত্তির মনো- 
হররূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইল। এ স্বরূপে সম্পূর্ণ মিলাইয়৷ যাইবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিল | ৪ 

স্টিক এইরূপই হয়। ওরে, মায়ের আমার এমনই রূপমাধুরা ! যে 
একবার দেখিয়াছে, সে আর ভুলিতে পারিবে না। সই স্িগ্-শ্যামা,সেই 
কোটি-চন্দ্র-দরধয-্ত্রানকারিনী"দধাময়ী মাধুরী, সেই অভিনব চিদ্যন চার-তা, 


২৬২ কেশব মুর্ডিরস্বরূপ 


তাহা একবার দেখিলে আর জগণড ভাল লাগে না, আর বক্ত্ব ভাল লাগে 
ন1। সর্বদাই তাহাতে মিলাইয়া যাইতে বাসন! হয়। সেই যে আমার 
বথার্থ স্বরূপ, সেই যে আমি গো, এখানে যে "আমি আমি” করি, এ ত 
যথার্থ আমি নয়! এ যে কাঙ্গাল আমি, হস্তপদ-শৃঙ্খলাবদ্ধ জীব আমি। 
সে আমি স্বাধীন সরল বিভূ নিরপ্রন, আনন্দঘন আরও কত কি বলিব! 
একবার সেই আমিকে দেখিলে, আর কেহ এই আমিতে থাকিতে চায় 
কি? তাই বনুত্বের সংস্কাররূপী অস্থরদ্ধয় আজ মাতৃসত্তায় বিমুগ্ধ 
হইয়া, শিজেরাই নিজেদের বিনাশ সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছে ; 
মরিয়। অমর হইতে ছুটিয়া্ছে। তাই, কেশবকে বলিল--“ আমাদের 
নিকট হইতে বর গ্রহণ কর।* 
প্রাণ এখানে কেশব-ূর্তিতে বিরাজিত অর্থাৎ সর্ববভীবের বীজকে 
হরণ পূর্বক স্বকীয় বিশিষ্ট ভাবটা পর্য্যস্ত বিলয় করিয়া, মহাকারণে 
সম্মিলিত হইতে উদ্যত। ইহাই কেশব্-মুণ্তির স্বরূপ ; “ক' শব্দের অর্থ 
জল। কারণ সলিলে যিনি শববশ অবস্থান করেন তিনিই কেশব! সে 
যাহা হউক, প্রাণের প্রলয়কালীন শক্তির আভাস পাইয়া! মহামায়া- 
বিমোহিত অর্থাৎ মাতৃস্বরূপে মুগ্ধ অন্থরদ্বয় প্রাণকে বলিল--তুমি যাহা 
বলিবে তাহাই করিব, আর আমরা তোমার বিরুদ্ধে দাড়াইব না। 
এতদিন বুঝি নাই, তুমিই আমাদের ঈহামঙ্গলের একমাত্র হেতু; তাই, 
বনুভাৰে বিকাশ ও তজ্জনিত আনন্দে মুগ্ধ ছিলাম; কিন্তু এখন 
(তোমার অভিপ্রায় বুবিতে পারিয়াছি-_তুমি আমাদিগকে মাতৃঅঙ্গের 
ভূষণ করিয়া দিবে, তাহারই চেষ্ট। করিতেছ; স্থৃতরাং তুমি যাহা চাও 
তাহাই দিব । 
স্কাররাশিও জ্ঞান । ত্ভান জন্য-পদার্থ নহে; স্ত্রতরাং জ্ঞানের 
ধ্বঃস অসম্ভব । তাই সংস্কারগুলিও দগ্ধ-বীজবৎ ত্রেহ্মেই অবস্থিত থাকে । 
উহাই মাতৃকণ্ঠে মুগ্ডমাল৷ । কোনরূপ ভাব উৎপাদন করিতে পারে না 
বলিয়। উহারা স্বত। এ সকল রহস্য দ্বিতীয় তৃতীয় চক্দিত্রে বিশেষভাবে. 
ব্যাখ্যাত হইবে। | " 


বহুভাব সংহরণ ২৬5 
শ্রীভগবানুবাচ। 


ভবেতা মগ্য মে তুষ্ট মম বধ্যাবুভাবপি। 
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম ॥৭১॥ 


* অন্নুাদূ। ভগবান কহিলেন-_বদ্দি তোমর! আমার প্রতি সম্ভ্ট 
হইয়া থাক, তবে উভয়ই আমার বধ্য হও। এস্থলে অন্য বরে আর কি 
প্রয়োজন ? ইহাই আমার প্রাথিত বিষয় | 
হ্যা) । কিছু দিন অনুভূতি-কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া, আদান-শক্তি 
প্রয়োগ বা মাতৃম্বরূপ-দর্শনে অত্যন্ত হইলে অর্থাৎ প্রত্যেক অনুভূতিই 
মা; এইরূপ বোধ যখন সংশয় ও বিপর্ষ্যয়-প্রতীতি-শুন্য হয়, তখনই 
মধুকৈটভ বধ্য হয়। সাধক! তুমিও দেখ--তোমার পঞ্চবর্ ( অনুদ্ভূতি- 
কেন্দ্র) প্রতিনিয়ত সহত্র সহস্র ভেদ-বিশিষ্ট হইয়া উপস্থিত হইতেছে । 
তোমার বাহুই প্রহরণ। তুমিও ছুই হাতে সেই ভাবরাশিকে গ্রহণ 
করিয়া বল--এস মা আমার, এস আত্মা আমার, এস আমি আমার, এস 
সর্ববন্থ আমার ! রূপ হইয়া আসিয়াছ, এস মা! রসহইয়া আসিয়াছ, 
এস মা! শন হইয়া আসিয়াছ, এস মা! এইরূপে সর্ববভাব আত্মাতে 
এবং আত্মাকে সর্ববভাবে দর্শন কর দেখিবে-_মজেয় অন্থর স্গেচ্ছায় 
আপনার মৃত্য যাচিয়া লইবে। 
কিরূপে ইহা হয় ? যখন তুমি দেখিতে পাইবে-_দৃঢ় অধ্যবসায়বলে 
₹স্কাররাশিকে মাতৃময় করিয়া তুলিয়াছ, তোমীর অনুভূতিকেন্দ্রে সত্যরূপ 
অগ্নি জ্বালিয়াছ, পতঙ্গব সংক্কীররাশি আসিয়া সেই অগ্নিতে পড়িয়া 
সত্যময় হইয়া উঠিয়াছে, সবই ম]| হইয়াছে, তখন তুমি আদরের সন্তান 
মাকে বলিতে পার-_“আর কেন মা এই বহুভাবে ফুটিতেছ ? এইবার 
তোমার বহুভাব সংহরণ' কর।” তখন সম্তানবশুসলা মা বহুরূপ সংহরণ 
করিয়। “লইবেন । মা.নিজে যদি সম্তাননেহে মুগ্ধ হইয়া, তাহার আস্রী 
মুর্তির সংহরণ না,করেন, তবে আর কাহারও »সাধ্য নাই যে, উহার অঙ্গ 
স্পর্শ করে । যতই যোগ, যতই বৃত্তিনিরোধ, যতই দৃঢ় অধ্যবসায়-সহকারে 
২০ 


২৬৪ আমি কি চাউ 


চিত্তবিক্ষেপ দূর করিতে চেষ্টা কর না কেন, তোর্মার সকল চেষ্টটই বৃথা 
হইতে পারে-_যদ্দি প্রকৃতিরূপিণী মা স্বকীয় আন্মরীভাব ( পুনঃপুনঃ 
, পরিণামরূপ বহুত্ব ) স্বকীয় অঙ্গে বিলীন করিয়! না লয়েন। ইহাই 
বার্থ তশ্ব। 

সে যাহা হউক, আমর! দেখিতে পাইতেছি--ভগবান্‌ বিষুঃ অন্ুর-* 
, ছয়ের বধ্যত্ব প্রার্থনা করিয়া বলিলেম--কিমন্তেন বরেণাত্র' । আর 
অন্যবরে কি প্রয়োজন ? আর কিছুই চাই না । আমি সিদ্ধি শক্তির 
দ্বারা মঙিত হইয়৷ জগতে শক্তিমান্‌ বলিয়! প্রতিষ্ঠা রাখিতে চাই না, 
অথব৷ প্রেম ভক্তি জ্ঞান সওকর্ম্ম প্রভৃতি সর্বোত্তম ভূষণে ভূষিত হইয়া, 
মহিমময় মহাপুরুষ সাঁজিতে চাই না, গায়ের মলিন পোষাকগুলি খুলিয়া 
আমাকে মহামূল্য রত্বভূষণে সাজাইব, ইহাও আমার বাসনা নহে । আমি 
চাই-_আমাকে সর্ববতোভাবে তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া দিব। তোমার 
চরণে আত্মবলি দিয়া, অনন্ত জীবনব্যাপী অকৃতজ্ঞতার একবিন্দু প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে চেষ্টা করিব। এইরূপ নিক্ষামত! বা! ষথার্থ মুমুক্ষভান প্রাণে 
বিকাশ পাইলেই, অস্থরের নিকট প্রার্থনা কর! যায়--“তোমরা আমার 
বধ্য হও”! সংস্কাররূগী অন্থুর মাতৃমুণ্তিতে চিরতরে মিলাইয়া ০ 
ইহ!ই একমাত্র প্রার্থনা ! 


৮ 


ধষিরুবাচ। 


'বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্বমাপোময়ং জগহ ! 
বিলোক্য তাভ্যাং গদিতে। ভগবান্‌ কমলেক্ষণঃ ॥ 
আবাং জহি ন যত্রোব্বী সলিলেন পরিপ্ তা 0৭২ 
অন্মন্রাদূ। খধি বলিলেন--সেই অন্ুরদ্বর আপনাদিগকে বঞ্চিত 
মনে করিয়া এবং সমগ্র জগত রসময় দর্শন করিয়া, কমললোচন গগবান 
বিষুঃকে বলিল-পৃথিবী যেখানে সলিল গিনি তা নহে, সেই স্থানে “ 
আমাদিগকে বধ কর। 


রালীল৷ ২৬৫ 


ব্যাম্যা। মধুকৈটভ আজ মহামায়া স্বরূপে মুগ্ধ ; তাই তাহারা 
এতদিন পরে বুঝিতে পারিল-_-আমর! বঞ্চিত হুইয়াছি। বহুভাবের 
খেল! খেলিয়া, ভূমা নখ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। ঠিক এইরূপ জীবও 
যতদিন মহামায়ার মায়ায় সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ না হয়, ততদিনই জগদ্ভাবে-- 
বনহুভাবে-_মুগ্ধ থাকে, জগৎকেই, আনন্দের স্থান বলিয়া! মনে করে। 
যতদিন জীব অতি অল্লকালস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ন্খেই চরিতার্থ হয়, 
ততদিন আপনার্দিগকে বঞ্চিত বলিয়া! মনেও করিতে পারে না; কিন্তু 
মহামায়া মা যে দিন আত্মন্বরূপ খুলিয়া, তাহার চক্ষুর সম্মুখে ধরেন, সেই 
দিনই বুঝিতে পারে-হায়! এতদিন জগতে যথার্থ স্থখ হইতে 
বঞ্চিত রহিয়াছি।” 

“আপোময়ং জগৎ”-_দেবীসূক্ত-ব্যাখ্যা-অবসরে আচার্য সায়নদেৰ 
অপ. শব্দের অর্থ করিয়াছেন-_-ব্যাপনশীলা ধী-বৃত্তি। এই স্থানে অর্থাৎ 
এই বুদ্ধিতত্ত্েই পরমাত্মা বিশেষভাবে অন্ুভূতিযোগ্য । সাধক দেহাদি 
হইতে আত্মবোধ অপস্থত করিয়া ধী-ক্ষেত্রে আরোহণ করেন, আর 
পরমাত্মা জীবের প্রতি স্েহুপরবশতাহেতু যেন বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে অবতরণ 
করেন। এই স্থানেই জীব ও পরমাত্মার মিলন সংঘটত হয়। ইহাই 
জীবন্মক্তের আনন্দনিকেতন। ইহাই বৈষ্বের ভাষায় বৃন্দাবন-_. 
এইখানেই রাসলীলা। রসম্বরূপ আত্ম! ইন্দ্িয়ক্তিরূপিনী গোগীগণ- 
পরিবেষ্টিত আরাধিকা জীবপ্রক্কৃতির সহিত এই স্থানেই রমণ করেন। এ 
আনন্দ ভাষায় বর্থনার যোগ্য নহে। “আত্মারামোপ্যরীরমণ্” আত্মারাম 
হইয়াও কিরূপে তিনি জামাদের সহিত রমণ করেন, তাহা এই বৃন্দাবনে 
না আসিলে,কিরূপে বুঝিবে ? গোপী ব! ইন্ড্রিয়শক্তিসমূহ যখুন আত্মার 
মহাকর্ষণে' বিষয়রূপ কুল পরিত্যাগ করিয়া, তীব্র বেগে বংশীধ্বনির 
অনুসরণে কৃষ্ণান্বেষণে পরিধাবিত হয়, রাধিক!--'জীব আমি” যখন 
সম্পূর্ণভাবে কৃফ-প্রেমে_ পরমাত্মমোহে মুঝ্ধ হইয়া, এই বুদ্ধিময় ক্ষে্র' 
রূপ বুন্দাবনে উপনীত হয়, তখনই আত্মমিলনের মহা-সন্ধিক্ষণ | শৈবের 
ভাষায় এই বীটক্ষেত্রই কৈলাস। এইখানেই বিজ্ঞানময় শিব পার্বতী 


২৬৬ নিরবচ্ছিন্ন লানন্দ 


রূপিনী পরাপ্রকৃতির সহিত আনন্দে বিহার করেন। এই স্থানে আসিলেই 
"সর্ববমাপোময়ং জগৎ” সমস্ত জগৎ ব্যাপনশীল-বীময়_বোধময় দৃষ্ট হয়। 
এখানে সকলই আছে; কিন্তু মাত্র বোধদ্বারা গঠিত অর্থাৎ চিম্ময়। 
জড়ভাব এখানে সম্পূর্ণ তিরোহিত। পক্ষান্তরে, অপ. শব্দের অর্থ রস। 
পরমাত্মাই একমাত্র রসন্বরপ । আনন্দময় আত্মদর্শন হইলেই জগৎ 
আপোময় বা রসময় প্রতীত হয়। মধুকৈটভ এতদিন পরে আনন্দময়ী 
মহামায়ান্বূপে মুগ্ধ হইয়াছে; স্থতরাং সমগ্র জগণ্ড আপোময় 
দেখিতেছে। 

যে বিষুঃ তাহাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্ভত, সেও এখন তাহাদের 
দৃষ্টিতে "ভগবান্‌ কমলেক্ষণ”-_ অতি প্রিয়দর্শন হইয়াছে । যেহেতু এখন 
তাহার! প্রাণকেই প্রকৃত বন্ধু বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে। প্রাণ যে 
তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়া, রসের সমুদ্রে ডূবাইতে যাইতেছে, 
ইহা উপলবি করিতে পারিয়াছে। তাহারা রসসমুত্রের তরঙ্গমাত্র ; 
তরঙগরূপে আর বিকশিত হইতে হইবে না, একেবারে সমুদ্র হইয়া 
যাইবে। প্রাণই এই মহামিলনের একমাত্র উপায়; নুতরাং প্রাণই 
পরম প্রিয়; তাই, সে এখানে কমলেক্ষণ- _স্সেহ-দষ্ঠি-সম্পন্ন। 

মধুকৈটভ বিষু্র নিকট যাহা! প্রার্থনা করিল, তাহা আরও বিস্ময়- 
কর। “যেখানে উবর্বী সলিলদ্বার৷ পরিপ্লুত নহে, সেই স্থানে আমাদিগকে 
বধ কর ।” কি হ্বন্দর প্রার্থনা! তাহারা জগণকে বোধময় বা! রসময় দর্শন 
করিতেছে। রস বা আনন্দসমুদ্রের কতকগুলি ভরঙজই উববী বা 
পৃথিবীরূপে প্রকাশ পাইতেছে। যেখানে এই লিল-পরিপ্তা পুথিবা 
নাই, যেখানে নিরবচ্ছিন্ন সলিল অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন রস, নিরবচ্ছিন্ন আনুন্দ 
সেইখানে আমাদিগকে নিধন,কর-ডুবাইয়! দাও। আর এই 'বিশিষ্ট 
আনন্দ এবং এই কাঁটের তায় ব্হভাবে বিকাশ চাহি না। যেখান হইতে 
আসিয়াছি, সেইখানে লইয়া চল। ৃ ৃ 

শুন---বুদ্ধিময় ক্ষেত্রে উপনীত হইলে, জগৎসত্ত। বিলুপ্তপ্রায় হয়। 
এখানে জগত বোধগয়রূপে প্রকাশ পায়। এ বোধটা আনন্দন্বরূপ ; 
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তাই, মন্ত্রে "আপ্রোময়ং জগ” "বল! হইয়াছে। যেখানে বোধময় 
জগদ্ভাবও নাই, যেখানে নিরবচ্ছিন্ন বোধ বা আনন্দ সেইখানেই 
বিষয়সংস্পর্শজন্য আনন্দ ও বহুত্বের অবসান হয়। বুদ্ধি বা মহত্তদ্ের 
উদয়ে দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষিভাবটার উপলব্ধি হয়। জগণ্টা যেন ভায়ার 
মত বুদ্ধিসত্তায় ভাসিতে থাকে । মুখ দুঃখ হাসি কান্ন। প্রভৃতি বিরুদ্ধ" 
ভাবগুলি আর সাধককে চঞ্চল করিতে পারে না "আমি এই সর্ববভাবের 
ভ্রষ্টা-মাত্র” এইরূপ বোধ ফুটিয়া উঠে। এই অবস্থায় আত্মবোধময় 
উদাসীন ক্ষেত্রে জগতসত্ত। ক্ষীণভাবে থাকে; ইহাই “আপোময়ং 
জগ*। যেখানে জগতের এ ক্ষীণ সন্তাটুকুও নাই, সেই বিশুদ্ধ- 
বোৌঁধমাত্রস্বরূপেই সর্ববভাবের অবসান হয়। মধুকৈটভ সেইখানে যাইতে 
চায়। ধন্য তাহাদের প্রার্থন। ! 


খষিরুবাচ | 
তথেত্যুক্ত। ভগবতা শঙ্থচক্র-গদাভূতা | 
কৃত্বা চক্রেণ বৈ চ্ছিন্নে জঘনে শিরসী তয়োঃ ॥৭৩॥ 


আসন্নুন্বাঁক | খষি কহিলেন»-শঙ্খ চক্র গদাধারী ভগবান “তাহাই 
হুউক” বলিয়া মধুকৈটভের মস্তকদ্বয় স্বকীয় জঘনদেশে স্বাপনপূর্ববক 
চক্রদ্বারা ছেদন করিলেন । ৪ 

ল্যাখান। শঙ্খ--ইহ! নাদশক্তির প্রতিভূ। যে প্রণবধবনি অনন্ত- 
জগণ্-পরিব্যাপ্ত, অনাহুত-চক্র হইতে সাধক যে ধ্বনি শুনিতে পায়, 
যাহার বিষ্ডিন্ন তরজসমূহ জগতে শব্দ-আকারে পরিচিত, শঙ্খ তাহারই 
প্রতিনিধি। গীতায় দেখিতে পাই-_সারখিরূপী ভগবানের হস্তে শঙ্খ 
সুশোভিত ; আর এখানেও মধুকৈটভারি ভগবানের হস্তে নাদ-শক্তির 
প্রতিভূন্বরূপ শঙ্খ বিষ্যমান। নাদতত্ব পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। 

চক্র শব্দের অর্থ জগশু। অন্ন হইতে, প্রাণী, পর্জ্ন্ত হইতে অম, 
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যদ হইতে পর্জন্ক, কণ্্ম হইতে যজ্ঞ, বেদ হইতে কর্্দ এবং অক্ষর পুরুষ 
হইতে বেদ সভভৃত। অনুলোম ও বিলোমভাবে এই চক্রব গতির নাম 
সংসার। ইহাই বিষুঃর হস্তস্থিত চক্র! ইহাই সুদর্শন-চতক্র নামে,অভিহিত। 
ব্রহ্ম হইতে প্রবর্তিত এই জগণ-চক্রকে ধাঁহার! নিয়ত ব্রচ্গে প্রতিষ্ঠিত 
দেখেন, তাহাদের চক্ষে এই চক্র অতি স্থন্দর-দর্শন | 

গদা--লয় বা সংহার-শক্তির প্রতিভূ। যে শক্তিপ্রভাবে এই 
জগণ্-চক্রের প্রলয় হয়, তাহাই গদা নামে অভিহিত । গদ্‌ ধাতুর অর্থ-_- 
ব্ক্ত শব্দ । শঙ্খ বা প্রণবনাদে জগতের উৎপত্তি; উহা! অবাক্তধবনি। 
আর গদা বা ব্যক্ত নাদে-ব্যোম্‌ (বি+ওম্‌) শব্দে জগতের প্রলয় ; 
স্থৃতরাং শঙ্খ-চত্র-গদাধারী বলিলে--স্ৃ্রি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তী বুঝ। যায়। 

মধুকৈটভ খ্বেচ্ছাপুর্ববক নিহত হইতে অভিলাধী। প্রাণশক্তি মহা- 
মায়ার শক্তিতে শক্তিমান-_স্গরি-স্থিতি-প্রলয়-সামর্থা উদ্ভাসিত। এই 
অবস্থায় বিষণ মধুকৈটভের মস্তক স্বকীয় জঘনদেশে স্থাপনপূর্ববক ছেদন 
করিলেন। "মহীতলং তজ্জঘনে” বিষুর জঘনদেশ--মহীতল। মহীঝ৷ 
ক্ষিতি-তত্ব জড়ের সর্বশেষ পরিণতি । জড় হইতে চৈতন্যকে বিচ্ছিন্ন 
করিতে হইলে, স্থুলতম ক্ষিতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। * এক কথায় 
পার্থিব দেহ বাতীত জড়-চৈতম্যের ভেদ উপলব্িযোঁগ) হয় না; ন্ৃতরাং 
মানব-দেহই সাধনার ক্ষেত্র। ইহা হইতেই ভোগ এবং অপবর্গের লাভ 
হয়। ইহাই বিষুর জঘনদেশ নামে অভিবর্ণিত হইয়াছে । 

মন্তকচ্ছেদন কথাটার মধো একটু রহস্য আছে। আমাদের 
জ্ঞানেক্দ্রিয়মূহ কণ্ঠের উপরিভাগে অবস্থিত ।' যদিও ত্বক্‌ সর্ববশরীরব্যাপী 
তথাপি ত্বকের ধর্ম স্পর্শ প্রধানভাবে অধর-ওষ্ঠেই পরিব্যস্ত । কণ্ঠের 
উপরিভাগ-*জ্ঞান ব| চিুক্ষেত্র এবং নিম্নভাগ জড়ক্ষেত্র । এই চিত-জড়- 
মিলনের নাম জীব। ইহার বিচ্ছে্দ করাই জীবত্বরূপ-বন্ধন বিমু্তি | যে 
জড়ের সংমিশ্রণে চৈতগ্য তাহার স্বকীয় শুদ্ধ ভাবকে তিরন্কৃত 'করিয়া 
পরিচ্ছিন্ন জীবভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছেন, সেই জীবভাব হুইতে চৈতন্াকে * 
মুক্ত করাই সর্বববিধ সাধনার উদ্দেশ্ট। এই, উদ্দেশ্টকে লক্ষ/ ধরিয়াই 
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অক্সদে্শি দেবতাপুঞ্ায় উৎসর্গাকৃত ছাগাদি পশুর কণ্ঠদেশ ছেদন 
কর! হয় ! 

যাহা হউক, এইরূপ যোগনিদ্রা-বিমুক্ত বিষুঃ মধুকৈটভের শিরশ্ছেদ 
করিলেন । ইহার তাৎুপর্যয এই যে, যে মৌলিক সংস্কারবশে জীব অনন্ত- 
'কালব্যাপী জন্ম মৃত্যুর খরল্মোতে ছুঁটিয়া চলিতেছে, সেই আদি-সংস্কার-_ 
সেই বন্ত্বমূলক আনন্দ ও বহুভাবেচ্ছা এত দিনে প্রবুৰধ প্রাণশক্তি কর্তৃক 
স্থল বা পার্থিব দেহকে আশ্রয় করিয়াই বন্তত হইতে বিমুক্ত হইল। 
ইহাকেই জীবের ব্রল্গ্রন্থিভেদ বলে । মন যে অন্ঞানগ্রন্থিবশতঃ প্রতি- 
নিয়ত বুত্বের সঙ্কল্প করে এবং তাহাতেই আনন্দ পায়, সেই গ্রন্থির 
উচ্ছেদ হওয়ার নাম ব্রক্গগ্রস্থিভেদ । ব্রহ্মা বা মন যে গ্রন্থিতে আবদ্ধ, সেই 
বনুভাবমুলক মৌলিক সংস্কাররূপ প্রণম গ্রন্থির উচ্ছেদ এই মধুকৈটভ- 
বধ-প্রসঙ্গে বর্ণিত হহয়াছে। এই ব্রলগ্রস্থিভেদ হইলে সাধক বেশ 
বুঝিতে পারে এই জগ, এই স্ত্রী পুভ্রাি, এই দেহ সকলই কল্পনামাত্র। 
মায়ের বিরাট মনের কল্পনাই যে বিশ্বরূপে প্রতিভাত তখন ইহার স্পঙ্ট 
উপলবি হয় । আর ভবিষ্যতের আশ! আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হইয়া যায়। 
বিুঃ ও রুক্রুগ্রন্থি-ভেদ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরিত্রে ব্যাখ্যাত 
হইবে । পরমাত্মনদর্শনেই এই গ্রন্থি ত্রয়ের ভেদ হয়। এক কথায়, ইহাই 
আগামী, সঞ্চিত এবং প্রারৰ এই 'প্রবিধ-কম্মফল-ধবংস নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। 

কর্্মফল-ধবংস-বিষয়ে ভগবান্‌ বলিয়াছেন_ “জ্ঞানাগ্রিঃ সর্ধবরর্দাণি 
ভস্মসাৎ কুরুতে” ৷ যেরূপ প্রজ্জলিত বহি ইন্ধনসমূহকে ভম্মসাৎ 
করে, সেইরূপ জ্ঞানামি সর্ধবকণ্্ম ভন্মসা করিয়া থাকে । আচার্ধয শঙ্কর 
ইহার ব্যাখা করিতে গিয়া, এস্থলে সর্ব শবটির অর্থ সঙ্কোচ করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন ৷ , তিনি বলেন-_জ্ঞানলাভ হুইলে আগামী এবং সঞ্চিত 
এই দ্বিৰিধ কর্ম ক্ষয় পায়; কিন্ত প্রার্ধ কশ্মের ক্ষয় হয় না। দৃষ্টীন্ত- 

স্বরূপ ব্যাধের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন। ,কোন ব্যাধ একটা মৃগকে 
লক্ষ্য করিয়া ধনুতে একটা বাণ সংযোজিত করিয়াছে । বাম হস্তে অপর 
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একটী শর এবং পৃষ্ঠে বাণ-পূর্ণ তৃলীর রহিয়াছে। *অদুরস্থিত পলয়মান 
মগের উদ্দেশ্টে শর নিক্ষিগত হওয়ার পরক্ষণে ভগবগুকৃপায় ব্যাধের 
জ্ঞানোদয় হইল। অকন্মাৎ বৈরাগ্যের আবির্ভাব হওয়ায়, হস্ত ও পৃষ্ঠস্থিত 
বাণ পরিত্যাগ করিল। সে আর কখনও প্রাণিহত) করিবে না ; কিন্তু 
যে বাণটা হ্তচ্যুত হইয়াছে, তাহ! লক্ষ্যভূত মগকে বিদ্ধ করিবেই | সেই-* 
রূপ জ্ভানলাত হইলে,বর্তমানে যে কর্ম ভবিষ্যৎ কর্মের বীজম্বরূপ হইতেছে 
অথব। যে কর্মের ফলভোগ এখনও আরন্ত হয় নাই, সঞ্চিত রহিয়াছে, 
সেই উভয়।বধ কর্ম্মই বিনষ্ট হইতে পারে; কিন্ত যে কর্মের ফলে বর্তমান 
দেহ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সম্যক ভোগ ন! হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই 
ক্ষয় হয় না। কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত বটে ; শান্ত্রেত আছে-_“ম ভুক্তং 
স্টায়তে কর্ম কল্পকোটিশতৈরপি” অভুক্ত কর্ণ কোটিকল্প কালেও ক্ষয়- 
প্রাপ্ত হয় না। আমাদের কিন্তু মনে হয়--যখন ভগবান্‌ বলিয়াছেন-__ 
“জ্ঞানাগ্লিঃ সর্ববকন্্মীণি ভস্মসা্ কুরুতে” তখন যথার্থ জ্বানলাভ হইলে, 
নিশ্চয়ই সর্ব কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জ্ভান যতটা উজ্জ্বল হইলে-_জজ্ঞানের 
যে অবস্থায় পৌছিলে, সাধকের প্রারব-কর্্মফলরূপ এই শু দেহটি 
পর্য্যস্তেরও বিলয় হইয়৷ যায়, জ্তানের সেই উন্নত-স্তরে উপস্থিত হইতে 
পারিলে যথার্থই সর্বব-কর্ম্ম-ক্ষয় হইয়া ষায়। ভান যতটুকু উজ্জ্বল হইলে 
আগামী ও সঞ্চিত কর্ম্মমাত্র ক্ষয় পায়, সাধকগণ দৃঢ় অধ্যবসায়-বলে 
ততটুকু পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন; কিন্তু যাহাতে প্রারন্ধ পর্য্যন্ত ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয়, তত উক্দ্বল ত্ভান লাভ করা 'অতি ছুরূহ ব্যাপার । ধাঁহারা 
বারংবার সমাধিস্থ হইয়া, আবার দেহাতবোধে বুযুখিত হন, বুঝিতে 
হইবে-_তাহারা কানের সেই উক্ভ্বলতম ক্ষেত্রে আরোহণ করিতে পারেন 
নাই। কাজেই তাহাদের প্রার-ভোগ-ক্ষেত্ররূপ দেহটি থাকিয়। যায়; 

কিন্তু সাধকের এমন একটী দিন আসে--যে দিন ষমাধিস্থ কুইয়া আর 
দেহাত্মবোধে প্রত্যাবর্তন করেন না। প্ধদগন্ব। ন নিবর্ধাস্তে তঙ্কান পরমং 
মম*$ ইহাই রানের উজ্বলতম ন্বরূপ এবং জ্ঞানের এই অবস্থায় 
উপস্থিত হইলে যথার্থ সমাক্‌ জ্ঞান জধিগত হয় । 
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এবমেষা 'সমুৎপন্ন! ব্রহ্ণা সংস্ততা স্বয়ম্‌ । 
প্রভাবমস্থা দেব্যাস্ত ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥৭8॥ 


ইতি মার্কত্য়-পুরাণে সাবণিকে মন্বস্তরে দেবীমাহাত্য্যে 
মধুকৈটভবধঃ ॥ 


অন্ুনবাদ। ব্রক্ম। কর্তৃক স্ত হইয়া, মহামায়া! এইরপে স্বয়ং 
আবিভূ ত হইয়াছিলেন ! বগুস স্বরথ ! এই দেবীর প্রভাব-_মাহাত্মা 
পুনরায় বর্ণনা করিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। 

মার্কগ্রেয়-পুরাণাস্তর্গত সাব্নিক-মন্বন্তরীয় দেবী-মাহাত্যা-প্রসঙ্গে 
মধুকৈটভ-বধ সমাপ্ত। 

ব্যাখ্যা । ব্রহ্মা বা মন কর্তৃক জ্তত হইলেই দেবী স্বয়ং বিশি্ট 
মুক্তিতে আবিভূত৷ হন। যতক্ষণ মাত্র বুদ্ধিতে ভগবদ্ভাব ফোটে ততক্ষণ 
সন্তামাত্রের উপলবি হয়। প্রাণে যখন ভগবদ্ভাব বিকাশ পায় তখন 
সর্বত্র অব্যন্তু চৈতন্য-সত! প্রতাক্ষ হয়। আর যখন মন্‌ পর্যাস্ত ভগবদ্‌ 
ভাবে তম্ময় হইয়া পড়ে, তখনই মা! আমার মনোময়ী ইক্ড্রিয়ধন্্মময়ী 
বিশিষ্ট মুক্তিতে প্রকটিত হইয়া থাকেন; স্মৃতরাং ব্রঙ্গা' বা মন যদি মায়ের 
' আরাধনা করে, যদি মাতৃ-আবির্বের জন্য যথার্থ ব্যাকুল হয়, তবে ম 
নিশ্চয়ই এইরূপ সুুলমুন্তিতেও দেখা দেন। এইরূপ ধাঁহার! বুদ্ধি, প্রাণ 
ও মন সম্যকৃভাবে মাতৃময় করিয়া মাতৃলাভে ধন্য হয়েন, তাহাদের সেই 
দর্শন সর্বববিধ সংশয়ের নিরাস ও হৃদয়গ্রস্থির ভেদ করিয়। দেয় 

ষাহারা বুদ্ধি ও প্রাণের সন্ধান না লইয়া, মাত্র মনের গন্তি কথপ্চিৎ 
ভগবওমূখী করিয়। সাধনার পথে অগ্রসর হন, তাহারাও অনেক সময় 
বিশিষ্ট মৃস্তির দর্শন পাইয়া! থাকেন; কিন্তু সে মৃত্তি চিত্রাঙ্কিত মুত্তির 
্যায় জড় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। মাতৃধর্শ্মের-_মাতৃমহত্তবের অভিব্যক্তি 
ন! থাকিলে, মুগ্তি কদাপি সাধকের অভীষ্ট পুর্ণ করিতে পারে না । 

সে যাহা' হউক, এই প্রথম চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই--সমাধি- 
সহায় স্থরখরূপী জীবাত্মা মেধসরূপী বিত্ছানময় গুরুর চরণে আশ্রয় »ইয়া 
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ক্রমে ক্রমে মাতৃমহত্তের--সহামায়ার প্রভাব-দর্শনে ধন্য হইতেছে (, মধু 
ও কৈটভ-_আগামী-কর্ত্মের বীজ । এই বীজ ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থাৎ পুনরায় 
অঙ্কুর-উৎপাদ্‌ন- শক্তি-শুন্ত হইলেই ্রহ্বগ্রন্থিংভেদ হয়। “আবার আমি 
কিছু চাই না, এঁহিক পারত্রিক কোনরূপ ভোগের--ফলের কামন! 
আমার নাই” এইরূপ নিক্ষাম ভাবই “এক আমি বনু হইব” এই আদম 
সংস্কারের বিরোধী । আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় ইহাকে “ইহামুত্র-ফলভোগ 
বিরাগ” বলা হয়। তিনি বলেন,-_-এটা হইলে, তবে পরমাত্মসাক্ষাতকার- 
লাভ হয়, আর দেবী-মাহাত্ব/ঠ বলেন-_মহামায়ার তামসী-মৃত্তিতে 
আবির্ভাব এবং বিষ্ণুর জাগরণ হইলেই, যথার্থ ফলভোগ-বিরাগ 
উপস্থিত হয়। আমরা জানি--মাকে দেখিবার পুর্বেব কেহ পুর্ণভাবে 
বাসন! ত্যাগ করিতে পারে না । 

মাকে দেখিবার উপায় কি? উপায়-_ইচ্ছ! | দেখিবার ইচ্ছা! হইলেই 
দেখা যায়। তিনি ত আর লুকাইর! নাই যে কোনওরূপ উপায়ের সাহায্যে 
ভীহাকে খুঁজিয়৷ বাহির করিতে হইবে। তিনি সর্বত্র স্তপ্রতিভাত। 
জীবের ইচ্ছা হয় না, তাই দেখে না । মাকে দেখিবার ইচ্ছা হইলেই তিনি 
সদৃগুরুরূপে প্রথমে দেখ! দেন। সদ্‌গুরুলাভ হইলেই সাধক তাহার 
দেহ মন প্রাণ সর্ববন্ গুরুচরণে অর্পণ করিতে উদ্ধত হয়। ক্রমে গুরুই ' 
তাহার “আমি” হইয়া যান, জীবভাবয় কর্তৃত্ববোধ শিথিল হইয়৷ পড়ে, 
সৎ অসৎ যেরূপ কণ্্মই হউক, সে আর “আমি করিতেছি” এরূপ ধারণাই 
করিতে পারে না। তখন “কেনাপি দেবেন হদিস্হিতেন যথ৷ নিযুক্তোহস্মি 
তথা করোমি” এইরূপ জ্ঞানে জাগতিক কার্য্যগুলি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে । 
তাহারই ফলে বর্তমান কর্মমগুলি অনুরাগ ও বিদ্বেষশুন্য হয় ; স্থৃতরাং উহা 
ভবিস্তুৎ কর্মের বীজরূপে বা বন্ধনরূপে পরিণত হয় না। এইরূপে 
জাগতিক কর্মে যে পরিমাণে আসক্তি কমিয়। আসিতে থাকে,'সেই 
পরিমাণে হাদয়স্থ গুরুর প্রতি সাধকের আসক্তি পরিবদ্ধিত হয়। আসক্তি 
যত বুদ্ধি পায়, ততই সে তাহাতে মুগ্ধ হইতে থাকে । ক্রমে,সর্ববতোভাবে 
আত্মসমর্পন করিয়। সাধক নিশ্চি্তু হয়। তখন ুঝিতে পারে-_গুরু ও 
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মা ভিন নহেন, একজন। তিনিই অন্তরে থাকিয়া, তাহার যাবতীয় 
অনুষ্ঠান শেষ করাইয়া লইতেছেন। এই সময়ই সাধক দেখিতে পায়-_ 
তাহার ত্রি্রিধ কর্ম্মফল ক্ষয় করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে ম! বিশিষ্টভাবে 
আবিডূর্ত হইতেছেন। তখন আর তাহার কর্তব্য বলিয়া কিছু থাকে না। 
অহংবুদ্ধিতে বিশিষ্টপুরুষকার প্রয়োগ করিতে হয় না। কোনও অলঙ্ঘা 
নিয়মবশে সমস্ত কার্ধ্যগুলি যেন &কটীর পর একটা স্বয়ং নিষ্পন্ন হইযা 
যাইতেছে । যখন ষে গ্রস্থিটী ভেদ করিবার জন্য যেরূপ অধ্যবসায় 
প্রয়োগ আবশ্যক, ম৷ আমার স্বয়ং সেইরূপগাবে আত্মপ্রকাশ করিতে 
থাকেন। ইহাই সাধনা-জগতের যথার্থ ক্রম বা সোপান। যে কোন 
সম্প্রদায়ের সাধকই হউন, তাহাকে এই সাধারণ ক্রমগুলির মধ্যে আসিয়া 
পড়িতেই হইবে। তবে একটী কথা, ইহার প্রথম্টী আসিলেই, পর 
পরটা আপনি আসিতে থাকে, ইহাই সাধনার শৃঙ্খল পদ্ধতি । 
স্রথসমাধির উপাখ্যানের ভিতর দয়া এই তত্বই সুন্দরভাবে পরিক্ষ-ট 
হইয়াছে। 

প্রথমে মধুকৈটভনিধন বা সতাপ্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় মহিষান্থরবধ ব! 
চৈতন্ প্রতিষ্ঠ। এবং সর্ববশেষে শুস্তবধ বা আনন্দপ্রতিষ্ঠা। মা আমার 
লচ্চিদানন্দম্বরূপা” তাহার জগত্মুখী অভিব্যক্তি বা স্ষ্টি যেরূপ 
সচ্চিদানন্দম্বরূপ (পূর্বে ইহা বিশ্োভাবে বল! হইয়াছে ) আত্মাভি মুখী 
অভিব্যক্তি ব! প্রলয় ও সেইরূপ সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ স্ৃতরাং সৎ ঝ| 
সত্যের প্রতিষ্ঠাই সাধনার প্রথম স্তর (১) চি বা প্রাণপ্রত্যি।' দ্বিতীয় 
স্তর এবং সর্বশেষে আনন্দ প্রতিষ্ঠা নর্থাৎ নিত্যমুক্ততাব। অব! সত্য 
ও প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইলে, আনন্দ প্রতিষ্ঠা আপনি হয়। স্থধু অস্তিস্থের 
উপলব্ইগ্যথার্থ সত্যপ্রতিষ্ঠ। | এই "ম| রহিয়াছ* এই বিশ্বাস ঘনীভূত 
হইলেই 'জীবভাবীয় কূর্ভুব শিথিল হয়। আগামিকর্মের মূল ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়।০* ইহাকেই ব্রশ্াগ্রস্থিভেদ বা! মধুকৈটভবধ কহে। 

কেহ কেহ অনুরাগ এবং বিদ্বেষকে মধু ও কৈটভ বলেন। তীহাদের 


০ 
(১) সত্যপ্রতিষ্ঠ-নামক ক্ষুপপুস্তকে ইহা সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে । 


২৭৪ উপসংহার 


সহিত আমাদের কোনরূপ বিপ্রতিপত্তি নাই; কারঞ%, রাগ এবং স্বেষ 
এই দুইটাই যথার্থ বন্ধনের হেতু । রাগ দ্বেষ-বিমুক্ত হইলেই, কর্্মগুলি 
বন্ধন-উৎপাদন বিষয়ে শক্তি-হীন হয়। সর্ব্ব কর্মের ভিতর যে একমাত্র 
সত্যম্বরূপা মহামায়! নিত্য বিষ্কমান রহিয়াছেন, এই সত্যাংশমাত্র জীবের 
লক্ষ্য হইলেই, কর্ম্মগুলি রাগঘ্ধেষশূন্য হুইয় যাঁয়। তদ্ভিম্ন অন্য কোন 
উপায় নাই, যাহাতে উহা! নিম্পন্ন হইত পারে ; সুতরাং এ দিক দিয়া 
দেখিতে গেলেও অত্যপ্রতিষ্ঠাই যে মধুকৈটভ-নাশের আত্যন্তরিক 
তাৎপর্ধ্য, ত'হাতে কোনরূপ সংশয়ই উঠিতে পারে না। 
তশ্বজিজ্ঞাস্থ জীবাত্মরূপী স্থুরথের সংশয় নিরাস করিতে গিয়া! বিজ্ঞানময় 
গুরু মেধস্‌ পুর্বে বলিয়াছিলেন--“দ্েবকার্যা সিদ্ধির জন্য মহামায়া যখন 
বিশিষ্টভাবে আবিভূতি। হন, তখনই তিনি উৎ্পন্ন| বলিয়া! অভিহিতা হইয়া 
থাকেন।” পরম করুণাময় গুরু স্থরথকে মহামায়ার সেই আবির্ভাবটা 
প্রত্যক্ষ করাইয়। বলিলেন-_-“এবমেষ| সমু২পন্ন।”। বিপন্ন ব্রহ্মাকে 
অন্ুরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া, মা কিরূপে তামসী-মূর্তিতে 
আবিষ্ভ্তা হয়েন, তাহ! দেখাইয়! দিলেন এবং পরে যথাক্রমে আরও 
বিশিষ্ট আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করাইবেন, তাই বলিলেন-__মহামায়ার আরও 
মহন্বের কথ! আমি বর্ণনা করিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর-- 
দর্শন কর। » 
মায়ের প্রিয়তম সন্তান! সাধক! মনুজবৃন্দ! তোমরা কি 
এইরূপ মধূকৈটভ্তের দ্বারা-ক্ষণস্থায়ী বিষয়ানন্দজনিত চঞ্চলতান্বারা 
আপনাদিগকে উৎ্গীড়িত বলিয়া মনে করিতেছে ? যদি এই বন্থাত্বের 
আনন্দকে উৎ্পীঢ়ন ও আত্মবঞ্চনা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে 
নিশ্চয়ই তুনি সদগুরু-কৃপায় মাতৃন্সেহে মুগ্ধ হইতেছ। অচিরা মা 
তোমায় বক্ষে লইবেন তাহারই পূর্বব আয়োজন চলিতেছে । তুমি মোক্ষ- 
শাস্ত্র উপনিষদ্রহহ্য বা গীতার সোপানশ্রেণী ধীরে ধীরে অতিক্রম কৃরিয়া 
"সর্বিধ্মান, পরিত্যজা* আমিতত্বে --চিন্ময়-ক্ষেত্রে প্রশান্ত উদার 
মাতৃবক্ষে-.-আনন্দময় মুক্তি-জলধিতে ঝাপ িয়াছ! নিশ্চয় ভুবিবে। 


সাধন সমর ২৭৫ 


তিনটা তরঙ্গমাত্র দেখিতে পাইবে । তাহার একটীতে তোমার অবিশ্বাস 
ও সন্দেহের যে লেশটুকু ছিল তাহা ধুইয়া সর্বববিধ বাসনার অনল 
নির্বাপিত করিয়া দিবে। তখন অন্তুরের অস্তস্তম তল অন্বেষণ 
করিয়াও বিন্দুমাত্র কামনার জন্ধান পাইবে না। সর্বত্র আনন্দময় 
_মাতৃসত্বার বিশ্বাস হিমাচলের মতঃদু ও এচলপ্রতিষ্ঠ হইবে । যে মনকে 
এখন বহুত্বপ্রিয় ও বিষয়াসক্ত বলিয়া নিজেকে অকর্দ্ণ্য-_মাতৃলাভের 
অযোগ্য বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছ, সেই মনই অগ্রসর হইয়! মাতৃশক্তি 
উদ্বোধিত করিয়া, বন্ধুত্ব ও তম্মুলক আনন্দ বা আসক্তির উচ্ছেদসাঁধন 
করিবে । মধুকৈটভ নিহত হইবে। তোমার আগামিকর্ম্মের বীজ উদ্মুলিত 
হইবে। ব্ক্াগ্রস্থিভেদ হইবে-_তুমি সত্যপ্রতিষ্ঠ হইবে । সেই তরজটা 
এই চলিয়া গেল। ক্রমে আরও ছুর্টটী তরঙ্গ আসিবে । উহার একটীতে 
তোমার সর্ববময় আত্মসত্তার-_মাতৃসত্তার দৃঢ় বিশ্বাসকে প্রাণময় চৈতন্যময় 
করিয়। দিবে। সর্বত্র আত্ম-প্রাণের লীলা-বিলাস দেখিয়া, আত্মহার! 
হইতে আরম্ত করিবে। বিষুঃ বা প্রাণময় গ্রস্থির উচ্ছেদসাধন হইবে। 
সঞ্চিত-কর্ম্মফল-ভোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। তুমি প্রাণপ্রতিষ্ঠ 
হুইবে। সর্বশেষে আর একটা তরঙ্গ আসিবে--উহা! তোমার বিশ্বময় 
প্রসারিত মহাস্‌ আমিটাকে একেবারে আনন্দসমুদ্রে ডুবাইয়৷ দিবে। 
পরিচ্ছিন্নজ্ঞানময় রুদ্রগ্রস্থির উচ্ছেদ হইবে। প্রারক কর্ম্মফলম্বরূপ স্কুল 
দেহটা পর্যান্ত বিস্মৃত হইয়া যাইবে, তুমি আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইবেন 

তাই, বিজ্ঞানময় গুরু ব্রন্ধাধি মেধস্‌ সত্যের' বৈজযন্তী বহম করিয়া 
স্েহ-করুণা-পুর্ণ কণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন--এস ম্ুরথ। এস সমাধি ! 
এস সাধক ! এস অম্বতের বরপুত্র! “প্রভাবমন্যা দেব্যান্ত ভূয়ঃ শৃণু 
ব্দামি*€ত” আবার দেবীর মাহাত্যয বলিব--দেখাইব। কে কোথায় 
আছ-সকলে মিলিয়া কোটি কণে উচ্চৈঃস্বরে ম! মা বলিয়! অগ্রসর 
৪1 মাতৃ- “প্রভাব মায়ের মধ্যম এবং উত্তম চরিত্রের বিম্ময়পুণ 
কাহিনী, অভূতপূর্বব সাধ্নরহন্য শ্রাবগ কর--প্রত্ক্ষ কর, ধন্য হও! 
অভঙানান্ধ নয়ন জ্ঞানাগ্রনে নৈ উন্মীলিত হউক! শ্রস্ধা-ভকতি-হীন শুহ/য় 


২৭৬ দেবীমাহাত্ম্য 


পরাভক্তির বিশুদ্ধ মন্দাকিনী-ধারায় মভিপ্লাবিত হউক! হতাশ 
কণ্মহীন অলসপ্রাণ আবার নিয়ত কর্ম্মপরায়ণ হউক । তোমর! জন্তান- 
তক্তি-কর্ম্ের অপূর্বব সম্বয়-পুর্ণ অবস্থায় উপনীত হও । 

এস মা আমার ! সন্তান-স্েহে মুগ্ধ ইয়া একবার সত্যলোক হইতে 
ছুটিয়া এস! আমর! বড় কাঙ্গাল--বড় মলিন সাজিয়া বসিয়া আছি। 
কিছুতেই এই দরীনত| মলিনতা৷ দূর করিতে পারিতেছি না। চতুদ্দিক্‌ 
হইতে মিথ্যার-_ল্রান্তির অন্ধকার যেন আরও নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। 
একবার দেখ মা! তোমার প্রিয়তম সন্ভানগণ দুভতিক্ষ মহামারী 
জলপ্লাবন প্রভৃতি উৎপীড়নে জর্জজরীভূত, সন্দেহ অবিশ্বাস অশ্রদ্ধার 
প্রবল ঝঞ্চাবাতে হৃদয়ের সরস ও প্রশান্ত ভাবগুলি উন্মুলিত, নিরানন্দ ও 
মৃত্যুই যেন এ যুগের লক্ষণ হইয়া উঠিয়ঃছে; স্থুতরাং এই যুগসন্ধির মহাক্ষণে 
একবার আবিভূতি হও মা! একবার ন্েেহ করুণাভারনআ৷ মুত্তিতে দাড়াও । 
আনন্দের-_অম্বতের পুত ধারায় আমাদিগকে অভিষিক্ত করিয়। দাও। 
আমরা যে-_বিজ্ঞানময়ী, আনন্দময়ীর বড় স্নেহের সম্ভান, তুমি যে 
আমাদিগকে বড় ভাল বাঁস মা, এই কথাটা শুধু বুঝিতে দাও ! আমাদের 
অবিশ্বাসী অকৃতজ্ঞ প্রাণ একবার স্বীকার করুক--তুমি আমাদের একান্ত 
আশ্রয়-__সন্ভানবুসল| জননী । আমাদের বুঝাইয়া দাও মা! আমরা 
সর্ববতোভাবে তোমারই অঙ্কে নিত্য প্রতিঠিত। আমরা যে যাথার্থই 
অম্বতের সন্তান, আনন্দই যে আমাদের স্বরূপ ইহা আমাদের মর্মে মর্মে 
অনুভব করাইয়া দাও মা! আমর! যেন সত্য সত্যই স্রল-প্রাণ শিশুর 
মত সনবেতকণ্ঠে একবার ম! বলিয়! ডাকিতে পারি। তোমার মঙ্গলময় 
স্নেহাশীর্ববাদ আমাদের মন্তকে বধিত হউক! আমর! সত্যে প্রৃতিষ্টিত হই 
_ ধন্য হই। মা! তুমি আমাদের ভক্তিহীন প্রণাম গ্রহণ কর। . 


স্বববমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ববার্থনাধিকে । 
শরণ্যে ত্রযন্থকে গৌরি নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ 
(ইতি সাধন-সমর বা দেবীমা হাত্ম্য-ব্যুখ্যায় ্গস্থিভের 
নামক প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।  * 


দি সাধন-স্মর আশ্রম হুইতে প্রকাশিত 
গসুতক্চাম্বচলীন্ত শ্বিস্বল্র০ী । 


১। *সাধনলমর ব! দেবীসমাহাত্মঃ-_-ঘিতীয় খণ্ড 
বিঞ্ুগ্রন্থিভেদ, তৃতীয় খগ্ু /কদ্রগ্রস্থিভেদ । মুল্য প্রতিখণ্ড 
২২ টাকা । 

জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্দের অপুর্ব সমন্বয়, পথহারা হতাশপ্রাণ 
সাধকের ঞ্রুব লক্ষ্য । কিরূপে জীবের অজ্ঞানগ্রন্থি ছিন্ন হুইয়!, 
কিরূপে সাধক সত্যে, প্রাণে ও আনন্দে প্রতিঠিত হইয়া 
পরিত্রাণ লাভ করেন- জীবম্মুক্তির আসম্বাদ . পান তাহা 
বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে । এই পুস্তক শুধু পড়িয়া গেলেও 
সাধনা হয় । 

২। সত্যপ্রতিষ্ঠা___মূল্য ॥* আনা । সাধনার সর্বপ্রথম 
ও সর্ববপ্রধান কেন্দ্র । সকল সম্প্রদায়ের সাধনাই এই কেক্ত্র 
হইতে আরম্ভ হইলেই অচিরে সফলতামগ্ডিত হয় । এ ইংরেজী 
ও হিন্দী মুল্য ।০ আনা, রাঁজসংস্করণ ১২টাকা | 

৩। প্রাণপ্রতিষ্ঠা-*্নৃতন প্রকাশিত। মুল্য ॥০ 
আনা। সত্য-প্রতিষ্ঠ সাধকগণ মাত্রেরই ইহা অবশ্য পুরী । 

৪ সত্যালোকম্‌্- মূল্য ।* আনা । এ হিঙ্ী ০০ 
আনা । সংসারে থাকিয়াও যে সাধনা হইতে পারে এই- 
পুস্তকপান্ঠে তাহ! বুঝিতে পারিবেন । 

৫1-*পুজাতত্তমুল্যদ* আনা । এই কলিযুগেও বৈদিক- 
যুগেরু*কর্দ সকল কেমন প্রাণময় এবং সফলতামর হইয়া 
সাঁধককে অনভ্তীষ্ট দানে কৃতার্থ করিতে পারে তাহা বুঝিতে 
পীরিবেন। 


শান 
২)... রর 
৬1 কউলীননা- লা /৫ খাদাদি ইজি হি 
পৃঠিযি প্রাচীন পুবন্ততি এনং-ভীঁহার ললিত খ্যাধয) - 
: এ। দেশাত্মববোধ বা স্রীন্রীদেশস্লাত্বকাপুজ। ৷ 
ঈপ্য 1 আনা, এ হিন্দী ।* আনা। ' দেশের বর্তমান 
য়বস্থা দূর করিবার একটি সত্য “বৃব্যর্ঘ ও প্রকৃষ্ট উপায় ।, 
৮। জ্রীপ্তীদেশমাতৃকা-ছবি- মূলা 1০ আনা । 
&1 অথর-প্রয়াণ- মুল্য %* আর্না। একটী দেব- 
'শিশুর ক্ষুদ্রুণ্জীবর্নী। ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ ছুঃ্ছের সেবায়, 
পরিব্যয়িত হইবে । 
০ | সতা কথা--মুল্য ৫ এ হিন্দী ৫। মানসিক 
বললাভের প্রথম উপায়। * 
১১। জীবনলক্ষ্য-_মূল্য ১২ টাকা | ( ব্রহ্মচারী 
বিশ্বরঞ্জন ) লক্ষ্য স্থির না হইলে জীবনই বৃথা । কি করিলে 
আমরা সেই স্থির সত্য বস্ততে লক্ষ্য ফিরাইতে পারিব তাহা 
দেখান হইয়াছে। 
১২। সাধনার গুহে-ত্রক্মচারী নরেজ্জ নাথ) মূল্য 
৪০ আন|।। কি ভাবে সাধনাপথে অগ্রসর হইতে হয় এবং 
সফলতা লাভ করিতে হয় তাহা! সরল তাধায় বর্ণিত হইয়াছে। 
৩ |. শ্রীঞীঠাকুরের প্রতিচিত্র-ন্ম ১৭৭উকা, ছোট্ট 
৪০ আন! ৮ 4 
সহদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহ পূর্বক এই পুস্তক সমুহের 'বহুল 
প্রচার কল্পে কৃতযত্্ হইয়া! দেশের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইবেন । 


বিময়ীধনত কার্মযাধ্যক্ষ 
শ্রাণ্ডিস্থান লাধন-সবর আতা 
বয়াহনগর--কলিকাতা 


বি ৮ - 


